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॥ ভূমিকা ॥ 


সালাকাল হইতেই বামতন্ লাহিডা মহাশযেব নাম আমার নিকট 
£্পবিচিত। লাভিডী মাশ্য আমার পুদ্গ্যপাদ মাতামহ স্বগীঘ হরচন্ত্র স্যার 
মতাশমেব নিকট কিছুদিন নাঙীতে পডিযাছিলেন। কতদিন এবং কোন 
সময়ে, তাহ। বলিছ্ছে পাবি না। কিন্ু তাহার ফল এই হইযাছিল যে, সেই 
স্বমক(ল মধো আমাব ঘাতামত ভাহাব শিষ্বেব এমন কিছু গুণ দেখিযাছিলেন 
ন্|ভাঁতে তাগঠাকে ভুলিতে পাবেন নাই : সর্নদ1] তাভ!ব প্রশংসা কবিতেন । 
এইব্রুপে শৈখণ হইতেহ আমাব পিত। মাতাৰ মুখে বামতন্ত লাহিডী যহ।খষের 
প্রশ'সা শুনিষ। আসিতেছি | উন্বকালে বদ হঈথা ও কলিকাতাতে আসিগ। 
মত লোককে দেখিবাব জন্য ব্যগ্ঘ ভইযাছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুকষ একজন । 
'আমাব প্রতি বিধাতাব এই এক কুপ। যে, আমি যত মানুষকে অন্থনেব সহিত 
গ্রীতি 9 অদ্ধা কবিষাছি এবং দেখিবাব ক্ন্য বাগ্র ভইয়াছি, কোন না কোনও 
₹কুত তাভাদের অধিকাং একেই দেখিষান্ছি | 

১৮৬৯ সালে যখন লাহিভী 'মহাশদ্ধেব লহিতভ আমান প্রথম পরিচয় হইল, 
তখন যেমন চম্ধকৈ লৌহকে টানে, তেষনি তিনি আমাকে টানিয়া লইলেন। 
আমাকে একেবারে আপনাব লোক কবিম। ফেলিলেন। তদবধি তাহার 
পধিণাব পবি্গন, আম্মীষ স্বজন, সকলেই আমাকে আত্দীঘ বলিযা লইযাছেন। 
51 উাহাদেব সদাশযতার প্রমাণ । 

তাহাব আাদ্ধবাসরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা! প্রকাশ 
কবিলেন যে, তাহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয। তাভাব পুত্র 
এবংকুমাবও আমাকে সে বিষষে অন্ছবোধ করিলেন। গৃহে আসিয়া ভাবিতে 
ভাবিতে তীহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবাব ইচ্ছা! হইল। কিন্তু অগ্রে 
ভাবিযাছিলাম বিশেষ ভাবে তাহাব অন্ঞরক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একখানি 
ক্ষত্রাকার জীবন-চরিত লিখিব। খধাহার। প্রকাশ ভাবে কখনও কোনও 
লোকহিতকর কাধ অগ্রণী হন নাই, ধাহাদেব গুণাবলী বনজাত কুস্থমের 
বাঘ কেবলমাত্র কতিপথ হৃদয়কে আমোদ্দিত করিয়াছে, খাহাদের জীবন 
ণাপিতে বড না! হইয়া কেবলমাত্র গভীবতাতেই বড ছিল, তীহাদেব জীবন 
এই প্রকারেই লিখিত হওষা ভাল , কাবণ সাধুতার রসাম্বাঈন অন্রাগী 
মানযেই কবে, অপরে সেরূপ কবে না, যে কথা শুনিয়৷ বা যে কাজ দেখিয়া 
একজন মুগ্ধ হয, অপরেব নিকট তাহা হয় ত পাগলামি মাত্র । অতএব প্রথমে 
তদন্তবাগী লোকদিগেব জন্তই লিখিতে আবস্ত কবিয়াছিলাম । কিন্তু ততপবে 


মনে হইল, লাহিভী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোগ্ভমে রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার ও ডিবোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাপ্ডরু তাহাদিগকে 
যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মস্ধ্বেব প্রভাবেই বঙ্গলমাজের সর্ববিধ উন্নতি 
ঘটিয়াছে , এবং সেই প্রভাব এই সুদূর সময় পধ্যস্ত লক্ষিত হইতেছে । আবার 
সেই উন্নতিব স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন, অগ্রসব হইষ। অত্যগ্রসর দলের 
সঙ্গে মিশিয়াছেন, একপ ছুই একটি মাত্র মান্য পাওয়। মায় । তন্মধো লাহিভী 
মহাশয একজন। অতএব তাহা জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তবীণ ইতিবুত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভাম্গুবীণ 
সাযাঙ্গিক ইতিবৃত্তেব বিববণ দিতে প্রবৃত হইতে হহল । 

ইহাব আব একটু কারণও আছে । আ'মাব পুর্ববত্তী কোন কোনও লেখক 
ভিবোজিও ও তাহার শিষ্যপলেব প্রতি বিশেষ অবিচার কবিষাছেন। তীভার। 
ইহাদ্িগকে নাস্তিক ও সমাজ-বিপ্রবেচ্ছ্র যথেচ্ছাচারী লোক বলি! ঘোষণা 
করিয়াছেন । এপ অমুলক অপবাদ আর হইতে পারে ন1। 

ডিবোজিওর ছাত্রবুন্দেক মধ্যে যদি কেহ গুরুব সমগ্র-ভাব পাইযা থাকেন, 
যদি কেহ চিবদিন গুরুকে জদঘাসনে প্রতিষ্ঠিত বাখিয়! পুজা কবিষ। থাকেন, 
তবে ভাতা রামতন লাহিন্ডী। পাঠক! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তীভাঁব 
কি বিনল ভক্তি ছিল। আমাদের গৃহে যখন তিনি বাঁস কবিতেন, তখন 
সর্বদ| দেখিতাম যে. অতি প্রতাষে তিনি উঠিযাছেন, এটি ওটি কবিতেছেন 
এবং গুন্‌ &ন্‌ শ্ববে গাইতেছেন--"মন সদ| কর তার সাধনা” । আমাব বিশ্বাস। 
এই সাধন। তার নিরস্থব চলিত । এই কি নান্তিক গুরুব নাস্তিক শিষ্ঠা ? 
অতএব প্রত অবস্থা কি, তাত। দেখাইয়া উন্াদিগকে অকারণ অপবাদ হইতে 
রক্ষা কবাও আমার অন্যতব উদ্দেশ্ট | কিন্ধু তাহাব ফল চবমে যাহা দাডাইযাছে 
তাহা সকলেই অন্রভব করিবেন । স্থানে স্থানে বাঁতিবের কথা প্ররুত বিষয 
অপেক্ষা অধিক হুইয়! পড়িয়াছে । যাহা হউক, সম্তোষেব কারণ এইমাত্র যে, 
যেসকল মানুষ, যে সকল ঘটন| ৪ যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও 
যাইতেছে, তাহাব কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ কবিয়া রাখা গেল, ভবিষ্যতে 
কাহারও কাছে লাগিতে পারে। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনা ব। যে শান্ুষের 
উল্লেখ আবশ্তক হইয়াছে, তৎসঙ্গদ্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়। 
দ্রিবার চেষ্টা কবিয়াছি। তাহাঁতেও আম্ুঙ্গিক কথার পরিম।ণ বদ্ধিত 
হইয়াতে | এন্জন্য বহু অন্বেষণ ও বহুল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইয়াছে । বিলম্বের 
ইহাও একটা কারণ । আমি ইহা নিজেই অন্ূভব করিতেছি যে, এই প্রথম 
সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ক্রটী থাকিয়া গেল। যদি জীবদ্দশায় দ্বিতীয় 
সংস্করণ করিবার অবসর অ।সে, তবে সে সকল সংশোধন করা যাইবে । 

-€মাটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়৷! একট! 
উপদেশ সকলেই পাইবেন | এ সংসারে যে খেলে সে কাপ কড়ি লইয়াও 


"খেলে, যে ভাল হইতে চাষ, ভাল থাকিতে চায়, তার জ্গন্ত পথ সর্বদাই 
উন্মুক্ত । এত দারিদ্র্য, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে ? এত 
পাপ প্রলোভনেব মধ্যে কযজন বাস করিয়াছে? এত কুসন্ধ কয়জন 
দেখিয়াছে ? অথচ সর্বত্র, সর্বকালে ও সর্বাবস্থাতে এত ভাল কয়জন 
থাকিতে পাবিযাছে? তিনি সকল দলেব, সকল রঙ্গেব, লোকের সহিত 
মিশিতেন কিন্তু তাহাদের মত হুইয। মিশিতেন না। কন্ত,বী যেমন ষে 
ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, 
যে খধবে গিয়া বমিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দেশ্য অথচ জদয-মনের 
পবিত্রত1-বিধাধক বায়ু প্রবাভিত হইত। তিনি ষেন যান্ঠনকে ভাল কবিয়! 
সেই স্ময়েব জন্ধ আপনাব মত কবিযা লইতেন। অথচ ভিনি নিজে তাহা 
বুঝিতে পাবিতেন না। এই যে নিজেব অজ্ঞাত প্ররৃতি-নিঠিত সাধুতা, 
ইভাই তাতাব চরিত্রে প্রধান আকর্ষণ ছিল ইভাব মূল্য ভাষাতে কে ব্যক্ 
কবিতে পাবে? এই সাধৃতাব ছবি একবাব দেখিলে আব ভূলা যায় না। 
বামতন্ত লাহিডী মহাশযকে ধাভারা একবার দেখিযাছেন, তাহারাও আর 
ভূলিতে পারিবেন ন।। এই গ্রন্থে অতিবিক্তেব মধ্যে লাহিডী মহাশয়ের 
হষে।গা ছাত্র কোন্নগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্থ মহাশয়েব একখানা 
পত্র প্রকাশিত হইল। দেখিলে পাঠকগণ বূঝিতে পাবিবেন তিনি তাচার 
গুরুকে কি ভাবেম্মবণ কবিতেছেন। এইবপে অনেকের স্মৃতিতে তিনি 
জাগব্ বহিষ!ছেন এবং চিবদিন থাকিবেন। উতি 


বালীগঞ্জ শ্রীশিবনাথ শীস্ত্থী 


১১ই ডিসেম্বব, ১৯০৩ 


॥ দ্বিতীয় সংক্ককরণের ভূমিকা ॥ 


বামতন্থ লাহিডীর জীবন-চরিত ও তদানীস্তন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংক্করণে পুর্বকাব কোন কোনও বিষয় 
পবিত্যক্ত হইয়াছে ; আবাব অনেক নুতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । প্রথম 
সংস্কবণ বাহিব হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অন্তুগ্রহ করিয়! কতকগুলি 
ত্রমপ্রমাদ প্রদর্শন করিষাছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দূব 
কবিবার চেষ্টা কব। গিয়াছে । তথাপি এ সংস্কবণটি যে নির্দোষ হইল এমন 
মনে কবা যাষ না। ত কালেব মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণেব মময আসে, 
তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নিদ্দোষ কব। যাইতে পারিবে । 

নে এই একটা! সন্তোষ রহিল যে, বঙ্গদেশেব সামাজিক ইতিবৃত্বেব কযেক 
অধ্যাষের আলোচ/ বিষষেব কিযদংশ বািয়া গেলাম , এবং যে সকল মান্য 
জন্মিয়। বঙ্গদেশকে লোকচক্ষে উন্নত কবিয়াছেন তাহাদের জীবনেব স্কুল সুল 
কথ। বাখিয়া গেলাম । 

এই গ্রন্থ প্রণথযনে ৪ প্রকাশে অনেকে আমার সাহাযা করিয়াছেন! 
বিশে ভাবে উহাদের গ্রত্যিকেব নাম উল্লেখ না| কবিষ। সাধারণভাবে 
'তাভাদের সকলকে ধন্ুবাদ দিতেছি । ভাহাদেব সাভাধা বাতাত একপ কাধ্য 
আমাব দ্বাবা সম্পাদিত হইত না । ইতি 


0 ন্লীশিবনাথ শান্ত 


সথচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
॥ কুষ্খজনগব, কুষ্জচনগবেব রাজব*শ ও কুদ্নগরে লাভিডীদিগেব বাম ॥ ৯-_-২৭ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


॥ বামতন্ত লাহিডা মহাশযের জন্ম, শৈশব, বালাদশ। ও বুষ্নগরেব তদানীস্ন 
সামাভিক অবস্থ। ॥ ২৭-_৭৪ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
॥ লাহিডী মভাশযের কলিকাতা আগমন ও বিদ্যাবন্ত। কলিকাতাব তদানীন্তন 
অবস্থ| ও ইভাব প্রধান ব্যক্তিগণ ॥ ৪৪-_-৬৯ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
॥ বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তাব, ইংরাজী শিক্ষার অন্তাদৰ ও হিন্দুকালেজেব সংক্ষিপ্ত 
ইতিবৃত্ত ॥ ৬৯৯০ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
॥ প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্রবেব স্থচনা ॥ ৯১১০৮ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


॥ বামতন্থ লাহিড়ীর যৌবন-স্নহৃদগণ বা নব্যবঙ্গে প্রথম যুগের 
৬নতৃবুন্দ ॥ ১০৮---১৩৭ 


অগ্তম পরিচ্ছেদ 


॥ ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্টাকাল; ১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল 
পর্যন্ত ॥ ১৩৭- -১৬০ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
॥ বলে সত্রীশিক্ষাব আয়োজন ১ ১৮৪৬---১৮৫৩ পধ্যন্ত ॥ ১৬০--৮১৮৭ 
নবম পরিচ্ছেদ 


এ বিদ্যাসাগর যুগ, সিপাহী-বিত্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ; বঙ্গে নীলের 
হাঙ্গাম। ; রঙ্গালয়ের সুচনা ॥ ১৮৭-_-২২* 


দশম পরিচ্ছেদ রী 
॥ ত্রা্ছদমাজের নবোখান + ১৮৬০ হইতে ১৮৭* সাল পধ্যস্ত ॥ ২২০---২৩৭ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ নব্যবঙ্গেব দ্বিতীয় যুগেব নেতৃবৃন্দ ॥ ২৩৭--২৬৭ 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হাস ও হিন্দুধন্মেব পুনরুখানের সুচনা! $ ১৮৭০ হইতে 
১৮৭৯ পধ্ান্ত ॥ ২৬৭--২৭৯ 


ভ্রয়োদ পরিচ্ছেদ 
॥ নবাবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ ॥ ২৮০-_৩১০ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
॥ লাহিডী মহাশয়েব শেষদীবন? কৃষ্চনগর বাস, পারিবারিক দুর্ঘটনা__ 
পুত্রকন্যার অকাল মৃত্যু ; ধৈধা ও ভগবন্তক্তি ॥ ৩১০_-৩২৭ 
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
॥ কলিকাতা। আগমন, বন্ধুগণমধ্যে যাপন , স্বর্থীরোহণ ॥ ৩২৭--৩৪০ 
পরিশিষ্ট 
॥ অতিরিক্ত পত্র ॥ ৩৪১-_-৩৪৮ 


॥ মোক্ষমূলব কৃত পমালোচন। ॥ ৩৪৯--৩৫ ০ 
॥ নির্থণ্ট ॥ ৩৫১--৩৬০ 


গথম গরিচ্ছ্দ 


কৃষ্ণজনগল, কুষ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃষ্ধনগরে 
লাহিড়ীদিগের বাস 


যে লাভিড পবিনাব কুষধ্ধনগণের মুখ উজ্জল কবিঘাছেন, উাভাদেব বিষে 
কি এপিনে গেলে আগে রুখনগবের বিষে কিছু বালিতে হষ , আবাব 
কষঃলগবেব সময়ে কিছু বলিতত গিলেই শপীবার ব।জাদিগেব বংশাবলা সন্ধন্ধে 
কিছু বনিতে হয়, কারণ হাভযাদশাকে লগা কুফসগ্র ভাবা হভাল 
প্রা। ৩০41 ১ হাব] ভশ!ল গোৌব 1, হাভানাহ ভাব শমমদিব মুল। 
ককনগরবেখ লাছবাবের ফভিত আভিভা বাশীনগণেল পলকালেব হোগ। 
লাঠিংশণশেব প্রুকুথুক্ষগণ এছ পশশেণ বাঙগগণেব নাহাতষো হ তাভাদের 
আব্শ্রত 'দলুঝ।লাদছগের সাম্রবেতী কুফনগণে আাস্নাগিলেন 1 হাছিত 
পাশেণ অনেকে পো আখ হট বাছপাবিশগাবে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিচিভ 
থাকিঘ। কাষ। কবিযাছেন | নিশেনহঃ হকিভাঙ্ন বামতন্ লাভিডা 
মৃহাশযেব সহিত শেষ তিন বাগাবাপনেন আক্মাযত। ছিল। অহন 
সবব।গ্রে রুঞ্ছচপগপের বাজনশেব সশাক্প্ বিববধণ দিতে অগরসব তউতেছি | 

অষ্টাদশ খএভান্দীব প্রথম ভাগে কধনণগব দাশনবজেখ রাজপানী ছিল। 
এখন৪ কলিকীত।ব পরবে প্ুঞনগব 'অপরাপব কতিপধ স্যুদ্ধিশালী ও 
সভানভালোকসম্পন্ন প্রধান নগবেব মবো একটি প্রথম-শরেণী-গণ্য নগব। 
কলিকাতাতে যে কিছু নূতন আলোচন। উঠে, যে কিছু চিন্ব। ব| ভাধ-ত বঙ্গ 
উখিত্ত হয, তাহাব আন্দোপন হ্ববাষ রুষ্ণনগবে বাপ ভইযা। থাকে ১ এলন্তা 
কলিকাতাব সহিত কুপ্নগবেব ঘনিঠ মানসিক ৪ আধাম্সিক যোগ আছে। 
ভক্রিভাভন বামতন লাভিডী মহাশয ব্ধদেশেব যে নব যুগেব সুচন। ও 
বিকাশক্ষেতে প্র।দ্বভূতি ভইফাছিলেন সেত ক্ষেভ্রেব সমগ্রভাব জদঘে ধাবণ! 
করিতে ভ্গলে কলিকাতা ও রুষ্ণন্গবেখ সামাজিক জীবনকে এক সঙ্গে দেখ! 
আবশ্তক । একাবণেঞ কষ্ণনগব ও রুষ্খনগবেব বাজবংশেব কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ 
অগ্রে বাব প্রয়োজন । উক্ত হাতবন্ত আমি মধখাসাধা সংক্ষিপ্ধ ভাবে বর্ণন 
কবিন্। কিন্তু তাহ। হইলেও মহাবাছগ রুষ্ণচন্দ ও বাজা! শ্রুশচন্্র এই বাজদ্ধযেব 
বিনবণ অপেক্ষাকৃত সবিস্তবপে পণনা কবিতে হইবে, কাবণ ইহারা 
কৃষ্ণনগবেব শুধু কষ্চনগবের কেন সমগ্র নদীয়াব, খাতি প্রতিপত্তিলাভ ধিসয়ে 
বিশেষদ্দপে সহায়ত। করিযাছেন। 


১৯ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বগসমাজ 


নদীয়াব রাজারা এদেশে বহুকাল স্বপ্রসিদ্ধ। আমব। বাল্যকালে 
পঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম “শ্রুশচশ্দ্র নুপতেরন্জ্ঞয” অর্থাৎ শাশচন্দর 
বৃূপতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত । অগ্রসন্ধান কিলেই শুনিতাম নদীঘাব রাজার। 
হিন্দুসমাজপতি, কুলপম্মেব বঙ্গক এ গুণিগণের উৎসাহ দাতা। এহ দেশীয় 
রাজগণ একসময়ে দেশের মহোপকাব সাধন কনিযাছেন। যখন সমগ্র 
দেশ যবন ব!জাঁদগের কবকবলিত হইয়। মৃহামান তইতেছিল, ৩খন তাহার! 
স্বীয় মন্তকে ঝডবৃষ্টি সভিয। দেশমধো জ্ঞানী ও গুণীজনকে ্্স। কবিযাছেন) 
এবং শিল্প, সাহিতা, কলাদিব উতৎসাতদান ক্বিয়াছেন। যবনাধিক্াণ কালে 
দেশীয বাজগণ নেক পবিমাণে সন্নমন্ধ কন্তা ছিলেন। তাহাদেব দেখ 
শিদ্ধাবিত রাজন্ব দিলেই ভাহাব| স্বীঘ অশিকাব মধো যথেচ্ছ পাপ কবিতে 
পাবিতেন। স্থতরাং ভাহাবা পাত্র মিত্র সএ।সদে পখিণেষ্িত হইধ। সুখেই 
বাস কবিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সমযে ইভাদেব আশ্রযষে বাস কবিয়। 
নিরাপদে স্বীষ স্বীয প্রতিভাকে বিকাশ কবিণার অবসব পাইতেন। ইভার 
নিদর্শন এখন ৭ বিদ্যমান রাহ্যাছে । এখনও পুবাতন বাজধানা সকপের 
সন্নিকটে, বিষ্তপুবেব স্গায়ক ৭ কুষ্খনগবেব ক্রকাবধকবছিগেব স্য।য, শিল্প 
সাহিত্যাদিব ভগ্রাবশ্যে দুষ্ট ভইতেছে। 

অষ্টাদশ ০৭ নর্দায়।-বাজ কুসঃচন্দ্র এ বিমষে মহাকান্ি লাভ 
ক€বযাহিলেন | বস্ধতঃ, পিক্রমাদিহ্টেব বাজনা ন। থাকিলে যেমণ আমরা 
কালিদ।লেব রা কীনি পাহতাম ন।, তেমনি গুরণগ্রাহশ কুষ্ণচন্দ্র খায়ের 
বাজসভ। ন| থাকিলে ভারত্চন্তের অন্নদাবঙ্গল পাততাম না। 

১৬৮১ খ্রীষ্ঠান্দেব ২৩শে ডিসে্গব দিবসে হষ্ট ভগ্ডিয়। কোম্পানাব কাধ্যাব্যক্ষ 
জ্রন চার্ণক নাঙ্গালাব স্থপাদাবেধ সহিন্র পিবাদ কবিঘ।, হুগলাৰ কুঠী পবিত্যাগ 
পূর্বক, ব্রাঙ্গণী পর্ধী সমভিন্যাহাবে, হুগপাব ১২ ফ্রোশ দক্ষিণস্থিত গঞ্চাতীরবর্তীঁ 

তান্সটা নানক গ্রামে আসিম। এক শিথ্ববৃ্ষতলে আপনাধ শিনির ও নৃতন 
কুঠীর ভিন্ভি স্বাপন কবেন। তৎপবে চার্ণক কিছু দিনেন জন্য সেখান হইতেও 
তাড়িত ভহধ। হিজলাব নিকটে গিষ| কুগ্ঠা স্থাপন কবিষাছিলেন , কিন্তু পুনবায় 
১৩৯০ সালেন ও মাসে ফিবিয়া আসিঘা স্রতাভটাতে কুঠী নিম্মীণ কবেন। 
ইভা কালে মহানগবী কলিকাতাব্ূপে পবিণত হইয়াছে । প্রথমে ইহ] একটি 
বাণিজ্যের স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতান্দীব শেষভাগেই ইহা ইতবাজ 
গবর্ণমেন্টেব রাজধানাৰপে নিণাঁত হয | সেই সমঘ হইতে ইহাব শ্রবুদ্ধি 
'আবন্ত হয়; এবং উনবিংশ শতাব্দাব মধ্যেই ইহা ভ!বতেব একটি সর্দাগ্রগণ্য 
নগবীরূপে পবিগণিত হইয়াছে! কলিকাতাব অভ্যু্য়ের পুর্বেবে নবদ্বীপ 
রাজাদিগের রাজধানী কুষ্ণনগবই বঙ্গদেশের সর্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়া 
জেল! সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল । কষ্ণচনগরের 
রাজবংশ এই সকল সভ্যত।| ও শিষ্টাচাবের উৎস-ন্বরূপ ছিলেন। যেমন 


প্রথম পরিচ্ছেদ ১১ 


একদিকে নবদ্বীপবাসী পিতগণ জ্ঞান-প্রভা-দ্বাবা দেশকে সমুজ্জ্রল কবিযাছেন 
এবং নবদীপেব স্থখাতি দেন বিদেশে ব্যাপূু হইযাছিল, তেমনি নায়! ক্লাব 
লোকেব সভাত।, শিষ্টাচাব, ক্বদিকত।, শিল্প-কুণলত।, সানিন্তান্তবাগ প্রচতির 
গাতি সর্পত্র প্রচাৰ হইযাচিল। যে বাজবংশেব আশ্রঘে খাকিষ। নামার 
এ খাতি প্রতিপত্তি হইম।ছিল তাত[দেব সংক্ষিপু ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি । 

উক্ত বাজনংশেব সণক্গিপ্য বিববণ এই-_একপ জনশ্াভি যে, ১০৭৭ 'শরীষ্টান্দে 
বশে আদিখব কোন যজ্ঞ সম্প।দরনার্থ কান্যবুক্ড হইতে পাচজন বেদজ্ঞ 
ব্রঙ্গণ 'শান্যন করেন ভট্রনাবাষণ তাভাদেব মপ্যে একজন । এই 
ভটনাবাধণ হইতে উনবি'শ পুকম পরবে কাশানাশ শামে একজন জন্ম গ্রভণ 
করেন। উনি ভুমাশিকাবী ও ধনবান ছিলেন । বিক্রমপুব উভাদের 
পারণস্থান ছিল । কাশনাথ সআাট আকধবের অধিকার কালে বাঙ্গালাব 
ননাবেব দৌবাম্সো বিক্রনপুব হইতে হানডিত হন। পথে শনাবেৰ 
সেনাশীকৃক ধৃত 9 নিহত ভন। কাশীনাথেব আসন্ন-প্রসব। নিধবা পরী 
আন্মুলিয| নিধাসী, প।গ গযান পবগণাব জমিদাব, ভবেরুষ্জ সমান্দাবেব ভবনে 
আশ্রষ প্রাণ ভন। সমাদ্দবের ভবনে তীাভাব একটি পুত্র সন্তান ছন্মে। 
ত।ভাব নাম বামচন্দ বাখ। হয । নিঃসন্থান ভবেরুফ্ক তাভাকে স্বীয পুত্রব্ূপে 
গ্রভণ কলিষ! তাহাকে সমান্বাব উপাধি প্রদান কবেন। বামচন্দ্র সমাদ্দাবেব 
চাবিটি পুত্র তন্মপো ভবানন্দই স্তপ্রসিদ্ধ। এই শুবানন্দ, বিজোহী যশোহবধাজ 
প্ররতাপাদিতোব দমনাথে প্রেবিত, সম্রাট জাহার্গিবেব সেনাপতি বাকা 
মানসিভকে বিশেষ সাহাযা কবেন। তশিবন্ধন সমাট তাহার প্রতি প্রসন্্ 
ইউয| ভাহাকে নবদীপ প্রভৃতি কষেকটি পবগণাব জমিদাবী ও মঙ্জুমদাব 
উপাধি প্রদান করেন। এই ভবানন্দ মজ্ঘদার কুষ্জনগবেব বাজবংশেব 
প্রতি কর্ত|। 

পুর্বে মাটীযাবি নামক স্ববনে এই বাজব*শেব বাজধানী ছিল। কিন্ত 
ভবানন্দেন পৌত্র বাঘব বর্তমান কষ্ণচনগবে বাজধাশীব পন্তন কবেন। তখন 
এ স্তানে বেউই নামে একটি ক্ষদ্র গ্রাম ছিল। এগ্রামে বহুসংখ্যক গোপ- 
জতীঘ ॥লাকেব বাস ছিল। এঁ সকল গোপ মহাসমাবোহ পূর্বক কৃষ্ণের 
পু্জ। কবিত বলিষা বাখবেব পুত্র কত্র বাজধানীব নাম কুষ্জনগব বাখিলেন। 
তপবধি কুষ্জনগধ বজগদেশের উইতিবুত্তে প্রসিদ্ধ স্থান হউয়! উঠিল। তদবধি 
কুষ্ণনগবই এই বাজগণেব বাসস্তান হইযা রহিয়াছে । কেবল মধো মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র একবাব মহা রাষ্রীয়দিগেব উপদ্রবে উত্তাক্ত হইযা কুষ্জদগব পরিত্যাগ 
পূর্বক ইহাঁব ছয় ক্রোশ দূবে, নিক্গ জোষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্রে নামে শিবনিবাস 
নামক এক নগব স্থাপন কবিষা তাহাতে কিছু দিন বাস করিযাছিলেন। 
কুষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্ববচন্দ্র শিব্নিবাস তাগ করিষা কষ্ণনগরে অবস্থিত হন। 
স্বতরাং রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকীলে কৃষ্ণনগর এ রাজবংশের 


3২ রামতমু লাঁহড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েব শিবনিবাস নামক ষ্টেশন 
এ শিবনিবাসেব পরিচয় দিতেছে । 
ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে ইহাদের জমিদারির উত্তরোত্তব উন্নতি 

হইতে থাকে । অবশেষে কঞ্ণচন্দ্রের সময ৮৪টি পবগণা এই বাজোব 
অন্তর্ভৃত হয। কবিবর ভারতচন্ত্র তাহাব নিয়লিখিত বিববণ দিয়ছেন :__- 

অধিকাব বাঁজাব চৌবাণী পবগণা, 

থাডি জুড়ী আদি কবি দপ্তরে গণন1॥ 

রাঙ্গেব উত্তব সীম! মুবশিদাবাদ, 

পশ্চিমেব সীম। গঙ্গা-ভাগীরথী খাদ । 

দঙর্গিণেব সীম। গঙ্গী-সাগবেব ধাব, 

পূর্বব সীমা ধুল্য।পুর বড গঙ্গা! পাব! 


নদীযাব বাজগণ এই বিস্াণণ বার্দোর অধিকাবা ছিলেন , বনু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্বাবোহী সৈন্য বাখিতেন , সর্বদাই দেশেব অপরাপব 
রাজগণের সহিত যুদ্ধ বিগ্রভে প্রবৃত্ত থাকিতেন : এন নামতঃ যনন 
রাঁজাদিগেব অধীনে থাকিযাপ সর্ধব বিষয়ে স্বাধীন বাজাব হ্যায় বাম কবিতেন। 

এহ বাজবংশেব বাজগণেব মপধো মহাবাজ কুষ্ণচন্দ্রটঃ সমধিক প্রসিদ্ধ । 
রুদ্রের পুত্র বামজীশন ; বাদদীবানেব পুত্র রঘুরাম , বখুবামেখ পুত্র কুষচন্দর! 
১৭১০ গ্রীষ্ঠাবকে রুষ্চন্ের জনন তয। ইভান ভীধদ্শাতেই ব্জদেশ মুসলমান- 
বাজাদপগের হস্ত ভইতে ইংবাজদিগেব হস্তে নিপতিত ভয। এই কাঁবণে ইনার 
জীবনবুন্বান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতকপে বণন কবা আনশ্যক নোধ হইতেছে । 

যখন বথুরামের দেভান্ত ( ১৭২৮ শ্রীষ্ঠাবে ) ভয, তখন রুষ্ণচন্দ্রেব বয়ংক্রম 
অষ্টাদশ বসব মান্জ ছিল। কিন্ত এন স্বল্প বসেই কষ্চচন্দ্রেব কাধ্াকুশলতা ৪ 
স্বীঘ অভীষ্ট সাধনে চাতুবীব বিশেষ প্রমাণ পাওয়। গিযাছিল। এইরূপ জনবব 
তাহাব পিত। কোনও অনির্দেশ্ট কারণে তাহাকে উত্তবাধিকাবিত্বে বঞ্চিত 
করিয়া! বাঘ ভ্রাত| বামগোপালকে রাজ্যের উত্তবাধিকাবী কবিয়া যান। 
তদনুসারে বামগোপাল নবাব সন্নিধানে রাজ্যের অধিকাৰ প্রার্থন! করেন। 
কষ্চচন্দ্র নাকি এক অপুর্ব চাতুরী খেলিয়। স্বীঘ পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছুকাল পবে নঙ্গদেশেব দক্ষিণ নিভাগে মহারাস্ত্রীয়দিগের উপদ্রব 
অত্যন্ত 'প্রবল হয়। দিল্লীর সম্রাট, মহাবা্রপতি শিবাজীকে শান্ত রাখিবাব 
মানসে, তাহ।কে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপন্ন, 
শস্যের চারিভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শিবাজীর 
মৃত্যুর (১৬৮০ শ্রী) পরে একশতান্বীর মধ্যেই একদিকে মহারাহ্্রীয়দিগের 
অঙ্াখান অপরদিকে দিল্লীশ্বরের শক্তির অবনান হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে নাগপুরবাসী মহারাস্্ীযগণ তাহাদের প্রাপ্য চৌথ আদায়ের ছল 
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কবিয়। দিল্লীর সমাটের অধিকারছুক্ত নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাঁগিল। 
ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও বাঞ্ত হইল | এই মহারা্রীয় উপন্দেব 
বন্গদেশের ইতিহাসে ব্গার হাঙ্গাম! নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । বার হাঙ্গাম! 
বঙ্গদেশে ধনী দরিদ্র সকলকেই বাতিব্যস্ত কৰিষ! তুলিয়াছিল । ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্ধে 
নবাব আলিবদর্ণ খ। বাঙ্গালাব নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার সম 
হইতেই এই বগীর হাঙ্গামা আবর্ভ হয়। গঙ্গাব পুর্ধবপারের স্থান সকলে 
সমুদ্ধিশালী নগব অধিক ছিল ন। বলিষ। বর্গীগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে 
নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক লোক গঙ্গাব পুর্বপাবে পলাইয়৷ আসে। 
অনেকে ফবাসডাঙ্গাতৈে ফবাসীদিগের আশ্রয়ে আসি! বাস কবে । অনেকে 
কলিকাতাতে ইংবেজদের শবণাপন্ন হয়। এই সমযেই বদ্ধমানাধিপতি 
৪লকচাদেব জননী পুক্রসভ পলাইয়। মুলাযোডেব সন্গিহিত কউগাছি গ্রামে 
আমিযা বাস করেন । সেখানে রাজনভবনের গড এখনও বিগ্যমান। ক্রমে 
নগীব। প্রব্বপারেও পদার্পণ কবিতে আরস্ত কবে। তখন কলিকাতার 
চাবিদিকে “মাবভাট্ট! ডিচ৮ নামক পবিখা খনন কব। হয। সেই সময়ে 
নদীযাপতি রুষ্চচন্ত্র কোনও নিবাপদ স্থানে বাস কবিবাব অভিপ্রায় কষ্ণনগবেৰ 
কয ক্রোশ উত্তরে একটি স্কান মনোনীত কবিষা, সেখানে রাজধানী স্কাপন 
কবেন , এবং তীাহাব জোষ্পুত্র শিবচন্দ্েব নামে তাহাব নাম শিবনিবাস 
বাখেন। এ নগবকে তিনি বাক্জপ্রাসাদ, দেবমন্দির ও আত্মীয় কুটুম্বের 
সাসতবনে পুর্ণ কবিযাহিলেন। “শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে রুষ্ণপুর নামক 
এক গ্রাম পন্তন কবিযা তথায বনহুসংখ্যক গোপজজাতিব বসতি করান। 
তাহার। বাজসবকাবে নানাবিধ কাধ্য করিত। এক্ষণে তাহার! কষ্ণপুৰে 
গোডে। বলিয়া খাত।” নগবেব এক ক্রোশ পুর্ব উত্তরে ইছামতী' নদীতীরে 
এক গঞ্জ স্কাপন করেন এবং তাহাব নাম রষ্ণগঞ্ড বাগেন। এ গঞ্জের নিকটস্থ 
গ্রাঘও কুষ্ণগঞ্জ বলিয়। খ্যাত । 

কৃষ্ণচন্দ্রেব অধিকারেব মধ্যকালে নবাব আলিবদ্দী খা পরলোক গমন 
করেন; এবং তাহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিবাজদ্দৌল। বাঙ্গালার সিংহাসনে 
আরোহণ কবেন। সিরাজদ্দৌল। সুখপ্রিয় তবলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক 
ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে তাহার বিবিধ অত্যাচারে রাজোর প্রধান 
প্রধান ব্যক্তিগণ উত্ত্যক্ত হইয। উঠিলেন , এবং কিৰপে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়। ঘোগ্যতব কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজাভার অর্পণ করিতে পারেন এই 
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । মুশিদাবাদের জগংশেঠ নামক একজন ধনবান 
বাক্তির ভবনে এই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এইক্ষপ জনশ্রুতি 
যে, রাজ! মহেক্ত্র, রাজা বাম নারায়ণ, বাজা রাজবল্পভ, রাজা কৃষ্দাস, 
মীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণীর মধ্যে ছিলেন। তাহাদের দ্বারা আঁহৃত 
হইয়! কৃষ্চন্দ্র পরে আসিয়া! তাহাতে যোগ দেন; এবং তাহারই পরামর্শক্রমে 


১৪ | রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ইংরাজদ্িগের সাহায্য প্রার্থনা করা স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস 
লেখক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন । তাহার] বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্ত্রণা 
সভার সহিত যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন 
কষ্ণনগরেব রাজবাটাতে এ প্রবাদ চলিত আছে, যে পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইব 
সাহেব কৃষ্ণচন্দ্রকুত সাহায্যের প্রতিদানন্বরূপ তাহাকে পাঁচটি কামান উপহার 
দিয়াছিলেন। সে পাঁচটি কামান অগ্যাপি কুষ্ণনগরের রাজবাটীতে বি্যমান 
আছে। 

নবাব সিবাজদ্দৌল! নিহত হইলে আলিবদ্রী খার জামাতা মীরজাফর 
তদীষ সিংহাসনে আবোহণ করিলেন । এই সময় হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার 
প্রকৃত শাসনকর্ত। হইলেন বটে, কিন্তু কৃষ্তচন্দ্রের দুঃখ সম্পূর্ণৰূপে ঘুচিল ন|। 
মীরজাফর অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয পুত্র মীবণকে রাজকীযপদে অভিষিক্ত কবিয়। 
নিক্তে বাক্তকাধ্য হইতে অবহ্যত হইলেন । ১৭৬৩ গ্রাষ্টাবে বজ্রাঘাতে 
মীবণের মৃত্যু ইল , এবং মীবজাফরেব জামাত। মীরকাসিম নবাবেব পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন । ইংরাজদ্িগেব সহিত মীরকাসিমেব মনোবাদ ঘটে। 
তিনি উৎবাজদ্িগেব রাক্জধানী হইতে অপেক্ষারুত দূরে থাকিবার আশায় 
মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্বাপন কবেন। ইহাব পবে তিনি দেশের মধ্যে 
যে যে বড লোককে ইংবাজদের বন্ধু মনে করিতেন, বা ভংরান্রদিগকে তুলিবাব 
পক্ষে সভায় বলিয়। নিশ্বাস কবিতেন, তাহাদিগকে দবিয়। মুজেবেব দুর্গে 
বন্দী ও ভত্য! করিতে প্রবৃত্ত হন৷ তদছসাবে রষ্ণচন্দ্র ও তাতাব জোষ্ঠ পুত্র 
শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেবেব তর্গে কিছুদিন বন্দী কবিযা বাখেন। ইংবাজদিগের ভয়ে 
হঠাৎ মুক্ষের ছাডিয়। পলান কবা আবশ্যক ন। হইলে, মীরকাসিম বোধ হয় 
সপুত্র কৃষ্চন্দ্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্তু ইংবাজেব। আমিষ। পভাতে 
পিতাপুত্রে সে বাত্রা রক্ষা পাইযাছিলেন। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টান ইৎবাজগণ দিল্লীব সম্রাট সাহ আলমের মিকট বাঙ্গাল। 
বিহার ও উচিস্ত! এই তিন প্রদেশের দেওষানী নন্দ প্রাপ্ত হইযা রাজস্বের 
উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্ত তানাদেব অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব 
সংক্রান্ত সমুদয কাব্য ঘোব বিশ্রঙ্খথলাব মধ্যে পডিয। গেল। কিজ্জানি ফিরূপ 
দাডায এই ভষে জমিদাবগণ প্রজ্জাকুলের নিকট স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদ।য় 
কবিয়া লইতে লাগিলেন। অনেক প্রন্জা নিংন্ব হইয়া! গেল। ইহাব উপরে 
১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই দুই বৎসর অনানুষ্টি হইয়া শস্তেব সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল। 
তাহার ফলম্মন্প দেশে ভয়ানক মন্বম্তব উপস্থিত হইল। এবপ দুভিক্ষ এদেশে 
আর হয় নাত । ১২৭৬ বঙ্গাব্ধে ঘটিয়াছিল বলিয়! এই ছুভিক্ষ “ছিয়াত্ত,রে 
মন্বস্তর” নামে চিবদিন বাঙ্গালীর মনে মুক্িত হইয়! রহিয়াছে । সেই ভয়।নক 
মহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেয়া নিপ্রয়োজন । এই মাত্র বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ১৭৭০ সালের জান্য়ারী হইতে আগষ্ট পর্যাস্ত এই নয়মাসের 
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মধ্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটি লোকের এবং কেবলমাত্র রলিকাতা 
নগরে ১৫ইজুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্ববের মধো ৭৬০০০ লোকে মৃত্যু হয়। 
এপ হৃদয়-বিদারক দৃশ্ঠ কেহ কখনও দেখে নাই | পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, 
খানা খন্দে, দলে দলে মান্থষ মরিয়। পড়িয়া থাকিত ; ফেলিবার লোক পাওয়া 
যাইত না। আশ্চধোর বিষয় এই, নব-প্রতিষিত ইংরাজরাজগণ এই মহামাবী 
নিবারণেব বিশেব কোন উপায অবলম্বন কবেন নাই । 

উতাব পবে ইংরাক্গ গবর্ণমেপ্ট বঙ্গদেশকে নান! পরগণাতে ভাগ কবিয়। 
জমিদারদিগেব সহিত বাঙ্গন্বের নৃতন বন্দোবস্ত কবিতে প্রবৃত্ত হন। সেই 
সময কুষ্চন্দ্র শী জোস পুত্র শিবচন্দ্রেব নামে জমিদাবিব নূতন বন্দোবস্ত 
কবিষ! লন। ১৭৮০ শ্রীষ্টাব্ধে বাজা এক দান পত্র লিখিয়! শিবচন্দ্রকে সমুদষ 
জমিদাবিব ঘালিক কবেন। তৎপবে কষ্ণনগরের এক ক্রোশ পুর্বে অলকানন্দ 
নদীতীবে গঙ্গাবাস নামে এক সুবমা ভবন নিশ্মাণ কবাউযা তথায বাস করেন। 
এই স্থানে ১৭৮২ শ্রীষ্টান্দে ৭৩ বংসব বযসে তীভাব দেহান্ত হয। 

রুষ্ণচন্দ্রেব তই মতিষী ছিলেন । প্রথমাব গর্জে শিবচন্দ্র, ভৈববচন্দ্র, হরচন্দ্র, 
মতেশচন্দ "ও ঈশানচন্দ্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রভণ করেন , কনিষ্ঠার গর্ভে 
শড়ুচন্দ্রের জন্ম তয। শভূচন্র পিতাব বিকদ্ধাচাবী হউযা তাহাব অপ্রিষ 
হইযাছিলেন। শিবচন্দ্র বাজপদ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীঘ জননীব সহিত 
হবধাম নামক স্থানে গিষ! বাস কবিলেন। অপবেব! শিবনিবাসেই রহিলেন । 
এখনও শিবনিবাস ও ভবধামে এই রাজবংশের শাখাদ্বধ বিদ্যান আছে । 

রুষণ্চন্দ্র কাযাক্ষম দুঢ়চৈতা অপাবসাশীল লোক ছিলেন । তিনি যৌবনেৰ 
প্রবন্তভ হইতেই যেকপ বিপজ্জালে জডিত হইযাছিলেন এবং তাহার 
অধিকাব কালে বাজা মধো যতপ্রকাৰ বিপর্দ ঘটিধাছিল, এপ কোনও 
এক বাক্তিব ভাগো ঘটিতে দেখা যায় না। অথচ কোনও বিপদ তাহাকে 
অভিন্ুত কবিতে পাবে নাই । অসীম প্রত্াৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি সমুদয় 
বিপজ্জাল কাটিয়। বাতিব হইতেন। চতুদ্দিকে যখন বিপদ ঘিবিযা আসিত 
তখনও তিনি পাত্র-মিত্রসভাসদ লইযা আমোদ প্রমোর্দে কালযাপন 
কবিতেন। গুণগ্রাহিত। ও "গুণীগণের উতৎ্সাহদান কাধ্যে হইনি বিক্রমাদিত্যেব 
অন্তসবণ কবিম্বাছিলেন। ইহাঁব রাজসভ। স্ুুপ্ডিত, স্থকবি, স্থগায়ক ও 
স্থরসিকগণে পুর্ণ ছিল। ইহাবই অধিকার কালে নবদ্বীপে হরিরাম 
তর্কসিদ্ধান্ত, রুষ্ণানন্দ বাচম্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাডা গ্রামে প্রসিদ্ধ স্থকবি 
বাণেশ্বব বিগ্যালঙ্কাব প্রভৃতি, ত্রিবেণীতে জগনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, 
শান্তিপুবে বাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, সপশ্ডিতগণ যশং-গপ্রভাতে বঙ্গদেশকে 
সমুজ্জল করিতেছিলেন। রাজ! ইহাদেব অনেককে বৃত্তি ও নিষষর ভূমি- 
দান করিয়। গিযাছেন। ইহাবই রাঁজসভাতে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় 'গুণা- 
কর বিরাজিত ছিলেন। 


১৬ রাষতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ভারতচন্ত্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানান্তর্গত পেঁড়ো- 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কৃত ও পারন্য ভাষা শিক্ষা পুর্ববক, 
নানাদেশ পরিভ্রমণানন্তর, অবশেষে ফবাসডাঙ্গীতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়ান 
ইন্্রনারায়ণ চৌধুশীর আশ্রয়ে আসিষা প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র বিষয় কর্ম 
উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফরাসভাঙ্গাতে ইন্দ্রনারায়নণ চৌধুবীর নিকট আসিতেন। 
সেখানে তাহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ ভয়। কুষ্ণচন্দ্র ত।হাব গুণে আকুষ্ট 
হইয়া] তাহাকে সঙ্গে করিয়া কষ্চনগরে লইধা বান । এখানে রাজাদেশে তিনি 
“অন্নদামঙ্গল”' রচনা করেন । এতত্িক্জ হালিসহর পবগণার অন্তর্গত কুমাবতট- 
গ্রাম-বাসী বৈগ্যজাতীয় কবি স্থপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদ সেনও এই সময়ে প্রাদুভতি 
হন। তিনি রুষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ন| হইয়াও তাহার সাহাষ্য লাভে বঞ্চিত হন 
নাই। এই সমযেই গোপালভাড প্রভৃতি বিখ্য।ত উপস্থিত বক্ত। ও ন্নবসিকগণ 
কষ্ণচন্দ্রেব সভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন! ইভা বলিলে বোপ হয় অতুযুক্তি হয় ন।, 
যে, বঙ্গদেশ যে আঙছিও ভারত সাম্াজোব মধ্যে বিছ্য।, বুদ্ধি, স্তবসিকতা৷ 
প্রভৃতির জন্য প্রাতিষ্ঠা লাভ কবিতেছে, কুষ্ণচন্দ্রের বাজসভা তাহার 
পন্তন-ভূমিস্বরূপ ছিল। 

কিন্তু কষ্চচন্দ্র প্রভৃতশক্তিশালী হইয়া ধশ্ম ব| সমাজ সংস্কাবেব প্রতি 
সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন । এমন কি যে প্রাচীন কুবীতি-জালে দেশ আবদ্ধ 
ছিল, সে জালকে তিনি আরও দুঢ কবিবার প্রধাস পাইযাঁছিলেন! এবপ 
ক্নশ্রতি মাছে যে, রাজ। রাজবল্লভ শ্বীয স্বল্পবয়ক্ক1 তনযাব বৈধবা-ছুঃখ দর্শনে 
কাতব তইয়। দেশ মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রথ। প্রবর্তিত কবিবাব প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের গপ্ন প্রতিকূলতাচরণবশতঃই তিনি সে সংস্কার 
সাধনে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । ম্মার্ত ভট্টাচায্যেব ঘে সকল বিধি 
বাবস্থার ভাবে প্রীচীন বঙ্গগমাজ বহুদিন ক্লেশ পাউতেছিল, কষ্ণচন্দ্র সেই ভার 
লঘু না করিষ| বরং দুর্ববহ কবিয়াছিলেন। এবপ শুনিতে পাওয়| যায তিনিই 
যশোহর জেলাস্থ পিরালী ব্রাঙ্গণদিগের উপবীত গ্রহণাধিকাঁর বহিত করিয়া 
তাহাদিগকে জাতাংশে অতি হীন কবিষ! ফেলেন, এব" এ প্রদেশের 
বৈছ্াগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদ্বব সত্য তাহা 
বলিতে পারি ন।। 

রাক্জা রুষ্ণচন্দ্রের পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭৮৮ পর্যান্ত ) 
তৎপরে বাঁজা ঈশ্বরচন্দ্র, (১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পরাস্ত) নদীয়া 
রাজসিংহাসনে আসীন তন। শিবচন্দ্র অতিশয ধর্মনিষ্ঠ, উদার ও স্বজন- 
পোষক ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী, ও উচ্ছঙ্খল প্ররুতির লোক 
ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন। একবার 
একটি বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাক! উডাইয়াছিলেন। তাহার 
সময হইতেই বাকি খাজানার জন্য জমিদারি বিক্রয় হইতে আরম্ভ হয্ব। 


প্রথ্য পবিচ্ছেদ ১৭ 


রাজন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কুষিকা্যের উন্নতি সাধন, ও দুতিক্ষাশঙ্বা! 
নিবারণাদিব অভিপ্রায়ে, ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাছুব এতদ্দেশীয় 
জমিদারদিগেব সহিত দশ বৎসরের জন্য বাধিক দেয় রাজন্ব নিদ্ধারণ করেন। 
কথ! থাকে যে, বিলাতের কর্তপক্ষেব 'অভিমত হইলে এই নন্দোবস্তই 
চিরস্থায়ী হইবে । তদমুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিবস্থায়ী হয়। 
প্রথমে দশ বৎসরেব জন্য হইয়াছিল বলিয়া অগ্যাপি ইহ1 দশশাল1 বন্দোবস্ত 
নামে প্রসিদ্ধ। এই দশশাল! বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বঙ্গদেশের অনেক 
জমিদাবেব জমিদাবি হাস হইতে লাগিল। মুসলমান নবাকদিগেব সময়ে 
যদিও ভুম্যধিকারিগণ বাকি খাজানার জন্য সময়ে সময়ে কাবারুদ্ধ ও নিগৃহীত 
হতেন, তথাপি তাহাদেব জমিদারি অন্বুপ্ন থাকিত। সমযে সমষে নবাবেৰ 
কূপাকটাক্ষ পডিলে নিষ্কৃতি লাঁভও কবিতে পারিতেন। কিন্তু উংবাজগণ 
একদিকে যেমন ভমাধিকাবিগণের সহিত চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, 
অপবদিকে তেমনি নিদিষ্ট দিনে মধো বাঙ্গম্ব না দিলে জমিদারি নিলামে 
চডাইবাব নিম প্রবন্তিত কবিলেন। এই নিলাষেব কিন্তির প্রভাবে অনেকের 
জমিদারি হস্ান্তব তইয়া। যাইতে লাগিল। তাই বৃষ্ণচন্ত্রেব সময যে নদীয়। 
বাজ্যেব ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্ছ্েব সময হইতে তাহ 
নিলাষে চডিত্েে লাগিল ও ক্ষয প্রাপ্ত হইতে থাকিল। 

ঈশ্ববচন্দেৰ পব গিবীশচন্্র বাজ। হন | (১৮০২ হইতে ১৮৪১ পর্য্যন্ত )। 
গিবীশচন্দ্র বাজ্য প্রাপ্ত তইয়। বাজকাধ্যে মনোনিবেশ না করিয। ধশ্মানুষ্ঠটানের 
আভডম্ববে প্রকৃত অর্থ ব্যয় কবিতে আবন্ত কবেন। পুর্বে উল্লেখ কবা গিয়াছে 
কুষ্ণচন্দ্রের সময ৮৪ পরগণ। নদীয| বাজোর অন্থগত ছিল , গিরীশচন্দরেব সময়ে 
তাহা ৫1৭ খানি পরগণ। ও কতক গুলি নিব গ্রামে দীডাইল। এই বাজার 
সময়ে ইহাদেব জমিদাবিব সারভূত প্রসিদ্ধ উড পরগণ। নিলাম হইঘা যায়। 
এই দারুণ দুর্ঘটনাব পব গিরীখচন্দ্র একজন তান্ত্রিক ব্রহ্ষচারীব প্ররো!চনাষ 
নিতান্ত স্থরাসক্ত ও অমিতবায়ী হইয়! পডেন। গিবীশচন্দ্র নিঃসন্তান হওয়ান্তে 
একটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহাব নাম শ্রীশচন্দ্র বাখেন। এই দত্তক 
পুঝ্রকে জমিদারির ভাব দিয়। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে গিবীশচন্দ্র লোকান্তরিত হন। 
পুর্ববপুরুষদিগেব ন্যায় এই রাজাও গুণীগণেব উতসাহদাত।, কাব্যরসামোদী ও 
সঙ্গীতাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অধিকাৰ কালে দিল্লীব প্রসিদ্ধ গায়ক 
কায়েম খা ও তাহাব তিন স্থবিখ্যাত পুত্র মিয়া খা, হস্মখা ও দেলাওর খা 
আসিয়। ক্কষ্ণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের আগমনে কষ্ণনগরে সঙ্গীত 
বিদ্যার চচ্চা বিশেষরূপে প্রবল হইযাছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্দ্র ইহাদেরই 
নিকটে গীতবাগ্ত শিখিষাছিলেন । 

শ্রীশচন্ত্র বয়ঃপ্রা্ত হইয়া বিষয় কাধ্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে 
তিনি নষ্ট বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন। তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ 
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অনেক ভদ্রলোককে সমবেত কবিয়! রাজবাটাতে এক সাধারণ হিতকরী সভ। 
স্থাপন করিলেন ; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয। কার্য নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন । এই সভার সাহায্যে রাজা একটি মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন । 
যে সকল ব্যক্তির নিষ্র ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের ছাবা 
আবেদন করাইষা তাহ! প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন । 
ভূম্যধিকারিগণের এই মহছপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিরম্ত হন নাই। 
দেশের ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতিকব বিষষে মনোযোগী হউয়াছিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ পণ্ডিতগণেব সহিত স্থতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ 
কবিষ শাস্ত্রীয় বিধির দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধত। প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী 
তন। এপ শুনিতে পাওয়া যাষ, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকত। 
নিবন্ধনই সম্পূর্ণ কুতকাধা হইতে পারেন পাই । 

দেশে ইংবাজী শিক্ষা বিস্তাব 1বষযেও শ্রশচন্দর বিশেষ উৎসাহী ভউয়া- 
ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, গবর্ণর জেনেবল সার ভেনবি হাডিঞ্ বাহাদ্ববেব 
অধ্নিকাবকালে; রুষ্ণনগব কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, ই্রীশচন্ত্র, পুর্ব পুকষেব বীতি 
লঙ্ঘন পুর্ববক, স্বীয পুত্রকে কুষ্ণনগর কালেজে ভন্ভি কবিয়। দিষাছিলেন ;: এবং 
নিজে কালেজ কামটাব সভ্যপদ গ্রহণ কবিধাছিলেন। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঁজনাটাতে একটি ত্রাঙ্ম সমাজ স্বাপন কবেন , এবং 
তাহাবই প্পার্থনানতসাবে ভক্িভাজন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুব মৃভাশয ভাজাবিলাল 
নামক একজন প্রচারককে সমাজেব আচাধ্যের কাধা কবিবাব জন্ত প্রেবণ 
কবেন। এরূপ শুনিতে পাওয। যায যে, একজন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণ না পাঠায় 
হাজাবিলীলকে প্রেবণ কবাতে বাজ ছুঃখিত ভইযা বাজনাটা হইতে ত্রাঙ্গ 
সমাজকে স্থনাস্থবিত কবেন। 

ভার কিঞ্চিংপরে কলিকাতাব অন্তকবণে কষ্ণনগবে মিশনাবিদিগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হভয। সেই সমযে শ্রণচন্দ্র নিজ্জভবনে একটি 
অবৈতনিক ই*বাভী নিগ্যাপঘ স্থাপন কবিযা বালকপিগকে শিক্ষা দিতে 
আরম্ভ কবেন। 

শ্রীশচন্দেব ভ্রীবনের অবসানকাল যেকপ হইল তাহ অতীব শোচনীয় । 
ক্িতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক তাহা এইবূপে বর্ণন করিযাগ্রেন। “বাজ 
বাল্যাবস্া ভইতে পৈত্রিশ বর্ষ লয়ঃক্রম পধ্যনথ, নিজেব ও শ্বদদেশের হিত 
বিধান ও মঙলসাধনে সন্ভত রত ছিলেন। তাহাব পর কলিকাতাবাসী 
কতিপয় মধূরভাষী ধনশালী ব্যক্তিব ন্বধাচ্চারদ্দিত বিষপুবিত সংসর্গে তাহার 
আস্তরিক ও বাহক ভাবেব বিস্তব বিপধ্যয় হইতে ল।গিল। তাহার বিষয় 
কাধ্যে মনোনিবেশ কর] অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং সুহদ্র্গের 
হ্হ্ধাকা কর্ণকৃহরে কণ্টকবৎ বোধ তইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, 
সকলই নিয়ম-বহিভূর্তি হইতে আরম্ভ হইল; দিবানিশি কেবল মদিরাপানে 


প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯ 


ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাঁত কবিতে লাগিলেন । ছুই বংসর মধ্যে 
তাহার মনোবৃত্বি নিস্তেজ হইযা উঠিল এবং শবীর অবসন্ন তইয়া। আসিল । 
অবশেষে ১২৬৩ বাৎ (ইংরাজী ১৮৫৭ ) অব্দেব অগ্রহাধণ মাসের একবিংশ 
দ্রিবসে ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন 1” 

শ্রীশচন্দর লোকান্তরিত হইলে রাঙ্জা সতীশ চন্দ্র তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেন। তখন তাহাঁৰ বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর । এই রাজার সমধে 
বর্ণনীয বিষয় অধিক কিছুই নাই । উনি বিষয়াধিকার প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় 
কার্ধো অবন্ধেলা পূর্বক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কালযাপন 
কবিতে লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের ন্যায় আয়ব্যষের প্রতি ইতাবও দৃষ্টি 
ছিল না। 

ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর স্তবাপান নিবন্ধন উত্কট 
পীডাগ্রশ্ত হইযা ম্গুবি পাহ1ডে গতাস্ক হন । 

সতীশ চন্দ্র বিলাতী সভাত! ও নিলাতী বীতি নীতিব অতিশম পক্ষপাতী 
ছিলেন ; এবং মধ্যে মপো এদেশীয় ও ইতৎবাজ ভদ্রলোকদিগকে রাজবাটীতে 
নিমন্ত্রণ কবিষা এক সঙ্গে আহাব বিহাঁব কবিতেন। এই কাবণে তাভাব 
দেভান্ত হইলে কুফ্ণনগব কালেজের তদানাস্থন অধাক্ষ লন সাহেব 
নলিষাঞছিলেন__“এখানকার উতংরেঙ্দ ও বাঙ্গালীদিগেব যধো মহাবাঙ্গা 
গ্রন্থিস্বৰপ ছিলেন, ত্রাহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইযাছে , এবং অচিরাৎ 
মাব কেহ যে এঁবপ গ্রস্থিন্বৰপ হইবেন ভাভান ৭ প্রতাশা নাউ 1” 

সতাশ চন্দ্রের পত্রী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ কবেন তীহাঁব নাম ক্ষিতীশ চন্দ 
বাখ। তয় । ইনিই এক্ষণে নদীযাব বাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিচ্ধা 
বুদ্ধি ও সচ্চবিত্রতভাব জন্য সর্বজন-প্রশংসিত | 

বর্তমান শত।বীব প্রারস্তে ষেমন একদিকে নদদীধাব বাজগণের বাজশক্কি 
হাঁস পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংবাজ-বাজ্য স্থাপন ও বিষ্য 
বাণিজ্য বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কৃষ্ণনগবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়া অগ্রগণা ভউয1! উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধো 
লাহিভীগণ প্রধানরূপে উল্লেখ-যোগা ; কাবণ তাহাদেব যশংঃপ্রভা ত্বরায় দেশ 
মধ্ো ব্যাপ্ধ হইয়া পডিল। কৃষ্ণনগরে লাহিডী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি 
তত্ব সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ কবা কঠিন। এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, এই 
বংশের পূর্বরপুরুষগণ ববেন্দ্রভূমি অর্থাৎ বাঁজসাহী পবগণার কোনও স্থানে বাস 
করিতেন । সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-স্ত্রে কুষ্জনগবে আগমন করেন । 
ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কান্তিকেয় চন্দ্র বায় মহাশয় স্বলিখিত 
আত্ম-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন :__“ভবানন্দেব প্রপৌত্র রাজা রুত্রের সময় 
হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পথ্যন্ত আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ 
ষ্ীদাস চক্রবর্তী ও তাহার পুত্র রাম রাম চক্রবর্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 


৪ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্ঙ্গনমাজ 


ছিলেন, এইরূপ বোধ হয। আমাদেব কুলশীস্ত্রে যে যে স্থানে ষঠীদাস 
চক্রবর্তী ও রাম রাম চক্রবস্তী নামের উল্লেখ আছে, তীহার1 দেওয়ান বলিয়া 
বণিত হইয়ছেন।” অতএব দেখা যাষ যে, বহু পুর্বব হইতে এই বাঁয়বংশীয়গণ 
বহুপুরুষ ধরিষ| কুষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
পদে, সন্ত্রমে ও কুলমধ্যাদাতে ইহাব। বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি 
ষষ্তীদ(স চক্রবর্তী বারেন্ছ শ্রেণীর মধ্যে কুলীনেব এক নূতন দল স্থাপন করেন, 
সে জন্য ইহারা মতকক্রাব বংশ বলিয়া বারেন্্র দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল- 
মধ্যাদা-সম্পন্ন দে ওয়ানগণ স্বীয় স্বীয দুহিতার বিলাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে 
কৃষ্ণনগরের রাজাদিগেব দ্বাব। নাটোরেব রাজাকে অন্তরোধ কবিয্বা, তাহাদের 
সাহাযো, ববেন্দ্র্ভমি হইতে কুলীনধিগকে আনাইয়া নদীযাব রাঙ্গধানীতে 
প্রতিষ্ঠিত কবিতেন। অন্রমান কবি এইবপে লাভিডী, খা, সান্্যা(ল প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ বাবেন্ছ শ্রেণীব কুলীন ব্রাহ্মণগণ রুষ্ণনগবের সন্ধানে আমিয। বাদ 
কবিধাছেন। 

লাহিভী বংশের পুর্বপুকষদিগের মধ্ো কে সর্ব প্রথমে দেওয়ানবংশে 
বিবাহ করিয়া নদীব| জেলাতে আসিয়। বাস কবিযাছিলেন তাহ। বলিতে 
পারি না। অন্রসন্ধ।নে মতদূব জ্ঞানিযাছি ভাতা এই, পুরে এইই বংশের 
পুর্বপুকষগণ দণ্যানদিগেব সঞ্িত মাটিযারিতে বাদ কবিতেন। সেখান 
হইতে ক্ুষ্দনগরে আসেন । বাধত্গ্ত নাবুব বুদ্ধ প্রপিতামহ রামহবি লাহিডী 
কুষ্ণনগরে আসিঘ। স্কাধীৰপে বাস করেন। রামতবির দ্বুই পুত্র বামকিন্কর ও 
বামগোবিন্দ। রামকিঙ্কব বযসে জ্োষ্ঠ এবং বুদ্ধিমত্ত। গুণে শ্রেষ্ঠ হওযাতে 
বাজসরকারে মুন্দার কাঙ্জ প্রাপ্ত ভন। বামকিস্কব অপুত্রক, তিনি ক্ষেমস্কব 
নামে একজনকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের পঞ্চ পুত্র। 
কিন্কুব উপাক্জক ও মপুব্রক, গোবিন্দ বহু কুট্রগভাবে পীডিত , এপ স্থলে 
হিন্দু একান্ভূক্ত পবিবারে সচবাচব যাহা ঘটিষ। থাকে, তাভাই ঘটিল। কিস্কর 
ও গোবিন্দকে পৃথক হইতে হইল । কিন্কব নিজ সহোদরের প্ররুতি জানিতেন । 
তিনি অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিল| এবং দেবসেবাথ 
রক্ষিত সামান্য পৈত্ুক ভূসম্পত্তি অপবদিকে রাখিয়া! গোবিন্দকে যথা ইচ্ছ। 
মনোনীত করিতে বলিলেন । গোবিন্দ শালগ্রামশিল। লইয়। পৃথক হইলেন , 
এবং ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে লাগিলেন । গোবিন্দ যে ধাশ্মিকতাতে শ্রেষ্ঠ 
ও সর্বাজনপুজিত ছিলেন, তাহার অপব প্রমাণ আছে । কবিবর ভারতচন্দ্র 
তাহার প্রণীত অন্নধামঙ্গল গ্রন্থে মভারাজ কষ্চচন্দ্রের রাজসভার যে বর্ণনা 
দিয়াছেন তন্নপ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃগ্বয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

কিন্কর লাহিড়ী ছিজ মুন্গী প্রধান । 
, তার ভাই গোবিদ্দ লাহিড়ী গুণবান॥ 
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কবিবর গোবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিষা তাহাকে গুণবান আখ্য। 
দিযাছেন। ইহাঁতেই প্রমাণ তিনি সে সমষে ধাম্মিকতার জন্ প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
গোবিন্দেক পঞ্চ পুত্রের মধো দ্বিতীয়েব নাম কাশীকান্ত। কাশীকাস্ 
কিছুকাল দিনাজপুবেব রাজার অধীনে কন্খ করিষাছিলেন। তিনি অতি 
ব/শভাবি লোক ছিলেন! পবিবাব পরিজন তীহার ভষে সর্বদ। ভীত থাকিত । 
পবিবারস্থ বালকগণ তাহাব ভযে অসৎপণে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত ন!। 
রামতন্ঠ লাহিডীব ্োষ্ঠট সহোদর কেশবচন্দ্র লাঁইডী বালককালে পাঠে 
অনানিষ্ট ছিলেন, সেঙ্জন্ত পিতামহ কাশীকান্ত লাহ্িভী একদিন তাহাকে 
পদাঘাত কবেন। কেশবচন্ছু লাহিডী উত্তবকালে সর্বদা বলিতেন যে, সেই 
পদাঘাতে তাহার চেতন! কবিষ] দ্িষাছিল $ তিনি তৎপবে পাসে নিবিষ্ট হন । 
কাশীকান্তেব দুই সংসাব ও দ্ধ পুত্র। প্রথম পুত্র টাকুবদাস লাঁহিভী কিছুকাল 
বাজ! গিবীশচন্দ্রেব অধীনে তাভাব কাযাকাবকেব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; 
এই সম্ঘে তিনি লাভিডা দেওযান নামে পবিচিত হন। তখন তিনি 
অধিকাশ সম কলিকাতাতে বাস কবিঘা নদীযারাজেব 'প্রাভিনিধি স্বৰপ 
গবণব দেনেবাঁলেব লেভীতে যাঁওঘ। প্রভৃতি সমুদয বাজকাধা সমাধা কবিতেন। 

কনিগ্গ বামরুষ্খ অনি ধশ্মপরাষণ ব্যক্তি ছিলেন। ভিনি শেষ দশা 
ধশ্মান্তষ্ঠান লইযাউ ব্যস্ত থাকিতেন। মে পথান্ত দেহে বল ছিল ম্বপাকে 
আ।হাব কবিতেন। মুতাব কিছুকাণ পুর্ন হইতে এই নিযিম 
কবিখাছিলেন যে, প্রাতে উঠিষ। যে ব্রাহ্মণেব মুখ দেখিতেন তাহাকে একটি 
সিকি দান কবিতেন। স্থযোদযেব অগ্রে স্সানাদি সমাপন করিষ। জপ 
পুজ| প্রভৃতিতে বহু সময যাপন কবিতেন। তৎ্পরে অত্যাবশ্যক গুহকন্ম ও 
অতিথি সখকাবাদিতে অনেক সময ব্যঘিত হইত । অবশেষে প্রায় অপবাত্ 
৪টাব সময়ে জাহাঁর কবিতেন। শেষ দশাঘ একমাত্র বিধবা কন্যা ভবসুন্দরী 
পিতার সেব। শুশ্রুষ! ও ধর্মানুষ্ঠানের সহাযত। করিতেন । 

বামরুষ্জেব আট পুত্র ও ছুই কন্তা জন্মে। পুত্রদিগেব মধো জ্যেষ্ঠ কেশব- 
চন্দ্র কৃতী হইযা বিষষ কাধ্যে লিপ্ত হন। ইনি পাবস্য ও ইংবান্জী ভাষায় শিক্ষিত 
হইযা প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী আলিপুবে কেরাণীব পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। তৎ্পবে যশোহবের জজেব ভেডক্ল্ক বা সেরেস্তাদাবেব পদে উন্নীত 
হন। ইহাকে ধাম্মসিক হিন্দু গৃহস্থেব আদশ বলিলেও অত্তাক্তি হয় না। ইনি 
ধর্ম পথে থাকিয়া য1 কিছু উপাঞ্জন কবিতেন তাহ বুদ্ধ পিতা মাতার সেবায় 
ও ভ্রাতা ও ভগিনীগণেব পালনে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন। রামতন্থ বাবুর মুখে 
শুনিয়াছি তাহাব জ্যোষ্টের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপবিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে 
পিতার পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মন্তকে ধারণ করিতেন, 
তৎপরে খুলিয়া! পাঠ করিতেন। কেবল তাহা! নহে, কৃষ্ণণগরে লীহিডী 
পরিবারে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি মধ্যে মধ্যে বাড়িতে গিয়া স্বীয় 
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জননীকে দেবপুজার কাষ্ঠাসনে বসাইয়া তাঅকুণ্ডে তাহার পদঘ্বয় স্থাপন-পুর্ববক 
পুষ্প চন্দনঘ্বারা পুজা কবিতেন তাহার ধশ্মপরায়ণা মাত। নাকি দেবার্চনার 
জন্য ব্যবহৃত তাত্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বলপুর্ববক পদদ্বয় 
তাহাতে সন্নিবেশিত করিলে, তিনি ভয়ে কাপিতেন, এবং বলিতেন-_“কেশব ! 
কেশব! কব কি, আমাব যে গা! কাপছে ।” কেশব বলিতেন--“রাখ রাখ, 
তুমিই আমার আবাধ্য দেবতা ।” এমন পিতার পুত্র ও এমন জ্যেষ্টের কনিষ্ট 
যিনি তাহাতে আমর! ষে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহ! কিছুই 
বিচিত্র নহে । 

রামতন্থ বাবু রামকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সম্ভান | তাহার অগ্রে কেশব- 
চন্দ্র ভিন আর তিন সহোদর ও ছুই সহোদর জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের 
সকলেই অল্প বয়সে গত হইয। কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবস্থন্দবী থাকেন। 
রামতন্থ বাবুর পরে আর তিন সহোদর জন্মেন। ভাহাদের নাম রাধাবিলাস, 
প্ীপ্রসাদ ও কালীচরণ | বাধাবিলাস কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইষ। যশোহরে 
স্বীয় জ্যেষ্টের সাহায্য কবিতে যান । সেখানে ম্যালেবিয়া জরে দুই ভ্রাতার 
মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু কলিকাতা মেভিকেল কালেজে শিক্ষালাভ করিয়৷ 
চিকিৎসক হইয। বাহির হন, এবং কয়েক বং্সর পুর্ব পধ্যস্ত কৃষ্ণনগবে 
ডাক্তারি করিতেন। তাহার বাল্যকালের বিষয়ে দেওযান কান্তিকেন্ চন্দ্র রায় 
স্বলিখিত আত্মজীবন-চরিতে এই প্রকার ব্্ণন কবিয়়াছেন ;__“কালীচরণও 
আমাকে যার পর নাই ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমাব 
প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়! দিতেন ; এবং বাটাতে অবস্থান কালে আমার 
পাঠের বিষয়ে বু আঙ্ুকুল্য করিতেন! * * * * কালীচবণ বড 
খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কালেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, 
তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও বিনাষা ক্রয করিতেন। যখন বাটা 
আসিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন , আর 
কহিতেন “ছোভ. দা্া, এ সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায় তেমন 
আমার অঙ্গে দেখায় না।” 

বাল্যে কালীচবণ বাবুর যে সহদয়তা দুষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিরজীব্ন 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কুষ্জনগরের সর্বব 
প্রধান চিকিৎসকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাহার মধুর ব্যবহার 
স্বমিষ্ট ভাষ। ও দীনে দয়! দেখিয়। সকলেরই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হহম্বাছিল। 
তাহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্দজেক রোগ পলাইয়। যাইত! তিনি দীন 
দরিদ্রদিগকে বিন! ভিজিটে দেখিতেন , এবং অনেক সময়ে নিজ ওধধালয় 
হইতে বিনামূল্যে উবধ /যোগাইতেন। এ সম্বঙ্ছে। অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে একটি এই,” একবার তাহার নিজ ওঁধধালয়ে তাহার স্বাক্ষরিত 
একখানি ব্যবস্থা-পত্র আমসিল। দেখা গেল ওঁবধের ব্যবস্থা লিখিম্বা, সর্বশেষে 
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লিখিযাছেন, “একগাড়ি খড়” ; অর্থাৎ উধধের সঙ্গে একগাডি খড পাঠাইতে 
হইবে। এই ব্যবস্থা লইয়। অনেক হাসাহাসি হইল। কেহই ইহার কারণ 
নির্ণয় করিতে পারিল না। অবশেষে কালীবাঁবু ফিবিম্( আসিলে তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “চিকিৎস! করিতে গিয়া দেখিলাম রোগীর 
ঘরের চালে খড নাই ; 'এই হিমের দিনে যদি সমস্ত রাত্রি হিম লাগে তবে 
আব আমার চিকিৎসা কবিয়! ও ওঁধধ দিয়! ফল কি? তাই ভাবিলাম উঁধধেব 
সঙ্গে একগাড়ি খভ পাঠান যাক্‌।” যে সহ্গদয়তাতে এতদূর করিতে পাবে 
তাহাতে যে কালীবাবুকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চধ্য কি? 
তাহাকে দেখিলে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই প্রীত হইতেন। তিনি 
চিকিৎসার্থ .আহুত হইয়! কোনও গৃহস্থ্বেব গৃহে পদার্পণ কবিবামাত্র বালক- 
বালিকাদিগের মধো আনন্দধ্বনি উিত হইত । ইহাবই উল্লেখ কবিধা স্বীয় 
দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার প্রণীত “মবধূনী কাব্যে” বলিযাছেন,_ 

“কোমল স্বভাব তাব মধুর বচন, 

ছেলেব! আনন্দে নাচে পেলে দবশন , 

ছেলেদেব কালীবাবু, ছেলের! কালীর, 

উভ্তয়েতে মিশে যায যেন শীরে ক্ষীর ।” 

বাধাবিলাস ও শ্রগ্রসাদ রামতন্ বাবুর ন্তাষ মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের 
প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ কবেন। শ্রপ্রসাদও বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্টা 
লাভ করিযাছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানালোক লাভ করিয়া! পরিতৃণ্চ 
থাকিতে পারেন নাই । দেশেব বালকদিগকে ইংবাজী শিক্ষা দিবার জন্য 
স্বীয় বাসভবনে একটি ইংবাজী বিছ্যালয স্কাপন করিঘা স্বয়ং শিক্ষকতা কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিম্নলিখিত বিবরণ 
দিয়াছেন ;_-“১২৪৩ কি ৪৪ বাঃ অকে রুষ্ণনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত 
শ্রীপ্রসাদ লাহিভী নিঙ্জ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংবাজী বিদ্যালম্ন স্থাপন 
করেন! * * * তিনি আত্তরিক যত্বু ও পবিশ্রমপূর্বক অধ্যাপনা 
করিতেন এবং দরিত্র ছাত্রগণকে পাঠাপুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন। এই 
সকল কারণে অনতিকাল মধ্যে তীহার বিগ্যালযষে অনেক বালক পড়িতে 
লাগিল।” 
প্রসাদ যৌবনের প্রারস্ভে ষে পরোপকার-প্রবৃত্তির পবিচয় দিয়াছিলেন, 

উত্তরকালেও তাহা প্রচুর পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়্াছিল। 
তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পাবসী ভাষাতে বিশেষ বুৎপন্ন ছিলেন ; এবং 
সেজন্য কৃষ্ণনগরের জজের সেরেন্তাদারের পদ প্রাঞ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ 
শুনিয়াছি যে, কার্ধ্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ডিপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত 
হন, কিন্তু সে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই ; তৎপুর্ক্বেই ভবধাম পরিত্যাগ 
করেন। যখন তিনি সেরেনস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাহার 


২৪ বামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসসাজ 


বেতন ৮* টাকা মাত্র ছিল। তিনি মনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভূত 
সম্পত্তি সঞ্চঘ করিয়া রাখিব! যাইতে পাবিতেন। কিন্তু যে ধর্খভীরুতা এই 
লাহিভীবংশের একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা তাহাতেও প্রচুর মাজায 
বিদ্যমান ছিল। স্থৃতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই । প্রত্যুত 
এই ৮০ টাকা! বেতন হইতে যথানাধ্য গবীবছুঃখীব সাহাযা করিতেন । পুঞ্াব 
সমযে এদেশেব লোক কয়েকদিনেব জন্য জগতেব দুঃখ শোক ভূলিয়া, নববন্ 
পরিধান করিয়া, উৎসবানন্দে আপনাপিগকে নিক্ষেপ করিধা থাকে , গবীবেব- 
গবীব যে তাহাবও প্রাণে এই সময়ে নববস্্ব পবিবাব সাধ হয়। শ্রীপ্রসাদেব 
কোমল ও পরছুঃখকাতব হ্ৃদঘ কথঞ্চিং পবিমাণে গবীবদেব সেই সাধ পুরণ 
করিনাব জন্য ব্যগ্র হইত। তিনি পুজার সমযে গবাীব দ্বঃখীদেব মধো নববপ্র 
বিতরণ কবিবাব নিয়ম কব্যাছিলেন। তত্র, সময়ে অসময়ে দীন জনেব 
দুঃখ দেখিলেই তীহাব দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত হইত | তিনি গোপনে অনেক দান 
কবিতেন। আমি শিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, একনাব তিনি একদল 
নিপন্ন আম্মীষেব সাভাষার্৫থ নিজ বেতনের অদ্ধেক দ্রিষ। তাতাকে বলিষ। দিলেন 
“কাহাকে ও বলি ৪ ন।। উহ কৃষ্ণনগবেব লাভিডী নংশেবউ অন্গবূপ কায্য | 

এতক্ষণ গুণপাম গোবিন্দ লাহিন্ডী মহাশমেব পঞ্চ পুত্রের যধো মধাম পুত্র 
কাশীকান্ত লাভিডাব শাখাঞ্চ বাক্তিগণেব গুণানপীরই কথ। নলিতেছি । এত- 
দ্বাতাত তাভার আাব চাঁবিটি পুত্র ছ্লি। তন্মপো ছোষ্ট কুষ্ঞকান্ত বিবাহস্ত্রে 
মানদ্ধ ভইয়। পূর্ববঙ্গে মঘমনসি"ভ ছেলাতে গিষা বাস কবেন। তাভার শাখা 
এখন সেখানে বিগ্যমান শানে । তাহাদের বিষযে বিশেষ কিছু জানি না। 
চতুর্থ পুত্র কালীকান্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীঘ গোৌবীকান্থ ও পঞ্চম শড়কান্ত, 
০ শাখাদ্ধয রুষ্জনগরেব সম্নিতিত দৌলিয়া ৪ বাগানবাডভী নামক 
স্বানদ্ধষে অবস্থিত হইয়াছেন । কাশীকান্তেব শাখা রুষ্জনগর কদমতপাতে 
বাস কবেন। এই জন্য শাভাবা কদমতলার লাহিডী-পবিবাব নামে 
অভিভিত ; এবং অপবেরা দৌলিয। ও বাগানের লাহিডী-পবিবার নামে 
আখ্যাত। গুণপাম গোবিন্দ লাহিভীর "গুণাবলীব নিদর্শন অপব শাখাছয়েও 
প্রাঞ্ধ হওয়া গিষাছে। তীাহাদ্দেব অনেকের কথ। উল্লেখ করিবার প্রয়োজন 
নাই । এক জনেব বিষয বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
ইহাতে লাহিভী বংশের ধর্শ-প্রবণত। আর এক আকাবে ফুটিয়াছিল। ইহার 
নাম দ্বারকানাথ লাহিডা । ইহাব জীবনের সংক্ষিপ্র বিববণ এই :__ 

অন্যান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথেব জন্ম হয়। ইনি বাগানের 
শল্ভৃকাস্থ লাহিীৰ পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ী পুত্র। শৈশবেই ইনি পিভৃহীন 
হইয়া জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে থাকেন। পঞ্চদশ বৎসর 
পধ্ান্ত বোধ হয় গ্রপ্রসাদ লাহিডীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সামান্তরূপ বাঙ্গালা ও 
ইংরাজী শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কোন 


প্রথম পরিচ্ছেদ তু 


বটনা ঘটে, যাহাতে ইহার জননী দারুণ মনঃপীভা প্রাপ্ত হন। জননীর ছুঃখ 
দেখিয়া সেই পঞ্চদশবর্ধায় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতৃলালয় হইতে 
বহির্গত হন যে, নিজে উপার্জন-ক্ষম হইয়া মাতার ছুঃখ দূর করিতে না ' 
পারিলে আর আত্মীয় শ্ব্নকে মুখ দেখাইনেন না, বা কাহাকেও নিজের 
সংবাদ দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞ। করিষ] কযেক আনা পয়সা মাত্র পথেব সম্বল 
লইয়া পদব্রজে দুই তিন মাস হাটিয়। আগরাতে গিয়। উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে একজন শান্তিপুব-নিবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার প্রতি কপা-পরবশ 
হইস্সা! তাহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন , এবং তাহার বিগ্ভাশিক্ষাব বন্দোবন্ত 
করিয়া! দেন। কয়েক বৎসবেব মধ্যেই দ্বারকানাথ ইংবাজী বিদ্যাতে পারদর্শী 
হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোষিক পাইলেন ; এবং কালে 
হইতে উত্তীর্ণ হইঘ। আগবাতেই একটি উচ্চ বেতনেব কম্ম পাইলেন। প্রথম 
বেতন পাইয়াই জননীকে পত্র লিখিলেন , এবং তাহাব যাইবার জন্য পাথেষ 
পাঠাইলেন। ভগ্রহাদয| মাত! বহুকাল পরে নিরুদ্দেশ সম্ভতানেব পত্র ও তাহাব 
প্রেরিত অর্থ পাউয। কতই ক্রন্দন কবিলেন। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে দ্বারকানাথ মাভৃসেব। ও গৃহধর্শে প্রবৃত্ত হইলেন । 
যথাসমযে তাহাব ছুহটি কন্যাসন্তান জন্মিল। দ্বাবকানাথ যখন বিষষ কন্ে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধশ্ম বিষষে সর্বদ] চিন্থা কবিতেন , এবং ধর্মতত্ব নির্ণয়েব 
ঈন্য নান! শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । এই সমযে একজন উপবিতন কম্মচাবীর 
সংশ্রবে আসিয়। তাহার খুষ্টীঘ ধর্মের প্রতি আস্থা জন্মিল , এবং তিনি প্রবাশ্ত- 
ভাবে উক্ত ধর্শে দীক্ষিত হইলেন। ইহাব পব যতদ্দিন তিনি জীবিত ছিলেন, 
তাহার আরাধ্যা জননী দেবীব প্রতিকূলপতাবশতঃ তাহাব জীবন ঘোর 
নির্যাতনময় হইয়াছিল। তীহার কনিঠ। কন্তা সেই নিধ্যাতনের ও স্বীয় 
পিতার অপরাজিত ধেধ্যের যে বিবরণ দিযাছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত' 
করিতেছি । 

“জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্শশান্ত্র পোভাইক়া দিলে, 
উপাসন! কালে ব্যাঘাত জন্মীইলে, মত বিপধ্যয় ঘটিবাব সম্ভাবনা ; এবং এই 
ভ্রমবশতঃ যতদূব সম্ভব পুত্রের ধশ্মসাধনায বাধ। জন্মাইতে অবহেল! করিতেন 
না। কত যেধশ্ম শান্ব প্রভৃতি দগ্ধ কবিযাছেন তাহা কি বলিব! কতবার 
বাইবেল লুকাইয়! রাখিতেন। আর প্রীয্ এমন দিন যাইত না, যাহাতে 
মাতার ছূর্ব্যবহারে ও কঠোর পীভনে সন্তান কষ্ট না পাইতেন। মাতা যতদিন 
জীবিত ছিলেন ক্রমাগত বলিতেন-_“এমন ছেলে বিধর্মী এ কি প্রাণে সয় ?” 
বহুকালব্যাপী এই ঘোর নিধ্যাতনেও সে প্ররূতি কখনও চঞ্চল হয় নাই, 
ধর্মবিশ্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই ; এবং একদিনের জন্যও কেহ কখনও 
মাতার প্রতি তাহাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করিতে দেখে নাই। * সেই 
সদানন্দ শাস্তমৃত্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমান ধীর থাকিত। তিরস্কার 


২৬ রামতন্ু লাহিড্টী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


উৎপীড়ন অল্নানভাবে অটল ধেধ্যের সহিত বহন করিয়াছেন। এমন গভীর 
মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জনের সমুদয় টাকাই মাতার হস্তে 
দ্িতেন। মাতা হাতে তুলে যা দিতেন তাতে কখনও ছিরুক্তি ছিল না। 
খুষ্টেব ত্যাগন্বীকার, স্বর্গায় অতুলন ধৈধ্য, ক্ষমাশীলতা, তিনি জীবনের 
প্রতি কাধ্যে, তাহার প্রতৃর ৪ যেন প্রতিফলিত করার জন্তই তদীয় 
শিশ্ত্ব গ্রহণ করেন! এমন শ্রী্টগত জীবন জগতে ছুর্লভ ! রবিবারগুলি 
তাহার জীবনের ষেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টেব দিন ছিল। রবিবার যে 
্রীষ্টশিন্তেব কি সাধনাব দিন তাহ তাহার জ্রীবনে সুস্পষ্ট দেখেছি । বিশেষ 
আহারাদি সে দিন হইত না, কেবল নিজ্জনে বসে শাস্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে 
সময় যাপিত হইত । আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, মনঃক্ষোভে, 
তিবস্কাব পীডনে, সন্তানের সংশোধন কবিবেন ভেবে সকল প্রকাব কষ্ট 
দিতেন নানা প্রকারে সাধনাব বাঘাত জন্মাইতেন। কিন্কতিনি সকলই 
অবিচলিতভাবে বহন করে ক্লেশঙ্গনিত বিষাদের মৃছু হাসিতে কেবল বলিতেন 
»-মা আমার শাস্ত্রেকি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন কবিতে না।” 
+ *. * পুত্রের প্রতি এই কঠোব ব্যবহাব যে দেখিত সেই অবাক্‌ হইত। 
সকলেই বলাবলি কবিত--“এত ধৈধ্য কোথায পাইল, যাতে নিয়ত মার এত 
অন্যায় এমন কবে সযে থাকে ।” 

যে পরিবারে এরূপ পিতাব ম্থৃতি থাকে সে পবিবার ধন্য । যে বংশের 
লোকে মাতার পদদ্বয তাত্রকুণ্ডে স্কাপন পূর্বক পুজা করিতে পাবে, সে বংশের 
পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চযোর বিষ কি? এই চবিভ্রেব গুণেই, ১৮৫৭ 
তরীষ্টান্ধেব সিপাহী বিড্রোহেব সময, সিপাহীগণ যখন আগবানগর আক্রমণ করে, 
এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীব শ্বীষ্টানকে হত্যা! করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তখন তৎ্প্রদেশীয় হিন্দুগণই তাহাকে লুকাইয়] বাখিয়। তাহার প্রাণরক্ষা 
করিয়াছিল । এই চরিত্র দেখিবাই শ্রবাপান-নিবারণ্ী সভার স্থপরিচিত বক্তা 
রেভারেগু ইভাম্স (7২6৮. ৮০23) -ধিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল 
দ্বারকানাথের সহিত আগরাব কেল্লাতে বন্দী ছিলেন-_বলিয্াছিলেন ৮_- 
৬1201. 29 ৪. 18177, 10000016895 & 17081১5, 000৫ 25 50261" অর্থাৎ তিনি 
নিরীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু ও সত্যনিষ্ঠাতে ইম্পাত স্বরূপ ছিলেন। 
এই চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন বামতন্ু লাহিভী মহাশম্ম মামাকে 
একবার বলিয়াছিলেন__“বয়সে সে আমার কনিষ্ঠ ভাই ছিল, কিন্তু চরিজ্রগুণে 
আমার পিতৃম্কানীয় !” 

হুঃখের বিষয় দ্বারকানাথের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬৪ 

সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

এইব্সপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই সহদয়, 
সদাশয়, ধর্শ-পরায়ণ, পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। এরূপ কুলে 


দ্বিতীর পরিচ্ছেদ ২৭ 


চি 

এরপ গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া যে রামতন্ত লাহিভী মহাশয় চরিত্রগুণে সর্বজন 
পুজিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্যেব বিষষ কি? যে সাধুতা গুণধাম 
গোবিন্দ লাহিডী হইতে নামিয়। আসিয়াছিল এবং যাহ ধর্দ-পবায়ণ রামকৃষে 
উজ্জ্লভাবে প্রকাঁশ পাইয়াছিল, তাহাউ এই বংশের বাক্তিগণকে বিভূষিত 
করিয়াছিল। এখনও এই লাহিভী পবিবাবস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগরে মান সঙ্গমে 
অগ্রগণ্য হইয। বাস কবিতেছেন। ইহাদের অনেকে বিষয় কম্দ উপলক্ষে 
দেশেব নানাস্ানে বিক্ষিপ্ত হইযা বহিযাছেন। কিস্তধিনি যেখানে গিযাছেন, 
প্রা সকলেই মাধুতা, সত্য-নিষ্ঠ। এবং পবোপকারাদি গুণে প্রতিবেশিবর্গের 
শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন । 


দ্বিতীয় গরি্দ 


রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ! ও 
কৃঝ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা 


১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্রমাসে বাবইহুদ। গ্রামে মাতুলালযে লাভিডী মহাশয়েব 
জন্ম হয। সর্ববজ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র শিবনিবাসে জন্মিযাছিলেন , এবং সর্বকনিষ্ঠ 
কালীচবণ কৃষ্ণনগবেব বাটীতে ভূমিষ্ঠ হন, তদ্বাতীত 'আর সকলেই 
বারউহছদাতে ভমিষ্ট হন। পিত। রামকুষ্জ বাবইহ্ুদাগ্রীমবাসী, রাজবাটীর 
দেওঘান, বাঁধাকান্ত রায় মহাশঘেব কন্তা জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়'ছিলেন । 

জগগ্ধাত্রী যে রাধবংশেব কন্যা তাহারা কুষ্ণনগবে দেওযান চত্রবত্তীর 
বংশ বলিয়। বিখ্যাত। ইহাদের পৃব্রপুকষ য্ঠীদাস চক্রবন্রণীর বিষয় পুর্বেই 
উল্লেখ করিষাছি। তিনি খাঁ, ভাদুডি, সান্যাল, লাহিভী, মৈত্রেষ প্রভৃতি ছন্ব 
ঘব প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিযাছিলেন বলিষ! ছয ঘবের প্রতিষ্ঠা-বর্তা 
বলিয়! বিখ্যাত ৷ তদবধি এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটার দেওষানের 
কাজ কবিয়। আসিতেছেন। ইহার! যদি ধর্মভীরু লোক ন! হইতেন, তাহা 
হইলে মহারাষ্ট্রেরে পেশোয়াদিগের ন্তায় বাজাদ্দিগকে ক্ষতিগ্রস্ত কবিয়! 
নিঙ্গেবাই কাধ্যতঃ রাঁজাসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন।* কিন্তু ইহার! 
তাহা না করিয়া বরং আপনাদ্দিগকে দিয়। রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাঁজবাটীর অনেক বিষয় ইহাদের নামে বেনামী 


২৮ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


বহিয়াছে। সে সকল বিষয় ইহাবা নিলামে ডাকিষা বক্ষা কবিয়াছেন। 
প্রভৃদ্দিগকে মাবিয়া আত্ম পোষণ কর! দৃবে থাকুক, দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় 
মহাশয়ের আত্মজীবন-চবিতে দেখিতেছি, মধো মধ্ো ইহাদের বিলক্ষণ 
সাংসারিক অসচ্ছলত। উপস্থিত হইয়াছে । এই বংশেব পুর্ববকথা যতদুর 
জানা যায, তাহাতে দেখা ধাষ যে, বংশ পবম্পরা ক্রমে ইহাবা যাহা কিছু 
উপার্জন কবিষাছেন, তাহা প্রায় খ।তপুর্তাদি খনন, দেবালয়াদি নিম্মাণ, 
ব্রাহ্মণ দবিদ্রে দান প্রভৃতি ধন্ম কশ্মেই নিযোগ কবিযাছেন। ইহাদের মধ্যে 
এক একজন এমন মহা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিষাছেন যাহাদেব গুণাবলীব কথা 
শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে একজনেব বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ 
করিতেছি । যাহা শুনিলে অনেকে উপন্তাসের বণিত বিষষ বলিষ! অন্তভব 
করিবেন , কিন্তু তাহা সতা ঘটনা । দেওযান কান্তিকেয় চন্জ্র রায় মহাশয 
তাহার আত্মজীবন-চবিতে তাহার জোষ্টতাত তারাকান্ত রা মহাশষেব বিষষে 
এইরূপ লিখিমাছেন :_ 

“আমাব হোষ্ঠতাত মৃহাশষের এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে, 
তাহার সমতুল্য বাক্তি সাবা! কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী 
ছিলেন বে, কখনও ক!হাধে ৭ তুই বলেন নাই , এমন দানশীল ছিলেন যে, 
সাধাতীত না হলে ঘখন€ কোনও যাচককে নিবাশ কবেন নাই, পবন্ত্রী 
অভিলাষ বোধ হয় তাভাব হৃদয়কে কখন৪ স্প কবিতে পাবে নাই, শব্র 
মিত্রে সান জ্ঞান এই ছুল্লভ পম্ম কেবল ভীহাতেই দেখিষাছি। যে সকল 
হিংস্রক জ্ঞাতিব। তাহাব বিলক্ষণ ক্ষতি কিযাছিলেন ও তাহাকে অত্যন্ত কষ্ট, 
দিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও কখন একটি কষ্টদায়ক বাকা বলেন নাই , এবং 
তীহাদেব প্রতি সেভ প্রকাশে কখন ও ক্রটী কবেন নাই । তীভাঁদেব দুঃসময়ে 
যথাসাধা সাহাযা করিয়াছেন  তাতাদেব পীডার সময় সমস্ত বান্রি জাগরণ 
করিষাছেন মৃত্যুকালে তাহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয। দিয়াছেন, এবং 
পরিশেষে তাহাদের শ্রাদ্ধের কালে সভায় হই'যাছেন।” 

“তাহার উদার স্বভাবের দুহটি দৃষ্টান্ত 'আমাব সম্থানদের জন্বা লিখিতেছি। 
তিনি প্রতিবেশী কায়স্থ জাতীম্ম অতি দ্ুর্দশাপন্ন একটি যুবাকে আমাদের 
রাজবাটীর কোনও কার্যে নিযুক্ত করিয়। দেন। কিযৎকাল পরে সে রাজার 
প্রিয় খানসামা হইয়। যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে । একদা আমাদের কয়েক বিঘা 
ভূমি মাম্মসাৎ করিবার চেষ্ট। করাতে আমাব অগ্রজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকঙ্গন 
যুবক তাহ।র সমুচিত দণ্ডবিধানে উদ্ধত হন। খানসাম! জ্যে্ঠতাত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হলে, তিনি তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিছুদিন 
পরেই এ রত্ন যুবক কোনও স্থযোগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা 
ভূমি অধিকার করিবার জন্য মিথ্যা মোকদ্দমা! উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে 
তাহার বাটাতে হঠাৎ ভাকাইতি হয়। ডাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন 
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চৌকিদারকে ভাকাইতের দলে দেগিয়াছে এবং জোষ্ঠতাত ও তাহার ভ্রাতৃদ্য 
এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইব্ূপ বিচাবালষে প্রকাশ কবিল। কর্তারা 
অত্যন্ত ভীত হইম্স! রাজবটীতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহাব 
এই অন্যায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়। দ্রারোগার নিকট কহিলেন যে, 
তাহাব। ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই । ন্ুতবাং দারোগা! এ 
ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্য। বলিয়া বিপো্ট কবিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের পেষকার 
কর্তার্দিগকে কহিয়! পাঠাহলেন মে, “যত্কিঞ্চিৎ উদ্যোগ ও ব্যয় কবিলেই 
তাহাব! ছয়মাসেব নিমিত্ত কাবাবদ্ধ হইতে পাবে।৮ তাহাব। সমুচিত দণ্ড 
পাষ ইহ! সকলেরই ইচ্ছা হইল? কিন্ত জ্যেষ্ঠতাত মহাশয কাহারও অন্তবোধ 
বক্ষ! না কবিষ। কহিলেন ;-“আমবা বিপদমুক্ত হণ্যাতেই আমাদের 
'অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; এ নির্বে!পর্দিগকে বিপদ্গ্রস্ত কবিলে আব কি ফল 
লাভ হইবে 7” এতাদ্ুশ ক্ষমা গুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই। 

«এক শীতকালের বাত্রিতে তিনি বাজাব নিকট হইতে বাসস্তানে আসিয়া 
দেখিলেন, তীহাব পবিচাবক ব্রাহ্মণ তদীয় শধ্যায় শয়ন করিয়া ঘোব নিন্দা 
যাইতেছে । প্রতি বাত্রিতেই তিনি আসিলে তাহাৰ জলপানের আযোজন 
করিষা দ্দিত 'এবং তাহাব আহাব সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জোষ্ঠতাত 
ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবাঁব পূর্বেই আমাব শয্যায় নিদ্রিত 
হইয়াছে, তখন বোদ হয উহার কোনও অস্থখ জন্মিযাছে। কিঞ্চিংকাঁল 
এইবপ চিন্ত। কবিয| ছুখানি কুশাসনেব উপবে শয়ন কবিলেন। গাত্রে ষে 
বস্্ ছিল তাতাই তাহাব শীত নিবাবণেব উপায় মাত্র হইল। নূতন সংবাদে 
রজার বড আহুলাদ্দ হইত বলিযা, একজন প্রভাতকালে এবিষয় ভাহার গোচর 
করিল। বাজা এই আশ্চব্যাবস্থাব দর্শনোতৎস্থক হইযা তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাতের 
সন্নিহিত হইলেন । জ্যোষ্ঠতাত মহাশয তখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। 
বাঙ্গাব আগমনে কিঞ্চিৎ গোলযোগ হওষাতে জাগরিত হইয়া! শশব্যন্তে 
উঠিষ! দ্ীডাইলেন। বাজা ঈষৎ হান্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোমার 
শয্যা পবিচারক স্থখে শয়ন কবিষাছিল , আব তুমি এই কুশাসনে 
পভিয়! কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কাবণ কি ?” তিনি উত্তব করিলেন “আমার 
কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদি অস্থুখ হুইয়। থাকে তবে উহার কষ্ট হহত।” 
তাহার এই সন্ধদয় বাবহারে রাজ! বিন্ময়াপন্ন হইয়া সকলকে কহিলেন ষে, 
“যদি সংসারে কেহ ধাম্সিক থাকেন তবে তিনি এই ব্যক্তি ।» 

“তাহার গুণ বর্ণনা শেষ হয় না। তাহার সাত আটটি পুত্র অকালে 
কাল কবলিত হয়, তথাপি তাহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও 
শোকচিন্ধ দেখেন নাই । প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন 
এবং তাহার পর অধৈধ্য পবিবারগণের শোকশাস্তির নিমিত্ত বিশেষ * চেষ্ট। 
পাইতেন। ধাহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর দুঃখে কাতর হইত, তাহার চিত্তকে 
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যে জীবনাধিক পুত্র শোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্ত 
আশ্চর্যোর বিষয় নয় |” 

কি অপূর্ব সাধৃতা। এ বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুন্নত হয়। এ স্থানে 
ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রা, ধাহার আত্মজীবন-চরিত 
হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও সাধুতাতে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন । তাহার ন্যায় ধশ্মভীরু, কর্তবাপবাষণ, সত্যনিষ্ঠ ও 
পবোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিযাছি । তাহার ক্েষ্ঠতাতের অনেক 
গুণ তাহাতে বিচ্যমান ছিল । আত্মীয়-স্বজনেব পোষণ, 'গুণিজনের উৎ্সাহদান, 
সাধূতার সমাদর, বিপন্গেব বিপছুদ্ধাব, এ সকল যেন তাহাব স্বভাবসিদ্ধ ছিল। 
এই সকল 'ুণেই তিনি ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব, অক্ষয়কমাব দত্ব, প্রভৃতি 
স্বদেশহিতৈষী শ্বজাতিপ্রেমিক মহান্তনগণেব নিশেষ সম্মানিত হউযাছিলেন। 
ইহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয় 

জগদ্ধাত্রী দেবী এইকপ বংশে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন । এবপ গৃহে 
জন্মিলে ও বাঁডিলে মান্রষ যাঁভা হয তিনি সেউকপ ছিলেন । তাহবব বিষষে 
অধিক কথা জানিতে পাৰি নাই | যাহ] কিছু জানিষাছি তাভাতে তিনি যে 
মনন্থিতা, ও সাধুতা নিষমে একজন অগ্রগণা স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । জগদ্ধাত্রী পিতার একমাত্র কন্া, তিন ভ্রাতাব অগ্রজ। ও বপলাবণো 
এবং বিবিধ সদ্গ্রণে গৃহে শ্রী-স্বৰপ। ছিলেন । শৈশবে রাজা শিবচন্দ্র তাহাকে 
কন্াব ন্যাষ ভালবাসিতেন । তাতাকে তাসের পৌধাক পরাইষা, নিজ হস্তীব 
উপবে ভাওদাতে তুলিয়া, সঙ্গে লইয়| নগবভ্রমণ করিতেন। এই কন্া 
পিস্ৃগৃহ্কে কিৰপ আদবে ছিলেন সকলেই তাহ। অন্রমান করিতে পাবেন। 
ধন সম্পদে, মান সন্ত্রমে, তীনার পিতার সমকক্ষ লোক তখন কষ্চনগবে ছিল না 
বলিলেও অত্যুন্তি হয না। তিনি মনে কবিলে স্্খে স্বচ্ছন্দে চিবদিন 
পিতৃগৃহে বাস করিতে পারিতেন। সে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ অনেক সময়ে 
শ্বশ্তরালযেই বাস কবিতেন। তদন্ছপারে বামকৃষ্+ও পরঘ সমাদবে চিবজীবন 
শ্বপ্তরালয়েই বাস কবিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাওয়! যায়, 
জগদ্ধান্রী তাহ পছন্দ করিতেন না। তিনিম্থীয পতির আত্ম-সম্মানকে এত 
মূলাবান জ্ঞান করিলেন ষে, কিয়ৎ্কাল পনেই অন্তষ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিধ! 
কদমতলাতে পতিগুহে নিতান্ত সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে 
ল!গিলেন। তখন তিনি গুরুজনের আদেশের বশবত্তিনী থাকিয়া ঘব 
নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান ভানিতেন, সমুদয় গৃহকাধা নির্বাত করিতেন; 
এবং তদ্ুপৰি এতগুলি পুত্র কন্যার পালনের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ 
একটি দ্রিনের জন্য কেহ তাহাকে বিষ দেখিত না। তিনি ধনীর কন্তা হইয়। 
কিরূপ দারিজ্র্যে বাস করিতেছেন তাতা দেখিয়া কেহ তীহার গরতি দয়! প্রকাশ 
কৰিলে সে দয়া তিনি সহ করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান 
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ভানিতেছেন এমন সময়ে তাহাঁব পিতৃগৃহের একজন প্রাচীন পরিচারিক। 
আসিয়! তাতাকে তদবস্থাতে দেখিয়। হাষ হায় করিতে লাগিল। জগছ্ধাত্রী 
হাসিয়া বলিলেন,-"আমি এই খানে বড় স্থখে আছি। তুমি মাকে বলিও 
আমাব কোনও দুঃখ নাই । আমি কাঙ্গ কবিতে বড ভালবামি।” তিনি 
রূপে গুণে লোকেব চিন্তকে এমনি আকুষ্ট করিষাছিলেন যে, যখন 
তিনি চলিযা যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে বলিত-_-“যেন সাক্ষাৎ 
লক্ষ্মী 1” 

এই লাঁতিডী ও বাধপবিনারদিগেব একটি বিশেষ সদ্‌গণ এখানেই উল্লেখ- 
যোগা। ইভাদের পবস্পবের মধ্যে প্রীতিবন্ধন অতীব স্পহণীয। জগগ্ধাত্রী 
যখন সন্ষ্টচিত্তে দাবিদ্র্যেব মধ্য বাস করিতেন, নিজ দুঃখের কথ কাহাঁকেও 
জানাইঙেন না, তখন তীহাব ভ্রাতার! তাহাকে ভূলিষ! থাকিছেন না। প্রায 
প্রতিদিন নীলকুঠী হইতে ফিরিধা গৃহে যাইবাব সময় ভগিনীর গৃহে পদার্পণ 
কবিতেন এবং গোপনে যথাসাধা সাহাষা কবিবাব প্রযাস পাইতেন। এইর্প 
মাতামতকুলে রামতন্ষ জন্মগ্রভণ কবিলেন। 

লাহিডী মহাশদেব জন্মকালে তাহার পিত। রামরুষ্ণ সামান্থা পৈত্রিক বিষষের 
আধেব দ্বাবা ও নিজে তৎ্কাল-প্রসিদ্ধ লালা বাবুদিগের ম্যানেজারি কবিষ। 
যাতা কিছু পাউতেদ তদ্দীবা কষ্টে সংসাঁবধাত্র। নির্বাভ কবিতেন। 
নবদ্বীপাধিপতি বাজ। শিবচন্দ্রেব দৌহিত্রদ্ম, ভবিপ্রসন্ন বাধ ও নন্দপ্রসন্ন রায়, সে 
সমযে বড লাল ও নৃতন লালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন! রামরুষঃ ইহাদের 
সামান্ত বিষষ সম্পন্তিব ম্যানেঙজজাবি কবিতেন। এই ভ্্রাতৃদয়েব সাশয়তা, 
সতানিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রের বিযযে অনেক আখায়িক। কষ্জনগরে প্রচলিত 
আছে। কাটওকেয়চন্ত্র বাধ মভাশ্য আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে 
বলিযাছেন ,_-“এই ভ্রাতদ্ধযের কোনও দোষ কখনও কেহ দেখেন নাই ব। 
শুনেন নাই , পবন সকলেই তাহাদের গুণের কথা কীর্তন কবিতেন |” 

রামরুঞ্জ নিজে যেকপ ধশ্মপবাধণ লোক ছিলেন, সেইরূপ ধশ্মপবায়ণ 
প্রভৃও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লাল! বাবুদের ম্যানেজাবিব বেতন স্বপ্পই ছিল। 
ধশ্মভীক বামকুষ্জ উপবি আয়ের দ্রিকে চাহিতেন না, সুতবাং কেশবচন্ত্র 
উপাঞ্জনক্ষম ন1 হওয। পধান্ত ক্লেশেই তাহার সংসাব চলিত। 

রামকষ্জ সন্ভানদিগকে সর্ববদ! কুসঙ্গ হইতে দূবে রাখিবার চেষ্টা করিতেন । 
প্রতিদিন সাযংকালে বিষয বর্শ হইতে অবস্থত হইয়া কিষৎকাল ধর্দীলোচনাতে 
যাপন কবিতেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবীপ্রলাদ চৌধুবী নামে একজন 
ভন্ত্র গৃহস্থ ছিলেন৷ ইনিস্থানীয় আদালতে মহাঁফেজের কাজ করিতেন । 
দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তেব পার্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় 
ভবনে শাস্ত্রপাঠ, কথকতা প্রভৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান* হিন্দু- 
গুহন্থোচিত সমুদয় কাধ্যের জন্য তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


৩২ রামতম্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ধর্মানুরাগী ব্যক্তিগণ সর্বদা তাহার নিকটে আসিতেন। তত্তিন্ন বিষয়-কম্ম 
সুত্রেও বহুসংখ্যক লোক তাহার অনুগত ছিল। তাহার বাডী এখনও কৃষ্ণ- 
নগরে চৌধুরীবাঁড়ী বলিষা প্রসিদ্ধ । রামরুষ্জ প্রায় প্রতিদিন সন্ধাকালে তীহার 
ভবনে গিয়া বসিতেন। সেখানে নসীরাম দত্ব প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
আসিয়া জুটিতেন। সেই সাধুসঙ্গে ও সংপ্রসঙ্গে রামরুষের সায়ংকালটা৷ স্থখেই 
কাটিত। তিনি যাইবাব সময় কেশবচন্দ্রকে, পবে বামতস্থুকে, সঙ্গে লইয়া 
যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশযের ভবনে একব্যক্তি ইংরাজী জানিতেন। 
শিশুদিগকে তাহাব নিকটে উৎবাজী শিখিভে প্রবৃত্ত কবিষা দিয় বুদ্ধেবা 
ধ্মালোচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। নসীবাম দত্তের উল্লেখ করিষ! বামতন্থ বাবু 
তাহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,_“হায | তাহাকে আর এ 
ক্সীবনে দেখিব না1” এই নসীরাম দন্তেব বিষষেই কান্তিকেযচন্দ্র বায় 
লিখিয়াছেন ,_“কৃষ্জনগরের মাঝেব পাডাবাসী নসীবাম দন্তেব পুত্র যে এক 
পুজাব কোঠা প্রস্তত কবেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখেব ভমিব অধিকাবী অন্য 
একজন ছিলেন । সেই ভুমিখণ্ড না পাইলে তাভাদেব পুজার কোঠ। অকন্মণ্য হয় 
বলিয়া এ পুত্র তাহ! বলপুর্বক অধিকাব করেন। প্র অন্যায় অধিকার বহিত 
করিবাব দন্বা এক মোকদাম। উপস্থিত ভয। বিচাবক ইভাব দন্তেব জন্য 
এ স্থানে উপস্থিত হইলে, ঘথ্ী কতিলেন যে, “বদি প্রত্যর্থি আপনার সাক্ষাতে 
শুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি ভীহার, তাহা ভইলে 'আব আমি পঁ ভূমির দাবী 
বাখি না?” নসীবামেব পুৰ্ধ পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে তাতাকে বাটার 
মধো বাখিয়াছিলেন। বিচাবপতির আদেশে তাহাকে তদন্ত স্তানে আমিতে 
হইল। বিচারকর্তা তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা কবিবামাত্র তিনি অতি 
ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, “উনাকে ( পুত্রকে ) আমি এঁ ভূমি অধিকার 
কবিতে বিশেষরূপে নিষেধ কবিয়াছিলাম, তথাপি লক্মীছাড। আমার কথ 
শুনে নাই, এ ভূমিতে আমার কোন সন্ব নাই 1১ 
রামরুষ্। নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু সদাশয় বাক্তিদের 
সঙ্গেই মিশিতেন | জনকঙ্গনশীব দৃষ্টান্ত ও সছুপদেশ বৃথা যায় নাই । তাঁহাদের 
সম্তানগণ বয়োরুদ্ধিসহকাবে তাহাদের দুষ্টাঙ্ষেব অন্ুনরণ করিতে লাগিলেন। 
জ্োষ্টপুত্র কেশবচন্দ্র লাভিডী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধাতা 
প্রতি সদ্গ্ুণের পবিচয় দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রাবন্তে একবার 
তিনি গুরুজনের আদেশে গোমাডি হইতে নিজন্বন্ধে এক ম্ণ চাউলের বস্তা 
বহিয়। দিয়াছিলেন | 'আর একবার একদিন সন্ধ্যাব সমন্গে কেশবচন্দ্র দেখিতে 
পাইলেন যে, পিহামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবাব পৈঠাটি ভাঙ্গিয়। গিয়াছে। 
তখন কাহাকেও কিছু বলিলেনন। ; পরে পিতামহী শয়ন করিলে, পাডার 
দুই একটি অনুগত সমবয়দ্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি ইষ্টক প্রভৃতি 
গ্রহ পুর্বক, গৈঠাটি মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিতামহী 
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টাকুরাণী দেখিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইন। কহিলেন-_-"এ কেশবের কাজ আর 
কারু নয়।৮ কেশবকে তিনি এমনি চিনিযাছিলেন। 

কেশবচন্দ্র লাহিভীব জীবনেব ঘটন| সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। 
কিন্ত জোষ্চের প্রতি ভক্তিভাজন রানতন্র লাহিড়ী মহাশয়ের ষে প্রকাব ভক্তি 
তদরখিতাম তাহাতে বোধ ভয় যে, তাহাব জ্যেষ্ঠের চরিত্র তাহার চবিত্র গঠন 
বিষয়ে বিশেবনব্ূপে কাঁজ কক্রিয়াছিল। কেশবচন্দ্ের সাধুতাব পরোক্ষ প্রমাণ 
কিছু কিছু আছে। তিনি যখন কলিকাতাব সন্নিকটবর্তী আলিপুরে ছজ 
আদালতে কেবাণীগিবি কশ্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এ কশ্ম ব্যতীত তিনি 
অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের মোকদ্দমাদিব সহাযত1 কবিষ! এক প্রকার 
মোক্তারেব কাজ করিতেন ১, তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আয় তইত। সে 
সমযে 'আদালতেব চতুঃসীমাব মধো যাহাবা নাস কবিত, তাহার। উৎকোচ, 
মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রবঞ্চনাদির ছ্বাব! অল্পকালেব মপ্যেই ধনী হই! উঠিত। কিন্তু 
কেশবচন্দ্রেব 'অমতিবিক্ত আয় এত অল্পহই চিল -যে, ত্নি নিজেব ব্যয নির্ববাহ 
ও কষ্জনগবেব বাটীব সাহাধা কবিষ। কলিকাতায ভ্রাতাধিগের শিক্ষার জন্য 
অধিক ব্যয কবিতে পাবিতেন ন।। এজন্য তাহাকে পবের অন্ুগ্রহাপেক্ষী 
হইতে ভইযাছিল। 

এইরূপ পিত। মাতা ও এবপ জ্যেষ্ঠেব ক্রোড়ে শিশু রামতন্ছু জন্মগ্রহণ 
কবিলেন। তিন্দু গুভস্থেব গৃহে ছষটি সন্তানেব পব, বিশেষতঃ কষেকটি গত 
5ওয়ার পব, পুত্র সন্তান জন্মিলে মেটি কিবপ আদবেব সামগ্রী হয়, সকলে 
তাহাকে কিবপ 'অভার্থন কবে, তাহ সকলেই বিদ্দিত আছেন। তাহাতে 
আবার মাতামহ রাধাকান্থ রায় মভাশষ বাজবাটীব দেওয়ান ও গ্রামেব মধ্যে 
সন্ত্রান্ত লোক ভিলেন। নুতবাং ইহাতে কিছু সন্দেহে নাই যে, শিশু রামতন্কু 
ভূমিষ্ঠ হইলে স্ব্নকালের মধোই বাবইন্ুদা ও কষ্ণচনগরের লোক জানিতে 
পারিল দেওধানজীব দৌহিত্র জন্মিয়াছে। স্ুতিকাগৃহের বারে সমাগত পলী- 
বাসিনীগণেব মাঙ্গলা শঙ্ঘর্বনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি কাঁপিযা উঠিল। পুবস্কাহের 
প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়। নিরস্থব বাছ্যধ্বনি কবিতে লাগিল; 
বারইহুদার বাটা হইতে সুসংবাদ লইয়া কৃষ্ণনগবের বাটাতে লোক ছুটিল।; 
পথে. ঘাটে, সরোববে ম্নানেব কালে, গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন__ 
“লাহিডীদের ছেলে হযেছে ১, আহ] বেঁচে থাকলে হয়!” 

এবন্প্রকার অভ্যর্থনার মধ্যে বামতন্ত সুযোব আলোক দেখিলেন। তৎ্পরে 
প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কৃত্য ও কুলাচাব হইয়া থাকে সকলি 
হইল। অর্থাৎ অষ্টাহে আটকৌড়া, স্ৃতিকা-নিক্ষমণ সময়ে যণ্তীপুজ। প্রভৃতি 
সমুদয় কাধ্য থাবিহিত প্রণালীতে নিম্পার্দিত হইল । 

অতঃপর শিশু রামতন্থ স্থতিক! কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া সকলের 
*ক্ষের অগে।চরে, জননীর সেহমন্ন বক্ষে, শুরুপক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন 
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বাডিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দত্র নবজাত সহোদরের বপগুণের বর্ণন! 
করিয়া জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত কবিতে লাগিলেন। 

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খডি দিয়া বিছ্ারস্ত করান হইল । 
সে সময়ে পাঠশালাতে শিশুগণের পাঠারভ্ভ হইত। দেবী চৌধুবী মহাশয়ের 
ভবনে একটি পাঠশাল1 ছিল। সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু বামতন্নর পাঠারস্ত 
হয়। সে সময়কার পাঠশালেব কিঞ্চিৎ বিববণ দেওয়া আবশ্তক্র । সচরাচর 
বর্ধমান জেলা হইতে কাযস্থ জাতী গুরুগণ আসিতেন। তীাহাবা আসিম়। 
কোনও ভদ্র গৃহস্থেব গৃহে বাহিবের চণ্তীমগ্ডপে পাঠশাল। খুলিতেন। প্রাতে 
ও অপবানহে পাঠশাল।৷ বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহন্তে 
মধ্যস্তলে একটি খুঁটি ঠেসান দিষা বসিযা থাকিতেন। জন্দাব পড়ুষাবা! অর্থাৎ 
উচ্চশ্রেণীর বালকের সময়ে সমযে শিক্ষকতা কাযো তাহাব সহায়তা কবিত। 
বালকেরা ম্বীয স্বীঘ মাদধব পাতা বসিযা লিখিত। লিখিত এইজন্য 
বলিতেছি,. তৎকালে পাগঠ্াগ্রন্থ ব পড়িবাব বাঁতি ছিল না। কিছুদিন 
পাঠশালে লিখি ব্রাহ্গণ পগ্ডিতেব সন্তানগণ টোলে গিয়! ব্যাকবণ পড়িতে 
আরম্ভ কবিত, এব" ধাহার। সন্তানদিগকে বাজকাধোব জন্য শিক্ষিত কবিতে 
চাহিতেন, তাহার। ভাহাদ্দিগকে পাবসী পডিতে দিতেন । যাহাব! জমিদাবী 
সবকারে কশ্মাকবিতে ব| বিষয বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাভাবাই 
শেষ পধাস্ত গুকমহাঁশযেব পাঠশালে থাকিত। 

পাঠশালে পাঠনার বাতি এই ছিল যে, বালকের| প্রথমে মাটিতে খড়ি 
দিয। বর্ণ পবিচয কবিত, তৎপবে তালপত্রে স্বরবণ, বাঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, 
কডাকিযা, বুড়িকিয়া প্রতি লিখিত, তৎপব তালপত্ত্র হইতে কদলীপত্রে 
উন্নীত হইত, তখন তেবিজ, জমাখরচ, শুভঙ্কবী, কাঠাকলী, বিঘাকালী 
প্রতি শিখিত , সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হইষ] চিঠিপত্র লিখিতে খিখিত। 
সে সময়ে শিক্ষা-প্রণালীব উত্কর্ষেব মধ্যে এই টুকু স্মবণ আছে যে, পাঠশালে 
শ্রিক্ষিত বালকগণ মানসান্ক বিষয়ে আশ্চধ্য পাবদখিত। দেখাইত , মুখে মুখে 
কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়! দিতে পাবিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড হিসাব 
পরিষ্কাব কবিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃতোর দশ দিনেব বেতন দিতে 
হইলেও ইতরাঙ্গী-শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ভ্রেরাশিকের 
অন্গপাত করিয়া! কাগজ ভরিয়। ফেলিতে হয, তখন সেবপ ছিল ন]। 

গরুমহাশয়গণ বর্তমান ক্ষল সমূহেব শিক্ষকগণেব "ন্যায় কোনও কমিটী বা 
কোনও বাক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্ক আপন 
আপন বালককে ব! বালকদিগকে পাঠশালে দিবার সময় গুরুমহাশয়েব সহিত 
জ্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কবিতেন। এইন্রপে মাসে সামান্য ১০১২ টাক। আয় 
হইতশ তৎ্পরে বাত্রা, মভোৎসব, পার্বণ, ব। পারিবারিক অন্ষ্ঠানাদিতে 
উপরিকিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারযান্তা নির্বাহ 
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হইত । শুনিতে পাওয়া যায় যে ছেলে নুকাইয়া গুরুমহা শয়কে যত দিতে 
পারিত, সে তত তীহার প্রিয় হইত । সে অন্বপন্থিত থাকিলে বা পাঠে 
অমনযোগী হইলেও সমুচিত সাজ। পাইত না। যে সকল বালক কিছু দ্বিতে 
পাঁবিত ন।, তাহাদিগকে সর্বদ। সশঙ্ক থাকিতে হইত । উঠিতে বসিতে, 
নড়িতে চভিতে, গুরুমহাঁশয়েব বেত্র তাহাদেব পৃষ্ঠে পডিত। "হাত ছড়ি, 
লাডুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকাব ও প্রণালী ছিল। পাঠশালে 
আসিতে বিলম্ব হইলে ভাত ছডি খাইতে হইত ,॥ অর্থাৎ আসনে বমিবার 
পুর্ব্বে গুরুমহাশযের সমক্ষে দর্ষিণ হন্ডের পাতা পাতিষ। দীডাইতে হইত, 
অমনি সপাসপ, পাচ বা দশ ঘ| বেত তছৃপবি পড়িত 1 এই গেল হাত ছডি। 
লাড়ুগোপাল আর এক প্রকার । অপবাধী বালককে গোপালের ন্যায়, অর্থাং 
চতগ্পদশালী শিশুব হ্থায দুই পদ ও এক হন্তের উপবে রাখিঘা তাহার দর্গিৎ 
হন্তে একখানি এগাব উঞ্চ ইট বা অপর কোন ভাবি দ্রব্য চাপাইরা] দেওষা 
হইত ৭ হ্বাচ্ত ভাবিষ। গেলে, ধা কোন 9 প্রকাবে ভাবি ড্ব্যটি স্বস্থানত্রষ্ট হইলে 
'তাহ।ব পশ্চাঙ্দেশেব বস্ত্র উত্তোলন পুর্ববক গুকতর নেন্ত্র প্রশ্তাব কব তইত। 
ন্বিভঙ্গ আব এক প্রকাব। শ্টামেব বঙ্কিম মুত্তিব ন্যায় বালককে এক পাষে 
ধগ্ডাযমান কবিষ।| হস্তে একটি গুরু দ্রব্য দে€া হইত , একটু হেলিলে বা 
বাবেক মাত্র প। খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদদেশেব বস্থ তুলিয়া 
কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত। কোন কোনও গুরু উহ্াব অপেক্দাণওড গুরুতব 
শাপ্তি দিতেন) তাহাকে চাংদোল। ব্লিত। কোনও বালক প্রহাবেৰ 
ভযে পাঠশাল হইতে পালাইলে বা পাঠশালে ন। আসিলে এই চ্যাংদোলা 
সাজা পাইত | ভাহা এই, তাহাকে বন্দী কবিবাব জন্য চারি পাঁচ জন 
অপেক্ষাকৃত অধিক-বযস্ক ও বলবান ছাত্র প্রেবিত হইত। তাহারা তাহাকে 
ঘবে, বাহিবে, পথে, ঘাটে, বা! বৃদ্ষশাখায, যেখানে পাউত সেখান হইতে বন্দী 
কবিয়! আনিত। আনিবার সময তাহাকে হাঁটিয়া আসিতে দিত না, হাতে 
পায়ে ধরিযা ঝুলাইয়! আনিত। তাহাব নাম চ্যাংদোল]। এই চ্যাংদোলা 
অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামাত্র গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে সেই 
অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন । এই প্রহার এক এক সময়ে এত 
গুকতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভযে ব] প্রহাবের যাতনায় মলমৃত্রে ক্লিন 
হইয়া যাইত। 

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেশটিঙ্ক, মিষ্টাব উইলিয়াম এডামকে দেশীয় 
শিক্ষাৰ অবস্থা পরিদশনার্থ নিষোগ করিয়াছিলেন । তিনি পাঠশালা! সকলের 
অবস্থ। পবিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। 
তাহাতে প্রায় চতুর্দশ প্রকার সাজ! দিবাব প্রণালীর উল্লেখ দেখা যায়। 
তাহার অনেকগুলির বিবরণ গুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বালক ষাটিতে 
বসিয়া নিজের এক খানা প! নিজের স্কদ্ধে চাপাইয়া' থাকিবে ; বা নিজের 
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উরুর তল দিয়া! নিজের হাত চালাইয়। নিজেব কান ধরিয়া থাকিবে; বা! 
তাহার হাত পা৷ বাধিয়! পশ্চাদ্দেশের বন্ধ তুলিগ্না জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে 
চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালেব সঙ্গে বালককে 
পুবিয়া মাটিতে গডান হইবে এবং বালক বিডালেব নখর ও দংট্রাঘাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যার্দি। লাভিডী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই 
সকল সাজার প্রকাব ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইহা কিছুই আশ্চর্যোব বিষয় নষ যে, শাস্তির ভয়ে বালকের! অনেক সময়ে 
পাঠশাল! হইতে পলাইযা অত্যন্ত ক্লেশ সহ কবিত। দেওয়ান কান্তিকের 
চন্দ্র বায হাব কয়েক বৎসবেব পবেব কথা! এইরূপ বর্ণন কবিয়ছেন :-_ 
“আমাব সমবযন্ধ স্বসন্বদ্বীষ কয়েকজন বালক কুষ্ণনগবেব চৌধুবীদ্দিগের বাটার 
পাঠশালা শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালাঘ আমার এক পিসতুতে। ভাত। 
ভালবপ শিক্ষা না কবাতে সব্দ।ই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধো 
পলাইযা আমার বাটীতে আসিন্েেন , কিন্তু গুক মহাশযের দূতেব! গুপুভানে 
আাসিষা তাহাকে ধৃত কবিযা লইষ। যাইত । কাভাবও নাটাতে বক্ষা পাইবাব 
অন্ুপাষ দেখিষা একদ| এক বাবওয়াবি ঘবের মাচাব উপবে অনাহারে এক 
দ্রিবা ও এক বাত্র থাকেন । একদ। শীতকালে মাঠে অভহরের ক্ষেত্র মধ্যে 
যাপন করেন। প্র গুকমন্াশয চৌপুবীনাটাব এক বালকেব গগুদেশে এরূপ 
বেত্রাঘাত কবেন যে, ভাহাব চিহ্ন যৌবনাবস্থ| পযান্ত ছিল 1” 

লাহিভী মহাশয় তাভাব দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিযাছেন যে, 
তিনিও এক এক সময়ে প্রহাবেব ভয়ে পাঠশালা হইতে পলাইতেন , সেজন্য 
তাঁভার পিত! গভীর মনোবেদন! পাইতেন। কেবল তাহা নহে, তাহা 
সহাধ্যাধীর্দিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অল্প বয়সেই চুবি বিদ্যাতে 
পরিপক্ক হইয়। উঠিযাছিল। সেই বালকটি তাহাকে চুবি করিবার জন্য সর্বদা 
প্রবোচন৷ করিত। লাহিডী মহাশয় বলেন যে, তাহার প্ররোচনাতে তিনি 
চুবি করিতে শিখিযাছিলেন । একদিন তাহার জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র সন্দেহ ধবিয়। 
তাহাকে ধরিা বসেন ও অনেক তিরক্কাব করেন। লাহিভী মহাশয় এই 
ঘটনার অন্ততঃ ষাটি বসব পরে তাহার দৈনিক লিপিতে লিখিযাছেন- “হায় 
আমি তখন আমার জোষ্টেব নিকট অপরাধ স্বীকাৰ কবিতে সাহমী হই নাই, 
কেবল কাদিয়াছিলাম 1” যিনি যাটি বসব পরে স্ব্ুত একটি বাল্যন্থলভ পাপ 
স্মুবণ কবিয়1 হাষ হাষ করিতে পারেন, তিনি ষেকি ধাতুতে গঠিত ছিলেন, 
তাহ! সকলেই অন্তমান করিতে পাবেন । 

বালক রামতন্গর ঘোড। চভিবাব বাতিকট1 অতিশয় প্রবল ছিল। এরূপ 
অহ্মান করা যায়, তখন চতুণ্পার্থবন্ী গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে কখন 
কখনও লোকে বেতো ঘোড়া চড়িয়া কৃষ্ণনগরে মামল। মোকদ্বমা বা বিষয়কশ্শ 
করিতে আসিত। তণ্ভিন্ন কলিকাতাব অনুকরণে নৃতন ধরনের কতকগুলি 


দ্বিতীয় পবিচ্ছেদ ১, 


ভাভাটিয়। গাডি চলাও আরম্ভ হইয়াছিল। এ সকল শকটের ঘোডা 
যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্খে, বা যাঠে চডিয! বেডাইত। বালক রামতন্টু 
সমবয়স্ক বন্ধুদলে পরিনেষ্টিত হইয়। এ সকল ঘোডা ধবিয়! চডিতেন। যাহাদের 
ঘোডা তাহাব! জানিতে পাবিলে তাডা করিত, তখন বাঁলকদল চক্ষে নিমিষে 
খানাখন্দ পাব হইয়। পলায়ন করিত। এই ঘোডা চডিবাব সথট। এত প্রবল 
ছিল যে, তীাহাব সঙ্গীদিগের মধ্যে একটি অপিক বযস্ক বালক ঘোডা কিনিবাঁব 
জন্য এক জনের অনেকগুলি টাক! চুরি করিয়াছিল। ভিনি তখন 'তাভাব 
উৎসাভদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন । 

বালক বামতন্ যে কেবল ঘোডা চডিয়া সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ 
প্রমোদ কবিতেন তাতা নহে। তখন কুষঞ্চগবেব চতুদ্দিকে বালকদলের 
বিহীবোপযোগী অনেক উদ্যান ও মনোরম প্রারৃতিক দুশ্তাবলী ছিল। 
রাজপরিবার ও তৎসংস্থ্ট পবিবারগণ এই সকল উদ্যানেব সত্বা্থিকারী ছিলেন । 
ইভাব মধ্যে গ্রাবন সর্বোপরি উল্লেখ-যোগা | এই উচ্যানটি কষ্ণনগবের এক 
ক্রোশ পূর্বদক্ষিণে অঞ্জনা নামক নদীব তীবে অবস্থিত। বাজ। ঈশ্ববচন্দ্র এই 
উদ্যান স্থাপন কবিষা এখানে একটি স্রবম্য হশ্মা নির্ম।ণ কবেন। তদনধি ইভ1 
রুষ্ণনগবের একটি আকর্ষণে বস্ত ছিল। দ্বঃখেব বিষয় শ্রীবনেব সে পূর্ব শ্রী 
আব নাই । ষেন্তুরম্য প্রাসাদ ইহার প্রধান সৌন্দধ্য ছিল তাহাব ভগ্নাবশেষও 
এখন নাই । ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকাব উক্ত স্থানেব নিপ্ললিখিতবপ বর্ণন। 
কবিযাছেন : 

“এই স্থান অতি রমণীয। অঞ্জনা যদিও এখন স্থিব-সলিলা হইয' 
গতিবিহীন। হইয়াছে, তথাপি তদীষ পুর্বকালীন মনোহারিণী শোভা এককালে 
তিবোহিত হষ নাই । প্রা অর্ধ ক্রোশ পধ্যন্ত উহার উভষ কুলে গ্রাম 
বুক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপৰপ শোভা হইযা রহিষাছে, যেন কোন 
প্রকৃতি-প্রিয় মহা পুরুষ, স্বভাবের সৌন্দধ্ প্রদর্শন কবিবার বাসনাষ, নিবি 
কানন মধ্যে এই জলাশয প্রস্তত কবিষা! বাখিযাছেন। প্রানে, অপরাহ্রে, 
অথব। রজনীকালে, এই নদীতে নৌকারেোহণ কবিষা ইতস্তত: নয়ন সঞ্চাবণ 
করিবামান্র অন্থস্থ হৃদয়ে স্বস্থতা লাভ হয। কতিপয বর্ষ পুর্ব্বে আমাদিগের 
স্থপ্রসি্ধ কবিবর মাইকেল মধুস্দন এই নদীর অপুর্ব শোভা সন্দর্শনে 
কহিয়াছিলেন,_“হে অঞ্জনে ! তোমাকে দর্শন কবিযা আমি অতিশয় প্রীত 
হইলাম, তোমাকে কখনই ভূলিব না এবং তোমাব বর্ণনা করিতেও ক্রটী 
কবিব না।” এই রাজার (ঈশ্বরচন্দ্রের ) পুর্বে পূর্বপুরুষের এই নদীতাটস্ 
প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে কানন আছে, তাহাতে বিবিধ সুন্বাছু ফলের বৃক্ষ 
বোপণ করিধা তাহার নাম মধুপোল এবং এ কাননেৰ পুর্বাংশে যে উপবন 
আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন । মধুপোল অশোক, চম্পক, "বক, 
কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচুকন্দ, কিংশুক, শাল্মলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে 


৩৮ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


শোভিত ছিল , এক্ষণে কেবল কিংশ্তক ও শাল্সলী বৃক্ষমাত্র আছে। তথাপি 
বসস্তকালে এই তকরাজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুম্থমাবলিতে অলঙ্কৃত হুইযা 
অপুর্ব শোভা ধারণ কবে। প্রীষ পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল একদা 
আমাদের স্থুবিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্বাকর এই শোভা সন্দশনে 
লিখিয়াছিলেন__““জগদীশ্বব সর্ববভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনর্৫থ ষেন রাশীভূত সিন্দুব 
রক্ষা কবিষাছেন ।” 

এই কবিজনেব মনোহবণকাবী ক্ররম্য কানন যে বালক বামতন্্ ও তাহাব 
বয়শ্তগণকে বার বার আকৃষ্ট কবিত তাহ। বল। নিপ্রয়োজন। আমব1 সকলেই 
এক কালে বালক ছিলাম , অনেকেই পন্ীগ্রামে প্রকৃতির নিস্তন্ধ রনণীম্বতার 
মধ্যে বন্ধিত হইযাছি , স্ৃতরাঁং বালক কালের সে স্থখের কথা সকলেই ন্মব্ণ 
কবিতে পাবি। গ্রামের পাশ্বে যে কিছু রমনীষ দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, যে কিছু 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য ছিল, যে কিছু সম্তোগা পদার্থ ছিল, আমব! কিছুই দেখিতে 
বা সম্ভোগ কবিতে ছাডি নাই। বালক রামতন্র ও তাহাব বযস্তগণও 
ছাঁডেন নাই। সে সকল সন্টোগেব বস্ব এখনও বিদ্যমান রহিযাছে কিন্তু ভাষ 
সে সম্তোগের শক্তি ভাবাইযাছি । জীবনেব ক্ষত্র স্থখে সে অভিনিবেশ চলিয়া 
গিযাছে । বোধ হয় জদয়ের প্রসন্নত। ও নিশ্মলতা হাবাউয়াছি বলিযাই তাহ! 
চলিয়। গিরাছে । জগদীশ্বরেব এই সৌন্দধ্যময় জগতে স্থখেব আযোজন যথেষ্ট 
আছে, কিন্ত সে শ্থ বোধ হম কেবল পবিভ্র-চিন্ত ব্যক্তিব জন্যই আছে, 
অপরেব জন্য নহে । ক্ষিতীশবংশাবলী-চবিতকাব তীাহাবই স্বপ্রণীত আত্ম- 
জীবনচরিতে ক্ষোভ কবিয়। বলিযাছেন ,-_“বোধ হয যেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে 
সকল স্থখই তিবোতিত হইয[ছে ৷ পুর্বকালে যে সকল সুখ ভোগ করিয়াছি, 
সে সব স্থখেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিব! মাত্র যেন পলাইয়া যায়। ধবিবাব সহস্র 
চেষ্টা কবিলেও আর পবা যাষ না। সেই গ্ীবন, সেই লালবাগ অগ্য।পি 
বর্তমান আছে ; কিন্ত তৎসমুদয ত আব আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহ। 
হয় না। স্পৃহা দূরে থাকুক ভাহাব নামও উল্লেখ করা যায় নী 1” 

যাহ। হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভাব মধ্যে নিশ্দল বাল্য স্থখে রামতঙ্গব 
বালাকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরঙ্গ- 
ধৌত বালুকা-বাশির দ্বারা নিম্মিত এবং অপেক্ষারুত অন্ন কাল হইল মানবের 
আবাস ভুমিরূপে ব্যবঙ্গত হইয়াছে । চীনদেশীয় পবিকব্রাজক ফাহিম়ান যখন 
৩৯৯ শ্রীষ্থাবে ভারত-ভ্রমণের নগন্য আগমন করেন, তখন তাঅলিগ্চক বা তমলুক 
নগরকে সমুদ্রতটে দেখিযাছিলেন। এই নগব উৎ্কলের সর্বপ্রধান বন্দর ও 
বৌদ্ধগণেব একটি প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহম্রাধিক বৌদ্ধ যতিকে 
দর্শন করিয়াছিলেন । সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদূরে পড়িয়া 
রহিষ্ধাছে! গঙ্গার তরঙ্গ-ধৌত বালুকারাশি দ্বারা গঙ্গার মুখভাগ ক্রমশঃ 
সমুর্রত হইয়! বঙ্গদেশের পরিসর কতই বদ্ধিত হইতেছে! সাগরগামিনী নদী 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ৩৯ 


নকলের তবঙ্গানীত বালুকাবাশিব ও সাগবতরঙ্গানীত বালুকাবাঁশির ঘাত 
প্রতিঘাতে বালুশৈল সকল উখিত হইয়া নর্দী সকলের মুখে কি পরিবর্তনই 
ঘটাইতেছে। অনুমান কবি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাঁগন-গর্ভ হইতে 
সমুখিত হইষা মানবেব বাসোপযোগী হইয়া থাকিবে । সে অধিক দিনের 
কথা নহে । ইতিহাসের গণনার বহু পুর্ব্বে হইলেও মানব-সমাজেব যুগ গণনাতে 
বহু দূব নহে । সুতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগেব ভূমিব উতৎপাদ্িকা-শন্ভি 
এখনও নবীন রহিযাছে। এই জন্য এই ভূমি-ভাগ শ্যামল উদ্ভিদ-পবিপুর্ণ 
ফল-শশ্য-ভূষিত ও নঘন মনেব গ্রীতিকব। এই কাবণে বিদেশী পধ্যটকগণ 
বঙ্গভৃমিকে ভাবতেব উগ্যান-ভূমি বলিষ। বর্ণন কবিয়াছেন। সেই 
উদ্ঠান-ভমির মধ্যে মধ্যমণিম্বকপ নবশ্ীপ বিভাগ নিচিত্র বমণীয়তাতে পুর্ণ 
ভিল। এইবপ সৌন্দর্যে মধ্যে বালককাল অতীত হইলে তাহা যে স্থখেই 
অতীত হয তাহ! বল! নিম্রযোজন। বালক রামতন্ত পুর্ণযাত্রায সে স্থুখের 
অধিকার হইয়াডিলেন । 

বালক বামতন্গ এইবপে বয়শ্তদিগেব সহিত আনন্দে বিহার করিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয পিত। মাত। তাহাব ভবিষ্যৎ ভাবিয়। ভীত ও 
উৎকন্ঠিত হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইবাব যথেষ্ট কারণ ছিল । 
সে সময়ে দেশেব, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজেব, নীতি-সন্বম্বীয জল-বামু দূষিত 
ছিল। সাধু রামকষ্ধের ন্যাষ নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্বীষ গৃহে ও 
পরিবাবে যে সকল সদ্গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীষ সমাজে সে সকল 
সদ্গুণের বডই অভাব হইযাছিল। বলিতে ক্লেশ হয, ক্ষোভে অশ্রবাবি 
সম্ধবণ কব। যায না, মুসলমান বিকাবেব পুর্বে, হিন্দু রাজত্বেব অভ্যাদষে 
ও প্রভাব কালে প্রাচীন গ্রীকপধ্যটক ও চীন্দেশীষ পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু 
জাতিকে, সাহসী, সতা-নিষ্ট, সবল-প্ররূতি, আতিথেয়, ব্বদার-নিরত দেখিয়! 
গিয়াছিলেন, কষেক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই 
সমস্ত সদ্গুণে বঞ্চিত কবিয়া ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান বাজাদিগের, 
বাজধানী স্থাপিত হইযা, তীহাদেব রাঁজ-সভার দূষিত সংশ্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীর্দে 
সর্বনাশ হয, তৎপৰে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশেব নীতি কলুষিত হইতে 
থাকে | মুসলমান রাজাদিগেব দৃষ্টান্তে দেশমধ্যে ঘে সকল কুরীতি প্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ কব। যাইতে পাবে । প্রথমে ধনীদের মধে; 
্ত্রী্গাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা । যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশাস্ত্বের বিরুদ্ধ নয় 
এবং কৌলীন্ত প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত 
হইযাঁছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাসিনী 
দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয, এবং সেটা েন এক-প্রকা 
সম্রমের চিহ্ন, এই একটা ভাব মুসলমান নবাবদিগের সংশ্রবে হিন্দুধনীদিগে 
মনে আসিয়াছিল। ঘিতীমৃতঃ পুক্রুষদিগের মধ্যে দুশ্চরিত্রতা। ইহা যে 
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প্রশংসার বিষয় হুইয়! ঈীডাইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও কৃতকাধ্য হইত 
সেই যেন বাহাছুর বলিষ! গণ্য হইত । এইটি মুসলমান অধিকারের সর্বপ্রধান 
কলঙ্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই 
কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত 
হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে সকল তন্ত্র 
শাস্ত্র রচিত হইয়।ছে, তাহাতে ও ইন্জরিয়াসক্তি ধন্শেব নাম ধাঁবণ কবিয়। দেখ! 
দিয়াছে। এই কালমধো অন্যুদিত অধিক1ংশ ধশ্ম সম্প্রদায় ইঞ্জিয়াসক্তিব 
পৃতিগন্ধে আপ্বুত। 
মুসলমান অধিকারেব তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিত।, আত্মগোপন 
ও প্রবঞ্চনাপরত1। দেশীয় ধনীগণ তোধামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চন। দ্বার। 
নবাবদিগেব অত্যাচাব হইতে বাচিবার চেষ্টা কবিতেন। উাহাদেব দৃষ্টান্তের 
অন্ছসবণ কবিয়া, তাহাদের অত্যাচাব হইতে রক্ষা পাইবাৰ আশায় অপব 
সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনাব আশ্রঘ লইত। এইকপে পরাধীনতাব্শতঃ 
হিন্দুদিগের প্রাচীন সতানিষ্ঠা একেবাবে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। পথে ঘাটে, ভাটে বাজাবে, লোকে মিথা! কভিতে ও প্রবঞ্চন৷ 
করিতে লক্জা পাইত ন।। তৎপবে যাভা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজদিগেব 
রাজন আদাষের প্রণালী, আইন ও আদালত স্তাপিত হইয়। তাহাও অন্তহিত 
হইল। লোকে দেখিল সত্য নিদ্ধারণ ইংবাদ্রেব আইন বা] আদালতের 
লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না ভাহা দেখাই উদ্দেশ্ত। সুতরাং 
'লোকে জানিল যে, যেঘত মিথ্য। সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পাবিবে তাহারই 
জায়াশা! তত অধিক । এইরূপে উংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথা। সাক্ষ্য 
|প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্বান হইয়। দাডাইল। লোকে জাল জ্যাচুরি দ্বার! 
রুতকার্ধ্য হইয়া স্পর্ধা কবিতে আরম্ত করিল। উৎকোচাদি দ্বার! ধনলাভ 
কবিয়। সমাজ মধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। দেশের একপ দুর্দশা না 
ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালিজাতির প্রতি যেরূপ কটুক্তি বর্ষণ কবিয়াছেন, তাহা 
করিবার সুযোগ পাইতেন ন।। দেশেব সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে 
সর্বত্রই লোকের প্রতিদিনের আলাপ 'আচরণ তদনুবূপ হইম্ঝ। গিয়াছিল। 
কৃষ্নগরও সেই দূষিত বাযুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয নাই। 
পুর্বোই বলিয়াছি রাজা! ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন এবং রাজ। 
গিরীশচন্দ্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামতন্ত লাহিড়ী মহাশয় গিরীশচন্দ্রের 
অধিকার কালেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কুষ্ণনগবের 
মধ্যবিত্ত ভদ্রসমাঙ্জ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম কেন্দ্রীভূত 
রাজ-পরিবাব ও তীহাদের স্বসম্পকার়, সংস্ষ্ট ও আশ্রিত ব্যক্তিগণ; ইহাদের 
সংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ন পরিবারবর্গ__ 
ইছাদের অনেকে পারন্য ভাষায় স্থশিক্ষিত হইয়া বিষয় কর্মোপলক্ষে নানাস্থানে 
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বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন; অপরাংশ বাণিজাদিতে নিযুক্ত হইয়া 
ধঙ্গদেশেরই অন্যান্য জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় উৎরাজদ্দিগের 
নব-প্রতিষ্ঠিত কাছারীর উকীল, মোক্তাব আমলা প্রভৃতি , ইহাদের অধিকাংশ 
খডিয়া তীববত্বাঁ গোয়াডী নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। 

রাজ। গিবীশচন্দ্রের স্বভাব চরিজের কথা! অগ্রেই বলিত হইয়াছে । তিনি 
অতি অসার, অল্পবৃদ্ধি ও নীচ-প্ররুতি লোকের বশ্ততাপন্ন ছিলেন । তাহাব 
সময়ে স্বার্থপব ও হীন-চরিত্র লোক সকল রাজবাটীকে ধিরিয়াছিল। স্থৃতরং 
রাজবাটাব দৃষ্টান্ত ও হাওয়! কিরূপ ছিল সকলেই অহ্ষমান কবিতে পাবেন। 
এই সমযে রাজবাটাব সহিত লাহিডী পবিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ সংশ্রব হয়। 
সাধু রামরুষ্জের বৈমাত্রেয় ভ্রাত। ঠাকুব দাস লাহিভী মহাশয় কিছুদিন গিবীশ- 
চন্দ্রের কাধাকীবক ছিলেন তাহা অগ্রেই বলিযাছি । 

রাঙ্গবাটাতে সচবাচব কিবপ পাপ প্রশ্রধ পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
পরবর্তী রাছ। শ্শচন্দ্রেব সমষ হইতে দিতেছি । শ্রীশচন্দ্রেব বিবিধ সদগ্ুণ 
সত্বেও তিনি এ সকল পাপে লিপ ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ 
বলিয়| গণা হইত ন1। দেওষান কান্তিকেষ চন্দ্র বাষের শ্বলিখিত জীবনচবিতে 
উহার কিছু কিছু বিববণ প্রাপ্ত হওয়া যায। তাহ হইতে ছুটি বিবরণ 
দিতেছি। 

একটি বিববণ এই, শ্রুশচন্দ্র অতিশয় গীতবাছ্যের অনুবাগী ছিলেন, সর্ববদ। 
স্থগায়ক সুগাযিকাদিগকে আনাইয। গীতবাগ্য শুনিতেন। একবার এইবপ 
এক গাধকদলে একটি অল্পবয়স্কা বাপিকাকে দেখিয়! তাহাকে রাজ! এক 
প্রকার কিনিষা লইলেন ! সেই বালিকা বাজ্বাডীতে নিয়মিত দাসীদলের 
মধ্যে পবিগণিত হইষা বহিল। বাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয। 
গান শুনিতেন। ক্রমে তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসব হইল । তখন দেওয়ান 
রাজাকে বলিলেন-__“এ বালিকা এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে 
সভামধ্যে আন। কর্তব্য নয |” বাজা তাহাব প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। 
তৎ্পরে তাহাকে যখন তখন স্থুরাপান করাইয়া বন্ধুগণ-সহ তাহার সহিত 
হাস্ত পবিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটি বিববণ 
এই :_ “এক বাত্রিতে রাজবাটাতে এক অপুর্ব বূপসী ও অসাধারণ স্থকণ্ঠা- 
'ম্ফফাওয়ালীর নৃতাগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব 
করিলেন যে, এই বমণী স্ুন্দব খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন স্থরাপান্েে 
সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল; স্থৃতরাৎ এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল ন1। এরস্ুন্দরী 
যখন পেশোয়াজ ছাভিয়া একখানি কালাপেভে সুক্্ ধুতি পবিয়! গৃহে প্রবেশ 
করিল, যেন স্বর্থবিষ্যাধরী অবতীর্ণ হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইবপ 
ৃষ্টহইল। নিমস্ত্রিত মহাশম্মদিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, 
প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ 
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যুব! আপন আপন চরণ নিজ বশে বাখিতে পারিলেন না। তাহাবা এ সঙ্গে 
নৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইলেন। 
এক বিজ্ঞবর প্রথমীবধি গম্ভীবভাবে ছিলেন, তাহাব পদ শেষে অস্থির হইয়। 
উঠ্িল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবাব ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন ।” 

যে সমাজে সমাজপতি রাজ। বন্ধুগণ-সহ একট! দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে 
স্থরাপান করাইযা তাহার সহিত হাস্য পবিহাস কবিতে লজ্জা বোধ করেন 
না, যে সমাজে সমাজেব শীর্বস্থানীয ব্যক্তির ভবনে নি্মস্ত্রিত ভদ্রমগুলীর মধ্যে 
এইবপ আমোদ চলিতে পাবে, সে সমাজেব নীতিব অবস্থা কিরূপ দীড়াম়্ 
তাহ। সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 

ইহ]1 পরবস্তী ঘটনা হইলেও গিবীশচন্দ্রের সময়ে যে ইহা অপেক্ষ উচ্চতর 
অবস্থা ছিল ন।, তাহা বলিতে পাবা ষায। রাজসংসাবেব সম্পকঁষ ও 
আশ্রিত ব্যক্তিদ্িগেব নীতি এই প্রকাব হাঁওযাতেই বদ্ধিত হইত । 

দ্বিতীয় শ্রেণীব লোকদিগেব অনেকে বিদেশে বাস করিতেন স্থতরাং 
কৃষনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থাব সহিত তাহাদেব যোগ ছিল না, 
এজন্য তাহাদের বিষয়ে আলোচনা ত্যাগ করা গেল। যেসকল বিদেশীয় 
আমল! প্রভৃতি কর্শন্ত্রে গোয়াডীতে বাস কবিতেন, তীহাদ্দের অবস্থা কি 
ছিল দর্শন ককন । কান্তিকেষ চন্দ্র রাষ বলিতেছেন :__“গোযাডীতে কয়েক 
ঘর গোপ মালোগাডার ও অন্যান্ত নীচজাতিৰ বসতি ছিশ। পবে যখন 
ইত্রাঙ্জগ গবর্ণমেন্ট স্থান প্রশস্ত ও নদীতীবস্থ দেখিয়। ইহাতে বিচাবালয সকল 
স্থাপন করিলেন, সেই সময় সােবেরা গোয়াড়ীর পশ্চিম দিকে ও তাহাদের 
আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহাব পূর্বদিকে আপন আপন বাসস্থান 
নিশ্বাণ কবিতে লাগিলেন। তংকালে বিদেশে পবিবাব লইয়া যাইবার 
প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পবস্বীগমন নিন্দিত ব| বিশে পাপজনক ন। 
থাকাতে, প্রায় সকল আমল।, উকীল ব। মোক্তারের এক একটি উপপত্বী 
আবশ্যক হইত । স্ততবা তীাহাদেব বাসস্থনেব সন্গিতিত স্থানে স্থানে 
গণিকালয় সংস্কাপিত হইতে লাগিল। পুর্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও 
বেশ্টালয়ে একত্রিত হইযা সদালাপ করিতেন, সেইবপ প্রথ। এখানেও প্রচলিত 
হইয়া উঠিল ! ধাহারা উক্জ্রিয়াসক্ত নহেন, তাহাবাও আমোদেব ও পরম্পর 
সাক্ষ(তেব নিমিত্ত এই সকল গণিকালযে যাইতেন। সন্ধ্যার পব বাত্রি দেড় 
প্রহর পধ্যন্ত বেশ্টালয়ে লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্বেধাপলক্ষে সেথায় 
লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পুজার রাত্রিতে যেমন প্রতিম! দর্শন 
কবিব। বেডাইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্তা। দোখয়| বেডাইতেন ।১ 

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতে ও লজ্জ। বোধ হইতেছে । কিন্ত জজ্জা 
বোধ করিয়া প্ররূত অবস্থাব প্রতি চক্ষু মুদিয়া থাকিলে কি হইবে। 

তানীস্কন কৃষ্ণনগরের যে অবস্থা বর্ন করিয়াছেন, তদস্রূপ 
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অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিছ্ভমান ছিল। সে সময্ষের ধশোহব 
নগরের বিষয়ে এরূপ আ্নিযাছি যে, আদালতের আমলা, মেক্তাব প্রভৃতি 
পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পবম্পবকে পরিচিত 
করিয়া দিবার সময়ে-_-“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাক বাডী করিয়। 
দিয়াছেন,” এই বলিয়। পরিচিত কবিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলৌোকেব পাকাবাড়ী 
করিয দেওয়া একট। মানসম্ত্রমের কারণ ছিল। কেবল কি যশোহরেই ? 
দেশেব সর্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতিব অবস্থা অভাব শোচনীয় ছিল। অন্যান্য 
প্রদেশেব ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্রসস্তানেব| '্রকাশ্তভাবে দূষিত- 
চরিত্র নাবীগণেব সহিত মিশিতে লজ্জ্ব। বোধ কবিতেন না। এখনও কি 
কবিতেছেন ? এখনও 'প্রকাশ্ত বঙ্গভূমিতে কলিকাত। সহবের ভত্র পরিবাবেব 
যুনকগণ এ শ্রেণীব স্ত্ীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশেব 
অপবাপব ব্হু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রর্দান করিযা উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। 
অপবাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থ৷ বহিযাছে তাহ। অতীব লজ্জাজনক | 
উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্টভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের 
মধো যাতাযাত করিতে সংকুচিত হয ন।, পাঞ্জাবে এই শ্রেণীব স্ত্রীলোকগণ 
পিত। ভ্রাতা প্রভৃতিব সঙ্গে বাস কবে, তাহারা ইহাদেব উপাজ্জনেব ঘ্বার। 
পালিত হয়, ইহাদেব গহিত কাক্তটাও একট। ব্যব্সাযেব মধো দাডাইয়াছে ! 
বোস্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাকে, 
নামে তাহাদের দেবতাদিগেব সহিত বিবাহ হয, কিন্তু ফলে তাহারা বিগহছিত 
উপ।যে অথোপাজ্জন কবে। ইহাদেব সামাজিক অবস্থা প্রকাশ্তট গণিকাদিগেব 
অবস্থ! অপেক্ষা! একটু উন্নত। ইহাব। অসংকোচে ভদ্রপরিবারেব মধো 
যাতাধাত কবে , ধাত্র। মহোতসবাদিতে নুত্যগীত কবে, এবং অনেক স্থলে 
ভদ্কুলকামিনীগণেব অপেক্ষা অধিক সমাদব পায়। স্থতবাং সে সময়কার 
রুধ্গনগরের সামাজিক অবস্থাব বিষয়ে শোক কবিয়া আব কি কবিব। 

এই সকল শিষয় উল্লেখ কবিবার প্রযোক্ন এই যে, তখন এ সম্বন্ধে দেশের 
সামাজিক অবস্থা কিৰপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। তখন অল্পবয়স্ক 
নালকদ্দিগেবও আচাব ব্যবহাব আলাপ পবিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। 
তরলমতি বালকেবাও এমন সকল বিষয জানিত যাহা তাহাদিগের জান। 
উচিত নয়। স্থৃতবাং লাহিডী মহাঁশষের বধংক্রম দ্বাদশ বর্ষ হইতে না হইতে 
পিত] র।যরুষ্ণ ও মাতা জগগ্ধাত্রী যে তাহাকে কুঞ্চনগবেব বালকদিগের সঙ্গ 
ভইতে দূরে র।খিবাব জন্ত ব্যগ্র হইযাছিলেন এইবপ অন্রমান অযৌক্তিক নয় । 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি সাধু বামরুষ্ণ সন্ভানদ্িগকে সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। 
কিন্ত নিজের বিষয় কর্মেব মধো সর্বদা চক্ষে চক্ষে রাখাও সম্ভব ছিল না। 
এরূপ অনুমান হয় যে, পিতা মাতা দেখিতেন যে তীাহার্দের সহ্ম্র সতর্কত। 
সত্বেও সন্তান পল্লীর বালকদদলে মিশিত এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষ! 


৪৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গস্মাজ 


কবিত, যাহ! তাহার জানা উচিত নয়। তখন তীহার। উভষে তাহাকে 
স্থানাস্তরিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া! উঠিলেন। কেশবচন্দ্র তখন আলিপুবে 
কাক্গ করিতেন ও কালীঘাটের সন্নিহিত চেতল1 নামক স্থানে বাস করিয়া 
থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্বেগ দেখিয়াই কেশবচন্দ্র বালককে কলিকাতায় 
আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক ১৮২৬ সালে দ্বাদশ বর্ষ বসে 
কেশবচন্দ্র তাহাকে কলিকাতাতে আনিলেন। 


তীয় গরিচ্ছ্দে 


লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিস্ারস্ত 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ 


১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহিডী মহাশয় কলিকাতাব দক্ষিণ উপনগরবত্তী কালী- 
ঘাটের সন্নিকটস্থ চেতুল। নামক স্থানে নিজ জ্যেঙ্গের বাসাতে আসিলেন। 
জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্র ভাতাব শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত কবেন, এই চিন্তাতে উদ্দিগ্ 
হইতে লাগিলেন। খন চেতলার সন্নিকটে ইংরাজী স্থল ছিল না। 
কেশবচন্দ্র ভাতাকে উত্তমবপ ইংবাজ্জী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিযাছিলেন, তাহ! 
করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতাতে রাখা চাই, কিন্তু এই স্থকুমাব বয়সে 
সহোদ্দবকে কোথায় বাখেন, কে বা তাহাকে ইংবাজী স্বলে প্রবিষ্ট কবিয়! দেয়, 
কিসেই ব৷ তাহার থাকিবার ও শিক্ষাব ব্যয়াদি নির্বাহ হয়, এই সকল 
ভাবিয়! দারুণ দুশ্চিন্তাষ কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু এই সময়ে তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন, যাহার ইষ্টকল লাহিড়ী 
মহাশয়ের পবজীবনে দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনুমান করা ধা কলিকাতাতে 
আসিবার পুর্বেই তৎ্কালপ্রচলিত রীতি অন্রসাবে রামতঙ্গ কিছুদিন পাবশ্ 
ভাষ। শিক্ষ। করিয়াছিলেন এবং স্বল্পরূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়! 
আসিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধ্যাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়া 
কনিষ্ঠের এই ছুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নিজে পারসী 
ও আরবীতে পারদশী ছিলেন; স্থৃতরাং সে বিষয়ে যখেষ্ট সাহায্য করিতে 
লাগিলেন । দ্বিতীয়তঃ খাতা বীধিয়া দিয়া ভ্রাতাকে মনোযোগ সহকারে 
ইংরাজী লিখাইতে লাগিলেন । উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের হাতের 
ইংরাজী লেখার প্রশংস। করিলে তিনি বলিতেন “দাদা এই লেখার ভিত্তিস্থাপন 
করিয়াছিলেন।” 


তৃতীক্স পবিচ্ছেদ ৪৫ 


এইরূপে কেশবচন্দ্রের অবিশ্রান্ত যত্ব ও পরিশ্রমে গুণে নবাগত সহোদরের 
শিক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহা কেশবের মনঃপৃত হইত না। কারণ 
দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে কর্মস্থানে থাকিতে হইত, তখন বালক 
বামতন্ বাসায় ভৃত্য বা দাসীর হস্তেই থাকিতেন। চেতলার দাস দানীগণকে 
এখনও যেবপ বিরত দেখ। যায়, তখন তাহাবা! ধে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে 
পারি না। সর্বত্রই দেখিতেছি তীর্থস্থানেব সন্নিকটে সামাজিক নীতিব "অবস্থা 
অতি জঘন্ত। বনুসংখ্যক অস্থাধী, গতিশীল নবনারী এই সকল স্থানে সর্বদাই 
আসিতেছে ও যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, 
তাহাদিগকে প্রবঞ্চন। কবিষা ব। পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিবার 
মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্শজ্ঞানশূন্ত লোক এই সকল তীরস্থানের চাবি্দিকে 
বাস কৰে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগেব গৃহে এই সকল স্থান পুর্ণ হইয়া ষায়। 
যাত্রীদদিগকে বাসা লইতে হইলে অনেক সমঘে এই সকল নাবীদের ভবনেই 
বাস। লইতে হঘ। তাহার! দিনে যাত্রীদিগকে বাস! দিয়! ও রাত্রে বারাঙ্গনাবুত্তি 
করিষা ছুই প্রকাবে উপাঞ্জন করিতে থাকে । যখন রূপ ও যৌবন গত হয় 
তখন ইহাদ্দেব অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন কবে। 
চেতল। তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নাবীতে পুর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের গ্তায় 
তখনও চেতল। বাণিজ্যে একট! প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলগ্ডে যে 
সকল চাউলেৰ রপ্তানী হইত চেতল| সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। 
এতদর্থে স্থদূব বাখবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগবাহাট, কুলপী 
প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকা ও শালতী আসিযা কালীঘাটের 
সন্নিকটবর্তী টালিৰ নাল। নামক খালকে পুর্ণ করিযা! রাখিত। স্ৃতরাং 
পূর্বববঙ্গনিবাসী চাউলেব গোলাদাব, আডতদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃতিতে 
চেতল! পবিপৃর্ণ ছিল। এপ প্রবাসবাসী বণিকদলেব আবাসস্থানে কিরূপ 
লোকেব সমাগম ভয সকলেই তাহ! অবগত আছেন। সকলেই অন্রমান 
কধিতে পাবেন কিৰপ সামাজিক জলবায়ুব মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক 
রামতন্ধ চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এক্প 
সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয নাই । 

কেশবচন্দ্র এবণ স্কানে ও এবপ সংসর্গে ভ্রাতাকে বাখিয়৷ স্থস্থিব থাকিতে 
পাবিতেন না। কিৰপে তাহাকে সরাইতে পাবেন সর্বদা সেই চিন্তা 
করিতেন। অবশেষে এক ক্যোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙ্কর 
মৈত্র নামক নদীয়া! জেলা নিবাসী একজন ভদ্রলোক কন্বপ্রার্থী হইয়। কেশব- 
চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার 
নামে কালীশঙ্কবের একজন আত্মীয় ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত 
কোনও বিদ্যালম্বে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয়পাজ্জ ছিলেনশ। এই 
গৌরমোহন বিগ্ালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জয়গোপাল 


৪৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তর্কালঙ্কারের ত্রাতুন্পুত্র। জয়গোপাল তর্কালঙ্কাব প্রথমে শ্রীরামপূরের 
মিশনারি কেবী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কুত্তিবাসের রামাষধণেব সংস্বর্তী 
ও প্রকাশকৰপে বঙ্গসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইলে, তাহার সাহিত্যেব অধ্যাপকের পদ গ্রহণ কবেন। 
ইহাবই নিকটে প্রেমটাদ তর্কবাগীশ, তাবানাথ তর্কবাচম্পতি, ঈশ্ববচন্দ 
বিস্কাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ শিক্ষালাভ কবিয়াছিলেন। তীশ্াব 
উত্কুষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখায়িকা সংন্কত কালেজে প্রচলিত 
আছে। যখন তাভার বয়ঃক্রম ৬০৬৫ বৎসবেবও অধিক হইবে এবং যখন 
কালেজে আস! যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হইত, তখনও কালিদাসেব 
“শকুন্তলা” ব। ভবভূতির “উত্তররামচবিত” পডাইবাব সমযে তিনি এমনি 
তন্ময হইয! ধাইতেন যে, পডাইতে পডাইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ 
কবিয়া প্লাডাইতেন ও বণিত বিষয়ে অভিন্য কবিতে প্রবুত্ত 5হউতেন । 
অপর শিক্ষকদিগের মধো কেবল 10. [,. ২01)87:0501-এব বিষমেও এইবপ 
শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পডাইবাব সমযে আত্মহারা হইতেন । 

যাহ! হউক এই সময়ে জযগোপাল তর্কালঙ্কাব কলিকাতা সহবেব 
একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহাব ভ্রাতৃপ্পুত্র গৌরমোহন 
বিচ্ভালঙ্কার হ্যোরেব একজন প্পিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্ত্র, কালীশস্কর 
মৈত্রকে কর্মলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন , কিন্তু তাভাব 
প্রতিদান স্বরূপ এই কথা থাকিল যে, কালীশঙ্কব গৌরমোহনকে ধবিষ। 
বাষতহ্থকে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি কবিয়। দিবেন। গৌবমোভন এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন । তখন কৌলিন্ত ও বংশমর্ধ্যাদার প্রতি মান্তষের বিশেষ দুষ্ট 
ছিল। লাহিভী মছাঁশয় বলিতেন যে, তিনি কুলীনের সন্তান বলিষা বিগ্যালস্কাব 
আনন্দের সহিত তীহার সহায়ত। করিতে প্রব্ুত্ত হন। 

একদিন গৌরমোহন, বালক রামতন্কে চেতলা হইতে আনাইয়া, সঙ্গে 
করিয়া গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবস্ভা ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ কবিতে 
গেলেন। হেয়াবের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উমেদাব ও স্কুলে 
বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়াৰ তাহাদিগকে শুধু 
মুখে যাইতে দিতেন না; পরিতোষপুর্বক মিঠাই খাওযাইয়। ছাডিতেন। 
তাহাব ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল , তাহার সহিত 
হেযারের এ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিগ্ঠালঙ্কার, বালক রামতন্ছকে সেই 
মিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয্সা রাখিয়া তেয়ারের নিকটে গেলেন এবং 
তাহাকে ভন্তি করিবার জন্য সাধ্যসাধনা কবিতে লাগিলেন। হেয়ার 
এরূপ অন্রবোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন স্থীয় 
স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল 
যে, হেয়ারের পক্ষে বাটার বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ তি 


লে দলে বালক- “7206 0০০: 005, 126 1019 01). 200, 106 9105 1 
০: 301১০01” বলিয়া তাহাব পাক্ধীব ছুই ধারে ছুটিত। তত্ঠিন্ন পথে ঘাটে 
বয়োবুদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্তরবোধ উপরোধ করিতেন। যে সম্যে 
বিদ্যালঙ্কার বালক রামতনছকে লইয়া উপস্থিত হন, সে সমধযে হেয়াব ফী, 
বালক লওয়া একপ্রকাব বন্ধ করিযছিলেন ;$ যে কয়টি ফ্রী বাখিযাছিলেন। 
সে সমুদয় পুর্ণ হইব! গিয়াছিল। শ্ৃতরাং তিনি বিছ্ভালঙ্কাবের অন্থরোধ রক্ষা: 
কবিতে পাবিলেন না, বলিলেন__খালি নাই, এখন লইতে পাবিব না ।» 

বিদ্যালক্কাৰ তেষারেব নারীন্থলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
তিনি লিবাশ না হইয়! লাহিভী মভাশযকে বলিয়া! দ্রিলেন_ “হেয়াঁবের 
পান্ধীব সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে ।” বালক রামতন্র তাহাই কবিতে 
লাগিলেন। ভিনি ভাতিবাগানে বিগ্যালঙ্কারেব বাসা হইতে সকাল সকাল 
আহার কবিয়।, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়।রেব বহির্গত হইবার পুর্ব্বেই 
গ্রেসাতেবের ভবনেব দ্বারে গিষা উপস্থিত হইতেন , এবং তীহাব পান্ধীব 
সহিত ছুটিতে আবম্ত করিতেন । হেযাবেব পান্কী নানা স্থানে যাইত এবং এক 
এক স্বানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত । বামতঙ্ছ সর্বত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা 
কবিতেন। একদিন অপবাহ্রে হেয়াব স্বীষ ভবনে ফিবিযা আসিষা পান্ধী 
হইতে অবতবণ কবিষা দেখিলেন বালকটির মুখ শ্ুকাইযা গিযাছে । অন্থমানে 
বুঝিলেন সে দিন তাহাব আহার হয নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন__“তোমাক 
কি ক্ষুধা পাইযাছে? কিছু আহাব কবিবে?” বালক রামতম্থু আহারেক 
কথা শুনিয়াই ভয়, পাইলেন; বিদেশীষ ও বিধন্মী লোকেব ভবনে আহার 
কবিলে পাছে জাতিচাত হইতে হয় তাই ভষে ভয়ে বলিলেন,_“না, আমাব 
ক্ষুধা পায় নাই |” হেযার তাহার মুখের ধিকে চাহিযা বলিলেন--“আমাকে 
সত্য বল, আমার বাটীতে তোমাকে খাইতে হইবে না, এ মিঠাই ওষাল! 
তোমাকে খাইতে দিবে । সত্য করিয়া বল আজ আহার কবিয়াছ কি ন1% 
বালক বামতন্চ কাদিযা ফেলিলেন, বলিলেন_ “আজ আমার খাওযা হয 
নাই ।” তখন মহামতি হেষাব তাহাব মিঠাইওযালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই 
খাহতে দিতে বলিলেন । এই প্রকাবে দ্িবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের 
মিঠাইওযালার নিকট তাহাব দিনের আহার মিলিত । 

এইরূপে প্রায় ছুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার 
বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবাব পাত্র নয, বিদ্যাশিক্ষা ব্যয়ে ইহার অতিশয় 
আগ্রহ । তখন তাহাকে ফ্রী বালকের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই 
অবস্থায় এক নূতন বিঘ্ন আসিয়! উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের 
পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার 
ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্থলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন। 
কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার ব! ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছ। হস্তে 


৪৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমমাজ 


স্কুলের দ্বারে ্ীডাইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছন্্ 
বালকদ্দিগকে ধরিষ! তিরস্কার পুর্ববক মায়ের মত উত্তমরূপে গ। মুছিয়া দিতেন । 
বালকদ্দিগকে পরিফার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী বালকদিগের 
সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সমস্থ 
তাহাদেব অভিভাবকদিগকে একখান! একবারনামা লিখিয়া দিতে হইবে যে, 
কোন বালক যদ্দি অপবিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কলে আসে তাহ হইলে অভিভাবককে 
জরিমান। দিতে হইবে । 

লাহিডী মহাশয়কে ভত্তি করিবার সমযে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার 
বলিলেন,_তাহাব জোষ্ঠটকে উক্ত প্রকার একরারনাম। লিখিয়। দিতে হইবে। 
কেশবচন্দ্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় 
থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিভ্যালয়ে যাইতেছে তাহা 
দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে, এইবৰপ স্থলে আমি কিবপে প্রতিজ্ঞ।পত্তে 
স্বাক্ষব কবি। তিনি এক প্রকাব নিধাশ হইয়। ছাভিয়া দিলেন। অবশেষে 
বিচ্যালক্কবর অনেক বুঝাইযা তাহাকে রাজী করিলেন। রামতনম্থ স্বুল 
সোসাইটীব স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভন্ভি হইলেন । প্র স্কুল পবে কলুটোল৷! 
ব্রাঞ্চ স্কুল ও তৎপবে হেষাব স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই স্থানে মহাত্মা 
হেয়াবের জীবনচরিত কিছু বলা আবশ্যক | 

ডেভিভ্‌ হেষার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলওদেশে জন্মগ্রহণ কবেন। ১৮০০ 
সালে ঘডিওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন । এখানে বাসকালে 
কশ্মস্যত্বে এদেশয় 'অনেক ভদ্রলোকেব সহিত তাহার বন্ধুত। হয। হেয়ার 
নিজে উচ্চদরেব শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহ] অন্থভব করিয়াছিলেন 
যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের লোকের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিবে না। তদন্তসারে তাহার দোকানে কেহ ঘডি কিনিতে বা 
মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উথাপন কবিতেন। ১৮১৪ সালে 
রামমোহন রায় ঘখন কলিকাতাঁতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্লকালের 
মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার স্বতঃ 
প্রবৃত হইয! রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত 
হইলেন। সভা ভঙ্গেব পর ছুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষ। প্রবর্তিত করিবার 
প্রয়েজনীঘ্বতা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হইল। অবশেষে স্যিব হইল যে, 
এদেশীয় বালকগণকে ইতরাজী শিক্ষ। দিবার জদ্য একটি স্কুল স্থাপন কব হইবে । 
আত্মীয় সভার অন্ততম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীস্তন 
সথপ্রিষকোর্টেব প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (91: [7506 5:95) 
মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উৎসাহ ও যত্বে হিন্দু কালেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়। যাইবে । মহাবিস্কালয় 
বা বর্তমান হিন্দষ্কল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটার একজন সভ্য 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ ৪৯ 


নিষুক্ত হইলেন। তিনি ডাক্তার এইচ. এইচ. উইলসনের (10৫. মন. নে. 
ড৬/1507) পরামর্শের অধীন থাকিয়া অবিশ্রান্ত মনোযোগের সহিত স্থুলটির 
উন্নতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন । 

১৮১৭ সালের ২* জ্জাহুয়ারি দিবসে হিন্দুকালেজ খোল। হয়। সেই 
বৎসরেই হেম়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় এ দেশীয় 
ভদ্রলোকদিগেব সাহাষ্যে স্থুলবুক সোসাইটা নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। 
এ সভার সভ্যগণ ছাত্রগণেব পাঠোপযোগী ইংবাঁজী ও বাঙ্গাল! নানাপ্রকাৰ 
গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবুত্ত হইলেন। এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশেব 
নবধুগের একটি প্রধান ঘটনা । কারণ এই সভার মুক্দিত গ্রস্থাবলী এদেশে 
শিক্ষার এক নৃতন দ্বার ও নৃতন রীতি উন্মুক্ত কবিযাছিল। রামমোহন বায় 
তাহাব বন্ধ হেযাবেব সহায় হইয়! নৃতন ধবনেব স্কুলপাঠা গ্রন্থ সকল প্রণয়ন 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি একখানি বাঙ্গাল। ব্যাকবণ ও জ্যাগ্রাহি নাম 
দিয়া একখানি ভূগোলবিববণ লিখিযাছিলেন। তীতার প্রণীত ব্যাকরণ পাওষা 
গিয়াছে, কিন্তু জ্যাগ্রাহিব উদ্দেশ পাওয়া যাভতেছে না। এততপ্ডিন্ন আরও 
অনেকে এই সভার সাহায্যে নানাপ্রকাৰ ইংবাজী ও বাঙ্গাল! পুম্তক প্রণযন 
করিতে লাগিলেন । 

১৮১৮ সালের ১ল। সেপ্টেম্বর ভেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটী নামে আৰ 
একটি সভা! স্বাপিত হইল । হেয়ার ও বাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের 
পদগ্রহণ কবিলেন। কলিকাতা র স্থানে স্থানে নৃতন প্রণালীতে ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল! শিক্ষাব জন্ত স্কুল স্থাপন কবা এই সোসাইটীব উদ্দেশ ছিল। হেয়াৰ 
উহার প্রাণ ও প্রধান কাধা-নির্বাহক ছিলেন। তিনি ইভার উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
কবিবার জন্য অবিশ্রাস্ত পবিশ্রম করিতে লাগিলেন । এমন কি সেজন্য তাহাব 
ঘডিব ব্যবসাষ রক্ষা কর। অসম্ভব হইয। উঠিল। তিনি তাহার বন্ধু গ্রেকে 
ঘড়িব কারবাব নিক্রষ কবিয়া, সেই অর্থে সহরের মধো কিঞ্চিৎ ভূমি ক্ষ পূর্বক 
তদুৎপন্ন আয দ্বাব1 নিজেব ভবণ পোষণের ব্যয নির্বাহ করিতে লাগিলেন ; 
এবং অনন্তকর্্া হইয়া! এদেশের বালকদিগকে শিক্ষাধান কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন । 
ঠনঠনিষা, কালীতল1, আভপুলী গ্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কষেকটি বিগ্ভালয় 
স্তাপন করিলেন। প্রতিদিন প্রাতে আহাব কবিধা, একখানি পান্ধীতে 
আরোহণ পূর্বক, তিনি স্বীয নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়াব স্ত্রী হইতে বাহির 
হইতেন। প্রথমে তাহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশাল। ও স্কুলগুলি পরিদর্শন 
কবিতেন; তৎপবে যে সকল দরিদ্র বালকেব গীডাব সংবাদ পাইতেন, 
তাহাদের ভবনে গিষ! তাহাদিগের ওঁষধধ ও পথ্যাদিব ব্যবস্থা করিতেন, 
অবশেষে হিন্দুকালেজে গিষা উপস্থিত হইতেন; সেখানে প্রতোক শ্রেণীর, 
বলিতে কি প্রতোক বালকের, কার্ধা পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে' সমস্ত 
দিন সহরের নানা স্থানে ঘুরিযা বেড়াইতেন? সাঘংকালে বাস ভবনে 


৫০ ামতন্থ লাহিড্ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ফিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক 
বালকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়াবের মুখ এতবাব দেখিতেন যে, 
অনেকে তাহাকে আপনার লোক মনে কবিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রতি 
হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা বর্ণনীয় নহে । তাহাদিগকে দেখিলে 
তাহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আব সকল কাজ ভূলিয। যাইতেন। মধো 
মধ্যে স্কলে আসিবাৰ সময় নিম্শ্রেণীব শিশুদিগেব জন্য খেলিবার বল কিনিয়া 
আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে এঁ বল উর্ধে ধবিয়! উদ্ধান্ত হই শিশুদলেব 
মধ্যে দাডাইতেন ১ তাহাবা চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিবিয়! ধরিত , 
কেহ কোমর জডাইত , কেহ গাত্র বাহিয়া! উঠিবাব চেষ্টা করিত, কেহ ব। 
স্বন্ধে ঝুলিত ; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তাহার ফ্রী 
বাঁলকগুলির প্রতি তাহাঁব বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে 
নিজ সন্তানের শ্ায জ্ঞান করিতেন । রামতন্তকে তিনি সেই শ্রেণীভৃকত কবিয়। 
লইলেন এবং চিরদিন তাহাকে সেইভাবে দেখিতেন। 

লাহিভী মহাশয যে দ্রিন ভেযারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দিন আব একজন 
উত্তরকাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহাব সঙ্গে এক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইযাঁছিলেন। 
তিনি রাজা দ্িগম্বর মিন্ত। তাহাৰ ততৎ্কালের সহাধ্যায়াদের মধো আর 
একজনেব নাম উন্লেখষোগা, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টাবন্ধপে প্রসিদ্ধি লাভ কবিষাছিলেন। 

লাহিডী মহাশযকে ভন্তি কবিবাব সময হ্েয়াব জিজ্ঞাস! কবিলেন-__ 
“তোমার বয়ম কত ?” 

লাহিভী মহাশয় বলিলেন-_“১৩ বৎসব।” 

হেয়ার বলিলেন__“না, তোমার ব্যস ১২-ব অধিক নয় ।” 

লানিভী মহাশয় পুনবায় বলিলেন-_“১৩ বৎসব ।৮ 

তথাপি হেয়াব বলিলেন, *না_-১২ বৎসর” এবং ভাহাই লিখিযা 
লইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লাহিডী মহাশয় উত্তরকালে বিশ্ময়, 
প্রকাশ করিতেন। আমাদের বোধ হয় হেয়াব জানিতেন যে, এ দেশের 
লোকে বালক ভ্রয্নোদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বৎসর বলে, কিন্তু 
ইংরাজী হিসাবে তাহা ১২ বৎসর, সেই জন্যই এই প্রকার করিয়া থাকিবেন। 

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ 'অনেক 
সময়ে নিয়্তন শ্রেণী নকলে মনিটারের কাজ করিত । লাহিডী মহাশয় যখন 
সপ্ধম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন প্রথম শ্রেণীর যাদব ও 
আদ্দিত্য নামে ছুইটি বালক মনিটারের কাক্জ করিত । এই দুইটি মনিটাবের 
বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র মনে ছিল যে, যাদব বালকদ্দিগকে 
অতিশয় প্রহার করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহার্দের অবস্থা ভাল তাহাদের 
নিকট হইতে মিঠাই খাইবার পয়সা লইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল। 


তৃতীর পবিচ্ছোদ ৫১ 


সে নাকি পবে একটা স্থল কবিবাব ছল করিয়া দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট হইতে ৭০০২ সাত শত টাক] ঠকাইয1 লইয়াছিল। 

শিছ্চালযে প্রবেশ কবিয়া পড়িব।র ব্যবস্থা ত এক প্রকাব হইল, কিন্তু 
কাহাব আশ্রয়ে থাকিযা পাঠ করেন. মনেই এক মভাচিস্কা। প্রথমে কেশব- 
চন্দেব অন্তরোধে গৌবমোহন বিদ্যালঙ্ক'ব তাভাকে আপন বাসায় বাখিতে 
সম্মত হইলেন। রামতন্ত সেখানে থাকিয়া স্কুলে পডিতে লাগিলেন। সে 
কালে কর্শস্তানে পরিবার সঙ্গে লইয়। যাইঈবাব বীতি ছিল না। কলিকাতাতে 
ধাভাবা বিষয় কম্ম করিতেন, তহাঁবা সচরাচর হয কোন৪ পদস্ত আত্মীয়ের 
আশ্রয়ে, না হয় ছুই দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের 
মধ্য 'এক বাক্তি রুভী ও উপাজ্জনশীল হইলে তাহার জ্ঞাতি কুট্থদিগের মধো 
অনেকে একে একে আসিয়া তাভাব কলিকাতাস্ব বাসাতে আশ লইতেন । 
কেহ ব। কন্ষের আশাষ নিক্ষম্ম। বসিযা! খাইতেন ;₹ কেহ বাকাজ কম্ম করিষ। 
সামান্য উপাঞ্জন কবিতেন। এবপ ব্যক্তিদ্দিগকে অন্নদান কব। ভদ্র-গৃহস্ত 
মাত্রেরই একটা কর্তবোব মধো পবিগণিত ছিল। 'অধিকাংশস্কলেই পাকাদি 
কাষোব জন্ত স্বতন্ত্র পাচক বাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত ব| নিম্ম। 
বাক্তিগণ£ পাল। কবিষা বন্ধনাদ্দি কবিতেন । তাহ।| লইয়া সমযে সমযে ঘোব 
বিবাদ উপাস্থত হইত । একজনেব কাধা অপবে কবিতে চাহিত না। 
আপনাদেব মধ্যে কোন 9 শল্পবযস্ব বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসাব 
নিষ্ষম্ম। বাক্তিগণ তিরস্কাব ও তাডনাদ্িব প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্তী কবিষ' 
ভাহাদিগেব দ্বাব অধিকাংশ কাজ করাইয়! লইবার চেষ্টা কবিত। এই সকল 
কলিকাতা-প্রবাসী নিষ্বশ্থী লোকেব স্বভাব চবিত্র কিরূপ ভইত তাহাব বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই । এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময়ে উপার্জক 
কলিকাতা! প্রবানীদিগের মধো এবপ লোক অনেক দেখা যাইত ধাবা বনে 
অন্ততঃ একবাব চবিভ্রব্খলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। 
তখন স্ববাপানটা প্রবল হয নাই, কিন্তু কলিকাতা প্রবাসীদিগেব অনেকে 
গাজা ও চরস প্রভৃতিতে পবিপন্ক হইতেন। 

অল্পবস্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইবপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিযাই 
বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অন্রমেয় । 
বালকদ্িগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইযা যাইত। 
বয়ঃপ্রাণ্ড পুকবদিগেব অসম্কৃচিত আলাপ ও ইয়ারকিব মধ্যে বাস করিঘ| 
তাহারা অক'লপক্ক হুইয়া উঠিত। তাহাদের বযসে যাহা জানা উচিত 
নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচবণ করিত । অনেকে ফিনফিনে কালাপেডে 
ধৃতি পবিয়া, বুট পায়ে দিযা, দাঁতে মিশি লাগাউষা ও বাকা সিতে কাটিষ। 
সহরের বাবুদের অন্ুকরণেব প্রযাস পাইত; চরস গাজা! প্রভৃতি থাইতে 
শিখিত ; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত | 


৫২ রাষতন্ু লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


বালক রামতহ্ছ বিদ্যালক্ষাবের হাতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস 
করিতে লাগিলেন। শুনিযাছি বিদ্ভালঙ্কারের নিজের স্বভীব চরিত্র ভাল 
ছিল না, স্থতবাং তাহাব বাসাটি আরও ভয়ঙ্কর স্বানছিল। বাসার লোকে 
বালক রামতন্থকে সর্বদা বীপাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাউত, সেজন্য 
তাহার পাঠেরও অতাস্ত বাঘাত হইত । 

ক্রমে এই কথা কেশবচন্দ্রের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়। 
শ্যামপুকুব নামক স্থানে স্বীয় পিতার মাতুল-পুত্র রামকান্ত খা মহাঁশষেব ভবনে 
বাখিষা দিলেন। খা মহাশয় সে সমষে নীলের দালালি করিতেন । এখানে 
আসিষা রামতন্থ একটু স্নেহ ও ষত্ব পাইতে লাগিলেন । খ। মহাশয সপরিবাবে 
সহরে বাস কবিতেন। তাহার গৃহিণী বালক রাঁমতন্কে ভালবাসিতেন । 
কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের দুগ্ধ ও টিফিনের বাধ দিতেন, কিন্ধ তথ্যাতীত আব সকলই 
তিনি এ গ্রহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্টীমপুকুরে আসিষা তীাহাব 
মার একট লাভ হইল । তাহার সহপাঠী বালক দিগন্বব মিত্র তখন শ্যাম- 
পুকুবের নিকাটস্থ শ্তামবাঙ্জাবে নিজেব মাতুলালয়ে বাস করিতেন। বামতন্ঠ 
দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্য তাহাব মাতুলালযে গেলে দ্রিগম্ববেৰ 
মাতাৰ সহিত তাহাৰ আলাপ পবিচষ হয় । দিগম্ববেব জননী তীহাকে স্বীয 
পুত্রেব ন্যায় নেত কবিতেন এবং সর্বদা সংবাদ লইতেন। পিতার গৃভে ভাল 
দ্রব্য কিছু হইলেই ডাকিষ! খাওযাইতেন এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য 
কবিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বিদেশে তাহার মাসীব কাক্ত 
করিতেন। এই স্নেহ ভালবাসাব কখা চিরদিন লাহিডী মহাশষের স্থতিতে 
জাগরূক ছিল। তিনি কতজ্ঞতাপূর্ণহ্বদয়ে অনেকবার এই স্নেহের বিষয় 
উল্লেখ কবিতেন। 

তখন সভাধ্যায়ীপিগে মধো এবপ প্রণয় সর্বদা জন্মিত। সহরস্থ সহাধ্যায়া 
বন্ধু্দিগের জননীরা অনেক সময়ে বাস্তবিক মাতৃঘপাব কাঞ্জ করিতেন। 
অনেক সমযে প্রবাসবাসী বালকগণকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে 
বাচাইতেন। আমাদেরই বালককালে এবূপে কতবার স্থরক্ষিত হইয়াছি। 
অনেক স্থলে প্রবাসবাসী বালকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী 
9 তাভাদের ভগিনীদিগকে দিদি বা বোন বলিয়া ডাকিত এবং যথার্থই সেই 
প্রকার ব্যবহাব পাইত। যাহার] জননী ও ভগিনীগণের ন্বেহ ও ভালবাস! 
হইতে দূরে আসিয়া পুরুষদলের নীচ আমোদের মধ্যে পড়িয়া থাঁকিত, 
তাহাদের পক্ষে এই স্নেহ ও ভালবাস! যে কি মহা! ইষ্টসাধন করিত তাহা! এখন 
বাক্যে বর্ণনা কবিতে পারি না। উত্তরকালে ধাহার। বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছিলেন, তাহাদেব অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্ষেহ পাইয়া 
মাচ্ছুঘকে ভালবাসিতে শ্রিখিয়াছিলেন। পণগ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্ত্র ঘোষের জননী রাইমণির কথ! সকলেই অবগত 


ভূতীয় পরিচ্ছেদ ৫৩ 


মাছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগত ঈশ্বরচন্দ্রের মাসীর স্থান অধিকার 
কারয়া, তাহাব অতুলনীয় ন্গেহ ও যত্বের ঘারা কিরূপে তাহার জ্বদয়কে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ বিদ্যাসাগর মহাশয় ন্বয়ং লিপিবদ্ধ কবিয়1 বাখিয| গিয়াছেন। 
$গাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রুত জীবনচরিত হইতে তাহ] উদ্ধত করিতেছি-_ 

“তাহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবমুক্ক ছিলেন । 
শুত্রেব উপব জননীর যেরূপ স্সেহ ও যত্ব থাক! উচিত ও আবশ্টক, গোপালচন্দ্রের 
উপব বাইম্ণিব ন্েেহ ও যত্ব তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশয নাই। 
কিন্ত আমার আন্তরিক দু বিশ্বাস এই, নেহ ও তবু বিষয়ে আমায় ও গোপালে 
রাইমণির অণুযাত্র বিভিন্নতা ছিল না। ফল কথ। এই, স্সেহঃ দয, সৌজন্া, 
অমাধিকতা, সদ্বিবেচনা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ শ্্রীলে।ক এ 
পথান্ত আমার নযনগে!চব হয় নাই | এই দয়াশীল সৌনামুন্তি আমাব জদয়মন্দিবে 
দেবামৃত্তিব স্তায় প্রতিষ্ঠিত হুইয়া বিরাজমান রহিয়াছে । প্রসঙ্গক্রঘে তাহার কথ। 
উপস্থিত হইলে তীয় অপ্রতিম গুণেব কীর্তন কবিতে করিতে অশ্রুপাত 
ন| করিষ! থাকিতে পাবি ন।। আমিক্ত্রীজাতির পক্ষপাতাশ বলিয়া অনেকে 
নির্দেশ কবিধা থাকে । আমার বোধ হয় সেনির্দেশ অসঙ্গত নভে । ঘষে 
বাক্তি ধাহইমণিব সেই দযা, সৌজন্ত প্রভৃতি প্রতাক্ষ কবিষাছে এবং এ 
সমস্ত গুণেব ফলভোগী হইয়।ছে, সে যদি স্ত্রীজাতিব পক্ষপাতী না হয তাহ] 
হইলে তাহাৰ তুলা কতত্ন পার ভূমগুলে নাই ।” 

ঠিক কথা৷ বিগ্যাসাগর যে কলিকাতাব নভ্তাষ প্রলোভনপুর্ণ স্থানে 
পদার্পণ কবিষা ন্ুবক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা বাইমণির ন্লেভের গুণে। 
রামতন্ন বাবুও যে সুকুমাব ব্ষসে, পাপপ্রলোভনেব মধ্যে বাচিযাছিলেন, 
তাহাও যে অনেকট। বামকাস্ত খা মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগম্বব মিত্রের মাতাব 
নেহেব গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? মাত! ভগিনীন স্নেহ ছাড়িযা! যিনি 
আসিযাছিলেন, তাহার পক্ষে এই স্নেহ এক মহা রক্ষাকবচের ন্যায় হইয়াছিল । 

হায়! ব্র্তমানকালে সহাধ্যায়ীদিগেব ও তাহাদেব পবিবারবর্গের সহিত 
সে সখ্যভাব আব দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটি শ্রেণীতে ৬০।৭০-এবও 
অধিক বালক বসে, স্ৃতরাং সম্বৎসরেব মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচয় 
হওযা কঠিন, সধ্যস্থাপন ত দূরের কথা । লোকে মনে করিষা থাকে, লিখি 
পড়িয। কৃতী ও কাধ্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা কিন্তু গুরু শিষ্বে ভক্তির সম্বন্ধ 
বালকে বাঁলকে সখাভাব যে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ তাহা অনেবে 
জানে না, সেই জন্য বর্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব 
রামতন্থ লাহিড়ীর ন্ভায় মানুষ প্রস্তুত হওযা এক প্রকার অসম্ভব হইয় 
উঠিতেছে। 

অতঃপর কলিকাতার তর্দানীস্তন স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয়ে কিছু" বল 
আবশ্কক । বর্তমান গ্যাসালোকে আলোকিত, প্রশত্ত-রাজ-বর্ম-মণ্ডিত, ড্রেণ 
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সমধিত কপিকাতাতে ধাহাবা বাস কবিতেছেন, তীশারা সে সময়কাব স্কলেব 
বালকগণের কঠোব তপশ্যাব ভাব কল্পনাতেও আনিতে পাবিবেন না। তখন 
কলিকাতায আঁসিলে অপ্রিকাংশ বালকই এক বৎসবের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
গুরুতর পীড। দ্বাব! আক্রান্ত হইত। এই গীড! সচরাচব অজীর্ণতাদোষ 
বপ দ্বাব দ্যা প্রবেশ কবিত , পবে জব বিকাব দিয। উপসংভার কবিত । 
দেওয়ান কাপ্তিকেষ চন্দ্র বাষ, উহারই কষেক বৎসর পবে বিদ্বাশিক্ষার্থ আসিয়। 
কিছুদিন বামতন্ত বাবুব বাসাতে ছিলেন। তিনি পে সময়কার কলিকাতা 
অবস্থা যাহ! বর্ণন। কবিষাছেন তাহ উদ্ধত কবিতেছি-_ 

“তংকালে মফংম্বলেব যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন 
াহাদেব মধো অনেকেবই অজীর্ণ বোগ হইত । এ পীডাকে 'লোণ। লাগা" 
কতিত। খাভাব! তথা মল্পকাল থাকিষাই প্রত্যাগমন করিতেন, তাহাব! 
নাটী আসিষা লোণ! কাটাইবর নিষিত্ত কাচা থোড খাইতেন, ঘোল ও 
কল্সিব ঝেল পান কবিতেন এবং গাত্রে কাচা হরিদ্র। মাখিতেন। অতাল্প 
গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অস্তথখ হইত, একারণ শামি আহারেব বিষয়ে 
'অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম । তথাপি ছুই মাসেব মধ্যে আমাৰ অকচি জন্মিল , 
এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল । মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন 
তাহ! জীর্ণ হইয| যায়, আমাব শরীর ঠিক সেইরূপ হইল । 'অতাল্প আঘাতে 
মামার গাষের তক উঠিতে লাগিল। শবীবের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। 
ইষধ সেবনে কোন উপকাব ন!| ভওযাতে নৌকাযোগে গৃশাভিমুখে মাত্র। 
করিলাম। পরদিন হইতেই শবীব স্বস্ত তইতে আবস্ত ইল ।” 

এখন নফঃম্বল তইতে পীভিত হইয়া! লোকে সুস্থ হইবার দন্ত কলিকাতা 
নগরীতে 'মাগমন করে , তখন কলিকাতাতে দুইমাস থাকিলেই লোকের 
শরীব ভগ্ন হইত এনং কলিকাত। হইতে বাহিব হইলে তৎপব দিনই শবীব 
স্রম্ত হইতে আবন্ভ হইত ! সে সময়ে কলিকাতাব যে অবস্থ। ছিল তাভাতে 
এবপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল ন|। তখন জলের কল ছিল ন, প্রত্যেক ভবনে 
এক একটি কুপ ও প্রতোক পল্লীতে দুই চারিটি পুঙ্ষরিণী ছিল। এই সকল 
পচা দুর্গন্ধমনূ জলপুর্ণ পুক্ষবিণীতে কলিকাতা। পবিপুর্ণ ছিল। অন্থমান কবি, যখন 
কলিকাতার পন্তন হয় তখন বর্ধমান বাজধানীর আদিম স্থানে ছুই একটি ক্ষুত্র 
গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল । সহর ধেমন বাডিয়।ছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পু্ষবিণী খনন করিযা করিয়া বাস্তভিটা প্রস্তত কবিযাছে। এইবপে 
প্রত্যেক গৃতস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পুফরিণী হইয়াছে । এই 
মনমানেব 'মার একটি প্রমাণ 'এই যে, পুঙ্ষবিণী সকল সহবের পূর্বব/ংশেই 
ক পরিমাণে দুষ্ট হইত; কারণ স্থৃতান্ুটা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম 
সকল" নদীর পার্েই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুফরিণীর প্রয়োজন 


ছিল না। 
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এই পুফ্ষবিণীগুলি জবেব উৎস স্বরূপ ছিল। এতগ্িন্ন গবর্ণমে্ট স্থানে 
স্কানে কষেকটি দীঘিক। খনন কবিয়্াছিলেন, তাহাতে কাহাকেও আনান করিতে 
দিতেন না, সেইগুপি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদিঘী সর্বপ্রধান 
ছিল। উডিয়। ভাঁবিগণ এ জল বহন কবিষা গৃহে গুহে যোগাইত। যখন 
জলেব এই প্রকার ছুববস্থা তখন অপরদিকে সহবের বহিরাকৃতি অতি ভযঙ্কর 
ছিল। এখনকার ফুটপাতের পবিবর্তে প্রত্যেক বাজপথেব পার্থখে এক একটি 
সবিস্তীর্ণ নর্দামা ছিল । কোন কোনও নদ্দামাব পবিসব আট দশ হাতের 
অধিক ছিল। এ সকল নর্দানা কর্দম ও পক্ষে এরূপ পুর্ণ থাকিত যে, একবার 
একটি ক্ষিপ্ু হত্তী এরূপ একটি নর্দামাতে পড়িষ! প্রা অদ্ধেক প্রোথিত ভইয়। 
যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল । এই সকল নর্দাম। হইতে 
যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বদ্ধিত ও ঘনীভূত কনিবাৰ জন্যই যেন প্রতি 
গ্ুভেই পথেব পার্খে এক একটি শৌচাগাব ছিল। তাহাদেব অনেকের মুখ 
দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাঁসাবন্ধ উত্তমৰপে বস্বদ্ধারা আবৃত না করিয়] 
সেই সকল পথ দ্িষ। চলিতে পাব। যাইত না। মাছি ও মশাব উপদ্রবে দিন 
বাত্রিব মধ্যে কখনই নিকদেগে বসিয়। কাজ কবিতে পার। যাইত ন।। এই 
সমযেই বালক কবি ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আদিষ। বলিষাছিলেন,__ 

“রেতে মশা দিনে মাছি, 
ছুই নিয়ে কল্কেতা আছি ।” 

সভরের স্বাস্ত্যেব অনস্থ। যেক্ূপ ছিল, নীতিব অবস্থ। তদপেক্ষ। উন্নত ছিল 
ন।। তখন মিথ্য।, প্রবঞ্ধন।, উৎকোচ, জাল, জুযাচুরী প্রভৃতিব দ্বারা 
অর্থ সঞ্চঘ করিয়। ধনী হওষা কিছুই লজ্জাব বিষঘ ছিল ন1। ববং কোনও 
গ্নহৃদেগার্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে একপ ব্যক্তিদ্িগেব কৌশল ও 
বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা! হইত। ধনিগণ পিতানাতাব শ্রা্ে, পুত্র কন্যাব বিনা, 
পু! পার্ববণে প্রত ধন ব্যয কবিধা পরম্পবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন । 
সিন্দুবীয়াপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা! ব্যয় কবিয়। 
নিঃস্ব হইয়া গিষাছেন। যে ধনী পুজার সময প্রতিমা! সাজাইতে যত অধিক 
ব্যয় কবিতেন এবং যত অধিক পবিমাণে ইংবাজ্জেব খানা দিতে পারিতেন, 
সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংস। হইত | ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে 
সাববিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজঙ্জ। বোধ করিতেন না । 
তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভাবতব্ধ হইতে এক শ্রেণীব গাধিক1 ও নর্তকী 
সহরে আসিত, তাহার। বাঈজী এই সন্ত্রান্ত নামে উত্ত হইত। নিজ ভবনে 
বাঈজীদিগকে অভ্যর্থন। করিধা আনা ও তাহাদেব নাচ দেওয়। ধনীদের একটা 
প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্‌ ধনী কোন্‌ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য 
কত সহশ্র টাক! ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোক দিগের বৈঠকে 
বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দৌষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন 
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কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদ্িগের সহিত সংস্্ট হওয। দেশীয় সমাজে প্রাধান্য 
লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া-উঠিয়াছিল। 

এই সমযে সহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভত্র গৃহস্থদিগের গৃহে “বাবু” নাষে এক 
শ্রেণীর মান্তষ দেখ! দিয়াছিল | তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে প্রাচীন ধরে আস্থাবিহীন হ্ইয়! ভোগন্থুখেই দিন কাটাইত | ইহাদের' 
বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রপার্থে ও নেত্রকোলে নৈশ 
অত্যাঁচাবেব চিহ্ন্বর্ূপ কালিম। রেখ, শিবে তবঙ্গায়িত বাউর্রি চুল, দাতে 
মিশি, পরিধানে ফিন্ফিনে কালাঁপেডে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসপিন ব। 
কেমরিকের বেনিযান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট কর] উডানী ও পাষে পুক 
ব্গ্লস সমন্বিত চিনের বাঁডীব জ্বৃতা। এই বাবুব! দিনে ঘুমাইয়।, ঘুডি 
উডাইয়।, বূলবুলির লভাই দেখিযা, সেতাব, এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাউয।, 
কবি, হাপ আকডাই, পাচালি প্রভৃতি শুনিয়।, বাত্রে বাবাঙ্গনাদিগের আলয়ে 
আলয়ে গীতবাগ্ধ ও আমোদ কবিয়। কাল কাটাইত এবং খডদ্বহেব মেলা ও 
মাহেশের ক্নান্যাত্। প্রভৃতিব সময়ে কলিকাতা হইতে বাবাহনাদিগকে লই! 
দলে দলে নৌকাযষোগে আমোদ কবিতে যাইত | 

এই সমযে ও ইহাব কিঞ্চিত পবে সহরে গাজ। খাওযাট। এত প্রবল 
ভইযাছিল যে, সহবের স্থানে স্থানে এক একট। বড গাঙজাব আড। হইয়াছিল । 
বাগবাজাব, বটতলা ও বৌবাজাব প্রস্তি স্থানে এরূপ একট। একটা আড্ড। 
ছিল। বৌবাজাবেব দলকে পক্ষীব দল বলিত। সহবেব ভন্্রগ্রহের নিষশ্ম। 
সন্ভতানগণেব অনেকে পক্ষীর দলেব সভা হইযাছিল। দলে ভন্তি হইবাৰ সময়ে 
এক একজন এক একটি পক্ষীব ন।'ম পাইত এবং গাজাতে উন্নাতিলাভ সহকারে 
উচ্চতর পঞ্গীব শ্রেণীতে উন্নীত হইত | এবিষয়ে সহবে অনেক হান্টোদ্বীপক 
গল্প প্রচলিত আছে । একবাব এক ভদ্রসম্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়! 
কাঠঠোকৃবার পদ পাইল । কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহাব অন্ুসন্ধানে 
আড্ডাতে উপস্ডিত হইয। যাহাকে নিজ সম্ভ্ানেব বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীব 
বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে 
দেখিতে পাইয়া যখন গিয়। তাহাকে ধবিলেন, অমনি সে “কডড্ঠক্‌” করিয়া 
তাহার হস্তে ঠক্রাইয়। দিল ! 

কবি, পাচালি ও বুলবুলিব লড়াই-এর একটু বর্ণনা! আবশ্যক । কবির 
গান সচরাচর ঘইদলে হইত | কোনও একটা পৌবাণিক আখ্যায়িক! 
গমব্লম্বন করিষ] দুই দল ঢুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন 
ক্ঃ-পক্ষ আর এক দল হইল যেন গোপী-পক্ষ । এই উভষ দলে উত্তর 
।প্রত্যত্তরে এক দলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে লোকের চিতরঞ্জন কবিতে পারি'ত তাহাদেরই জয় হইত। 
এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িক1 পরিত্যাগ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৫৭ 


করিয়! ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদ্িগেব উপবে আসিয়া পভিত এবং 'অতিত 
কুৎসিত, অভন্র অঙ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে 
ষাহার এইরূপ ব্াঙ্গোক্তিব মানা যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে 
লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত | অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষ ভাগ হইতে সহরে 
হুরু ঠাকুব ও তাহার চেলা ভোল। মযবা, শীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ঃব প্রস্থৃতি 
কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইযাছ্িল। যে সযযেব কথ! বলিতেছি তখনও সহবে 
অনেক বিখ্যাত কবিওযাল। ছিল। ইহাদের লডাই শুনিবার জন্য সহরেব, 
লোক ভার্গিয়া পডিত | কবি এক্ধনালাদিগেব দলে এক একজন দ্রতকবি থাকিত ; 
তাহাদিগকে সবকার ব। বাপনদাব বলিত। বাধনদারেব! উপস্থিত মত তখনি 
তখনি গান বীধিয় দ্িত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন 
কোনও কবিব দলে বাধনদাবেব কাজ করিয়াছিলেন। দ্রুতকবিত্বেব একটি 
দৃষ্টান্ত দেওষা! যাইতেছে । সেসময়ে আন্ট,নী ফিরিঙ্গী নামে একজন 
কবিওযালা ছিল। আপ্ট্‌নী ফবাসডাঙ্গাবাসী একজন ফরাসিসের সম্তান। 
বালাকালে কুসঙ্গে পড়িয়। বহিয়। যায , ক্রমে প্রতিভাবলে কবিওষালা হইয। 
উঠে। আন্টুনী নিজে একজন ভ্রতকবি ছিল। আণ্ট,নী একবার গান 
বাধিল, 
"ও মা মাতঙ্গি, ন! জানি ভকতি স্ততি জেতে আমি ফিবিলী |” 
তৎপরক্ষণেই 'প্রতিদ্বন্বীদলের দলপতি মাতঙ্গীব হইয়! উত্তর দিল +-- 
“যিশ্বববী্ট ভুগে ঘা! তুই প্রীবামপুবেব গির্জেতে, 
জাত ফিবিঙী জাবড়জঙ্গী পাববনাক তরাতে |” ইত্যাদি । 
এব্ূপ উত্তব প্রতুযুত্তবব সর্বদাই হইত । হাঁপ আকভাইগুলি অধিকাংশ 
স্কলে সখেব দল ছিল। তাহাতে ভদ্রপরিবারেব যুবকদল দলবদ্ধ হইয়! নান। 
বাছ্যষস্সহ গান কবিত। 
পাচাপিব ব্যাপাব অন্ত প্রকার । ইহাব কিঞ্চিৎ পববর্তী সময়ে তাহার 
বিশেষ প্রাছুঙাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক স্বরূপ হইয়া 
স্থর ও তান সহকাবে, পছ্যে কোনও পৌবাণিক আখ্যায়িক1 বর্ণনা করিত ও 
মধো মধ্যে সদলে সেই ভাবস্চক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে 
অতিশয় পছন্দ করিত । লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারাধণ নম্বর প্রভৃতি কয়েকজন 
পাচালিওয়াল! তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু পাচালি গায়ক্দিগের মধ্যে 
দ্াশরথি রায়েব নামই প্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলাস্থ বাদমুড়। 
গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন এবং ১৮৫৭ শ্রীষ্টার্খ পধান্থ জীবিত ছিলেন। দাশরি 
প্রথমে কোনও কবিব দলে বীধনদার ছিলেন। একবাব বিরোধীদলের 
নিকট পরাস্ত হইয়া স্বীধ জননীব তাডনায় মে পথ পবিত্যাগ পূর্বক পাছালি 
গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । এই পাচালি এত অভদ্রতা ও অশ্লীলতা 
দোষে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অনুপ্রাস ও উপযমার এত ছুড়াছড়ি 


৫৮ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


থাকিত ঘে, এখন আমাদের আশ্চর্য বোধ হয় কিরূপে লোকে তাহাতে শ্রীত 
হইত। কিন্তু তখন লোকে পাচালি গান শুনিবার জন্য পাগল হইত। 

বুলবুলির লডাই দেখা ও ঘুভি উভান নে সময়ে সহরের ভন্রলোক দিগের 
একটা মহ! আনন্দের বিষয় ছিল। এক একটা স্থানে লোহার জাল দিয়! 
ঘিরিয়৷ বহু সংখ্যক বুলবুলি পক্ষী রাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের 
মধ্যে লডাই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখ! হইত। সেই কৌতুক দেখিবার 
জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়! পড়িত। ঢাউসঘুভি, মানুষঘুভি প্রভৃতি ঘুভির 
প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভভ্রগুহেব নিষ্ষম্মা ব্যক্তিগণ 
গডের মাঠে গিয়! ঘুডির খেল! দেখিতেন। 

সহরের লোকের ধশ্মভাবেব অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিৎ 
বিবরণ শ্রুযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশষের প্রণীত মহাত্স। বাজ। রামমোহন 
রাষের জীবনচবিতে উদ্ধৃত “তত্ববোধিনী পত্রিকার? উক্তি হইতে তুলিয়। 
দেওয়া যাইতেছে । 

“বেদের ষে সকল কন্মকাণ্ড, উপনিবর্দের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাব আদর 
এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু ছুর্গোৎসবেব বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, 
দোলবাত্রাব আবীব, রথযাত্রাব গোল, এই সকল লইযাই লোকেব মহ! আমোদ 
ছিল। লোকে মনেব আনন্দে কালহরণ করিত । গঙ্গান্সান, ব্রাহ্মণ বৈষ্বে 
দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি ঘাব1 তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়। যায়, 
পবিত্রতা লাভ কব যায়, পুণ্য অঞ্জন কর। যায, ইহা সকলেব মনে একেবারে 
স্থির বিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিত না। 
অগ্নের বিচারই ধশ্শের কাষ্টাভাব ছিল, অন্শ্ুদ্ধির উপবেই বিশেষরূপে 
চিন্তশুদ্ধি নিরব করিত । স্বপাক তবিষ্য ভোজন অপেক্ষা আব অধিক পবিত্রকর 
কম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতার বিষয়ী ব্রাঙ্গণের। ইংবাজদ্িগের অধীনে 
বিষয় কশ্ম করিয়াঁও স্বদেশীষদ্দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতিব গৌরব ও আধিপত্য 
রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন । তাহারা কাধ্যালয় হইতে অপরাহে 
ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন ন্গান করিয়। শ্রেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত 
'হুইতেন এবং সন্ধ্যা-পুজাদি শেষ করিয্ব! দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন । 
ইহাতে তাহারা সর্বত্র পুজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! তাদেব যশ 
সর্বঅ ঘোষণা করিতেন । যাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন 
তাহার! কাধ্যালয়ে যাইবার পুর্ববেই সন্ধ্যা পুজ! হোম সকলই সম্পন্ন কবিতেন? 
এবং নৈবেগ্য ও টাক ত্রাঙ্মণদিগের উদ্দেশ্তে উৎসর্গ করিতেন, তাহাতেই 
' তাহাদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাক্ষণ পণ্ডিতের! তখন সংবাদ- 
পত্রের অভাব অনেক মোচন কবিতেন। তাহারা প্রাতঃকালে গঙ্গান্নান 
করিয়া, পুজার চিহ্ন কোশাকুশি হন্তে লইয়া, সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ 
করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করিতেন। 


তৃতীর পরিচ্ছেদ ৫» 


বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই 
হ্থখযাতি ও অখ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিম1 সংস্কৃত 
শ্লোক দ্বারা বর্ন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ ব1 
প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিস্াশৃন্য ভট্রাচাধ্য দিগকেও যথেষ্ট দান কবিতেন। 
শৃদ্র ধনীদিগের উপরে তাহাদের আধিপত্যের সীম! ছিলনা । তাহারা 
শিষ্যবিভাপহাবক মন্ত্রণাতা গুকব ন্যায় কাহাকেও পার্দোদক দিয়।, কাহাকেও 
পদধূলি দিয়। যথেষ্ট ধন উপাঞ্জন করিতেন। ইনার নিদর্শন অগ্যাপি গ্রামে 
নগবে বিদ্কমান রহিয়াছে । তখনকার ক্রাঙ্গণপণ্ডিতেরা ন্যাষশাস্ত্রে ও 
স্বতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাহাতে ধাহাব যত জ্ঞানান্থশীলন 
থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাভাদের 
আদিশাস্্ন বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞত। ছিল যে, প্রতি ধিন তিনবার 
কবিয়। যে সকল সন্ধ্যাব মন্ত্রপাঠ কবিতেন, তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন 
কিন! সন্দেহ।” 

একদিকে যখন সহরের এই প্রকার অবস্থা তখন অপরদিকে ঘোর 
আন্দোলনে সহব কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনেব প্রথম কারণ 
বামমোহন বায়েব উত্থাপিত ধন্মান্দোলন। এই যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের 
জীবনচরিত সকলেবই বিদ্বিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন কবিতেছি :__ 

১৭৭৪ গ্রীষ্টাব্ধে বদ্ধমান জেলাব অন্থর্গত খানাকুল রুষ্জনগরেব সন্িহিত 
বাধানগর গ্রামে বাজ। রামমোহন বায়ের জন্ম হয়। তাহার পিতা রামকাস্ত 
বায় শৈশবে তাহাকে নিজভবনে সামান্যৰপ শিক্ষা দিয়! ৯১০ বসব বয়সেৰ 
সময়ে পারসী ও আববী ভাষ! শিক্ষাব জন্য পাটন। নগরে প্রেরণ করেন। 
সেখানে তিনি ১৫।১৬ বৎসব পধান্ত থাকিয়া! পাবসী ও আরবীতে স্থশিক্ষিত 
হন। এবপ জনশ্রুতি যে, পাটনা বাসকালে কোবাণ পাঠ কবিঘা হিন্দুদিগেন 
প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তীাহাব অশ্রদ্ধা জন্মে। ষোডশবর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে তিনি &ঁ পৌত্তলিক প্রণালীর দোষকীর্তন করিষ| পাবসীতে এক গ্রন্থ 
রচন! করেন। তাহ। লইয়া নাকি তাহার পিতাব সহিত মনাস্তর ঘটে । সেই 
মনাস্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পবিত্যাগ পুর্ববক সন্র্যাসী ফকীবদেব সঙ্গে 
দেশভ্রমণে বহির্গঠত হন । নান! দেশ ও নান। তীর্থ পধ্যটন কবিধ। অবশেষে 
তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও 
পৌত্তলিকতাব প্রতিবাদ কবাতে, তাহাবা তাহার প্রাণহানি কবিতে উদ্যত 
গহ্য়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় বমণীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া 
স্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাহার পিতার সহিত তাহার পুনরায় সম্মিলন হয়। 
পিতা তাহাকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কশ্মে প্রবৃতত করেন। 
পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বধ বয়ঃক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী 


শু, রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ভাষা অধ্যয়ন কবিতে আরম কবেন এবং ইৎবানজ গবর্ণমেন্টেব অধীনে চাকুবি 
ত্বীকার পূর্বক বামগড, ভাগলপুব প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কম্ম কবিযা, অবশেষে 
রঙপুবের কালেক্টর ডিগ্বী সাহেবের সেরেস্তাদার ব1 দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮০৩ অবে রামকান্ত রাষের মৃত্যু তয়। পিতাব মুত্র পর তিনি 
মুবশিদাবাদে গমন কবেন; এবং সেখানে “তহতুল মোভদ্দীন” নামক তাহার 
স্থপ্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুত্রিত ও প্রচাবিত করেন। পরে 
দশ বৎসর বিষয়কর্খশ কবিয়া তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে স্থায়ী 
রূপে আসিষা বাস করেন । 

তিনি কলিকাতায় আসিবার পুর্বে বঙ্গপুবে থাকিতেই ধর্মসংস্কার বিষয়ে ' 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত কবিযাছিলেন। সেখানে বিষযকম্ম করিযা! ষে 
কিছু অবসব পাউতেন, তাহা নান। সম্প্রদাযের লোকেব সহিত ধশ্বালোচনাতে 
যাপন কবিতেন। সায়ংকালে তাহাব ভবনে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত, সাধু, সন্স্যাসী, 
মুসলমান মৌলবী, জৈন মাঝোয়াডী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদাষেব লোকের সমাগম 
হইত | বাজা তাহাদেব মধ্য সযাসীন হইযা সকলেব বাশ্বিতগ্ডা শুনিতেন 
এবং যথাসাধা মীমাংসা কবিবার চেষ্টা করিতেন। এখানেও তিনি সকল শ্রেণীব 
নিকটে একেশ্বব বাদ 'প্রচাব কবিতেন। এরূপ জনবব যে, তিনি বঙগপুরে 
থাকিতে পারস্ত ভাষায় একেশ্বব বাদ প্রতিপাদক ক্ষত্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা বচনা 
করিয়াছিলেন, এবং বেদান্তদর্শন অন্তবাদদ কবিযাছিলেন। এই সকল 
আন্দেলনের ফলম্বদপ বঙ্গপুরেই তাহাব এক প্রবল '্রতিছন্থী দেখা 
দিয়াছিলেন। তাহার নাম গৌবীকাস্ত ভট্রাচার্যা। উনিও জজ সাহেবের 
দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; অনেক লোক ইহাবও অনুগত ছিল। ইনি 
রামমোহন বায়ের মত খগুনের উদ্দেশে প্জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি গ্রন্থ 
বচনা কবেন, সেই গ্রস্ত ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে 
মুদ্দিত তয়। 

উহ1 সহজ্জেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচন1ও গ্রন্থ-প্রচার 
ভ্বরা দেশ মধো সর্বত্রই আন্দোলন শ্োত প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্রতরাং 
তাভার কলিকাত। আগমনে পুর্বেই তাহাব প্রবন্তিত আন্দোলন-তবঙ্গ এখানে 
পৌছিয়াছিল। তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ কৰিবামাত্রই অগ্রসর, উদ্দাব, 
চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যাক্তি তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন । 
এতট্ঘিন্ন কতকণ্চলি বিষয়ী লোক তাহাকে পদস্থ ও ক্ষমতাশালী জানিয়। 
তাহাব দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাহাকে আশ্রম্ম করিলেন ।» 
তিনি এই সকলকে লতয়া ১৮১৫ সালে “আত্মীয়-সভা” নাঘে একটি সভা স্থাপন 
করিলেন। তাহাতে বেদাস্তধর্দের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। শাস্ত্ীয 
বিচারে সহবেব অনেক বড় বড লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন। 

এ সম্বন্ধে একদিনের ঘটন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে স্ুত্রক্ষণ্য 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬১ 


শাস্ত্রী নামক একজন মাক্দ্রাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, 
এবং দম্ভ কগিয। বলেন যে, বঙ্গদেশে বোজ্জ ত্রাঙ্গণ নাই, এজন্য বামমোহন রায় 
বেদ বেদান্থের দোহাই দিযা যাহ] ইচ্ছা বপিতেছেন। তিনি বেদোক্ত প্রমাণ 
দ্বার। প্রতিপন্ন কবিবেন যে, প্রতিমা-পুজাই শ্রেষ্ঠ পুজা । এই স্থত্রন্ষণা শান্ত্রীর 
সহিত বিচার কখিবাব জন্য বিহাবীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলনাসী 
একজন ব্রাঙ্ণের ভবনে এক মহাসভাব আযোজন হয। স্থত্রন্ষণ্য শাস্ত্রীব 
পতিত রাষযোহন বাষের দলেব বিচাব হইবে এই বার্ত। সহবে প্রচাব হইলে, 
সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বামমোহন রাষ সদলে, ভিন্দুসমাজ- 
পতি বাণাকান্ত দেব পণ্ডিতগণ সমভিব্যাহাবে ও সুত্রক্মণ্য শাস্ত্রী স্বীষ বন্ধুবান্ধব 
সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন । বৈদ্িক-শান্ব-জ্ঞানবিভীন দেশীয ব্র।গ্ষণগণ 
স্ুত্রহ্ধণ্য শাস্ত্রীব সমক্ষে ই। কবিতে পারিলেন না। কেবল বামমোহন বায়ে 
সঠিত সমানে সমানে বাগ্যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারেব পব স্থতরক্ষণ্য 
শাস্্সী পবাভব স্বীকার করিলেন, নিবাকাব ব্রদ্ধোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা 
বপিয়। স্বীকার কবিতে বাধা হইলেন। "বামমোহন রায় স্বত্রহ্ষণ্য শান্্ীকে 
বিচাবে পবাস্ত কবিয়।ছেন, এই বার্তা যখন তাডিত বার্তীব ন্যাফ সহবে ব্যা্থ 
হইল, তখন তাহা'ব বিপক্ষগণেব ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাডিযা গেল। 

একদিকে যেমন আত্মীয-সভার অধিবেশন ও শান্্ীয় বিচারাদি চলিল, 
অপর দিকে তেমনি একেশখববাদ প্রতিপাদন করিষ। গ্রন্থের পব গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। 

আত্মীয়-সভ। স্বাপন কবিষ! বামমোহন বায কিৰপ উৎসাহের সহিত 
প্রচলিত ধশ্ম ও সমাজ সংক্কাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র 
উল্লেথ কর। যাইতে পাবে যে, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্রীষ্টব্ এই পাঁচ বৎসবের 
মধো তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলি 'প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শনের অন্থবাদ 
১৮১৫ ১ বেদান্তন।র, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অন্বাদ, ১৮১৬ , কঠ, মুণ্ডক 
ও মাগ্ডক্যোপনিষদেব মগ্রবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও 
বাঙ্গালাতে ১৮১৭ * সতীদাহ্‌ সন্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত 
রিচারপুস্তক, গাযত্রীব ব্যাখা! পুস্তক, এবং সতীদাহ সন্বস্বীষ পুস্তকের ইংবাজী 
অন্থবাদ-_-১৮১৮ ১ সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংবাজী 
অন্তবাদ--১৮১৯। এই সকল গ্রন্থেব উত্তরে তাহাব বিবোধিগণ তাহার প্রতি 
অভদ্র কট,্তিপূর্ণ গ্রস্থ রচনা কবিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় অপরাজিত- 
১চিত্তে এ সমূদয় কট,ক্তি সহা করিতে লাগিলেন। 

বামমোহন বায়ের ধর্মবিচাব প্রথমে হিন্দুদ্দিগেব মধোই আবদ্ধ ছিল। 
তিনি বেদান্তদর্শনা্দি অন্ুুবাদিত ও মুক্রিত করিষা স্বদেশয়দিগের মধ্যে বিতরণ 
কবিতেছিলেন, এবং আত্মীয-সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার 
করিতেছিলেন। তঙ্গিবন্ধন তাহার প্রতি ম্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর 


২ রাষতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


বদ্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে ষখন মহাবিদ্যালয ব! হিন্দুকালেজ স্থাপিত 
হয়, তখন সহরের ভদ্রলোকগণ তাহাব সহিত এক কমিটিতে কাধ্য করিতে 
সম্মত হন নাই । রামমোহন রাষ উক্ত বিছ্যালয়েব কমিটী হইতে তাডিত 
হইয়া নিজে ধশ্মানুমোদিত শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালষ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । এই সকল আন্দোলন ত পুর্ব হইতেই চলিতেছিল, ইহার 
উপরে আবাব ১৮২০ সালে রামমোহন রাষ যীশুর উপদেশাবলী নামে এক 
পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়েব সংশ্রবে আসিয়া 
বাণ্তিষ্ট (881905) সম্প্রদায়স্ুত্ত মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আডাম শ্রীস্টীয় 
্রীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পুর্ববক একেশ্বববাদ অবলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামপুবের মিশনাবিগণের সহিত রামমোহন বায়েব বিবাদ উপস্থিত হয়। 
তিনি উপযুণপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকখানি গ্রদ্থ প্রকাশ করেন। 
১৮২৬ সালে রামতন্ত বাবু যখন বিদ্যাবস্ত কবিলেন, তখন বামমোহন বায় 
হিন্দু ও খ্রীষ্টান উভয দলের অপ্রিষ ও উভযেব কটক্কিব লঙক্গাস্ল হ্ষা 
রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লোক সমাগম স্থলে, 
এমন কি স্কুলের বালকদ্দিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্তা ও 
বাণ্থিতগ্ডা সর্ববর্দ চলিত । 

এতস্ডিন্ন তখন সহবের লোকের চিত্তকে উত্তেক্সিত কবিবার আর একটি 
কারণ উপস্থিত হইযাছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টান কমিটা অব. পবলিক ইনষ্টকশন 
নামে একটি কমিটী স্থাপিত হয় । তাহাব বিববণ পবে দেওযা যাইবে । এ 
কমিটা তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতিদিগেব পরামর্শে কলিকাতাতে একটি 
সংস্কত কালেজ স্থাপন কবা স্থিব করেন। রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন 
এদেশীয়দিগেব শিক্ষাৰ জন্য যে এক লক্ষ টাক] নিদিষ্ট ছিল, তাহার সমগ্র 
কেবল প্রাচ্যশিক্ষার উৎসাহদানেই ব্যযিত হইতে চলিল। তখন তিনি এই 
কাধ্যেব প্রতিবাদ করিয়া তদাশীস্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ভ আমহার্ট 
বাহাছবরকে এক পত্র লিখিলেন। এঁ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিলেন এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষ। ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, 
ইহাদেব জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না। এই বিষয় লইয়া! রাজপুরুষদিগের 
মধো এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে ছুইটি দল হইয়া পডিল। একদল 
বলিতে লাগিলেন প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে; 
'অর একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাল নয়, যাহ! কিছু প্রাচ্য 
সকলি মন্দ, যাহ] কিছু প্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দল এই সময় 
হইতে বজ্গদেশে প্রবল হইয়! উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 
ষাহা হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে কলিকাতা সমাজ 
'আঁতশয় আন্দোলিত ছিল । 

আর এক কারণে তখন সহরের লোকের মন অতিশয় উত্তেজিত ছিল । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ভি 


১৮২৩ শ্রীষ্টাবের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহা্্গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮২৫ সালেব অক্টোবর মাসে কলিকাতাব সন্িকটেই এক হত্যাকাণ্ড 
ঘটে, তাহাতে হিন্দুবিধবাগণের সহমরণ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধে তুমূল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়ঃ এবং সভমরণ প্রথা নিবারিত না হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি 
নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহার্টেব পত্বী একজন মনম্িনী ও স্থলেখিক। 
স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাবলীব টনিক লিপি লিখিয়া 
রাখিতেন। ততন্থার| সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পাবা যায়। 
সেই দৈনিক লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিশ্ললিখিত বিবরণ উদ্ৃক্ত 
হইতেছে সর 
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এই ঘটনাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ অতিশয উত্তেজিত হইযা উঠিলেন; 
এবং রামমোহন রায়েব দলস্থ ব্যক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্য আবার 
আন্দোলন উপস্থিত কবিলেন। লর্ড আমহার্ট ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেবতঃ 
বিলাতের প্রভূদিগের, অপ্রিয় হুইয়্াছিলেন, স্কৃতরাৎ তিনি একেবারে এ প্রথ! 
রহিত করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্ত কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন 
কবিলেন। সেগুলি এই--(১ম) কোনও সহগমনাধিনী বিধবাকে স্বামীর 
দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্তরূপে দগ্ধ কব! হইবে না, বা অপর কোনও প্রকারে হত্য! 
কর] হইবে না, (২য়) সহগমনাথিনী বিধবাগণের অপবের দ্বাব1 মাজিষ্রেটের। 
অন্মতি পত্র লইলে চলিবে না, নিজে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়! 
অভিপ্রায় জানাইতে হইবে ও অন্কমতি লইতে হইবে , (৩য়) সতীব সহয়রণে 
সহায়তাকারী কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবে না; (৪) সহমৃতা 


৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


বিধবার মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহ! গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত 
হইবে। 

এস্থলে উল্লেখ কব! কর্তব্য যে, সহমরণ নিবারণের চেষ্টা এই প্রথম নহে। 
ইহাব কিঞ্চিৎ ইতিবুত্ত আছে । 

এদেশে ইংরাজ বাজ্জেব প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংবাজ রাজপুরুষগণের 
দি এই নৃশংস প্রথার উপবে পতিত হইয়াছিল । কিন্ত প্রথম প্রথম এদেশের 
প্রজাগণের মনোরঞ্জন কর] তাহাদেব প্রধান লক্ষা ছিল, পাছে এদেশের 
লোকেব ধশ্ম বা সামাজিক বিষয়ে হৃস্তার্পণ কবিলে বিক্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হয এই 
ভয়ে তাহাব। সর্ব] সংকুচিত থাকিতেন ; স্থতবাং তীাহাদেব চক্ষের সমক্ষে শত 
শত বিপবাকে মৃত্পতির চিতানলে দগ্ধ কবা হইত, তাহা তাহাব1 দেখিযাও 
দেখিতেন না। এমন কি ১৭৪৩ ্রীষ্টান্দে হইংরাজধিগের কাশীমবাজারস্থ কুঠির 
সমক্ষেই রাম্চাদ পণ্ডিত নামক একজন মহাবাস্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বর্ষীয়া 
বিধবা! পত্বী সহমৃতা হন। তখন মার ফ্রান্সিস রসেল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি, তাহাব পত্বী ও পরবসত্তীকাল-প্রসিদ্ধ মিষ্টার হলওযেল সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন। হলওষেল ([7016]] ) স্বচক্ষে যাত দেখিষাছিলেন 
তাহা লিখিষ। রাখিয়। গিযাছেন ৷ শুনিতে পাওয়া যায় লেডী বসেল (150 
ি0558]1 ) নাকি এ বমণীকে বাচাইবার জন্য ব্যস্ত হইযাছিলেন ১ কিন্তু তাহার 
সকল প্রয়াস বার্থ হয। ইৎবাজ কম্মচাবিগণ দীডাইঘ। দেখিলেন, কিন্তু কিছু 
বলিতে সাহসী হইলেন না। 

এই ভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু 
দ্ুঢতর রূপে স্থাপিত তইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য কিছু কবা উচিত 
বলিষা তাহাব] অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টান্বেব ৫ই জুলাই 
গবর্ণর ন্গেনেবালেব প্রাইভেট সেক্রেটাবি বিধবাদিগকে যাহাতে বলপুর্ববক 
দাহ কব| ন! হ্য তাহার উপায বিধান কবিবাব জন্ত তৎকালীন নিজাম 
আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, তৎ্কাঁলে 
গবর্ণর জেনেবাল ইষ্ট ইপ্ডিযা কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার 
আইনাদি প্রণয়ন কবিবার অধিকার ছিল না। দেওষানী আইনাদি প্রণয়ন 
করিতে হইলে তাহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু 
করিতে হইলে নিজামত আদালতের অন্মতি লইতে হইত । কারণ 
উক্ত উভয় আদালত ইংলগাধিপতির অধান ছিল এবং তাহার্দেব অন্কমতি 
ইৎলগুাধিপতির অন্্রমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তাদনুসারে তদানীস্তন 
গবর্ণর জেনেরাল প্র প্রশ্ন নিজামত আদালতের নিকট প্রেবণ করিয়াছিলেন । 
'নিজামত আদালতে ঘনশ্টাম ভট্টাচার্য নামে একজন কোর্ট-পপ্ডিত ছিলেন । 
ভাহাঁকে সহমরণ বিষিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইল। খনশ্াম ভট্টাচার্য্য 
বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শান্তর ও সদাচার 


তৃতীয় পরিচ্ছেষ ৫ 


উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পব্যস্ত এবিবয়ে আর কিছু করা 
হুইল না। 

১৮১২ খ্রীষ্টাব্বে ওর! আগষ্ট বুন্দেখণ্ডেব মাজিষ্ট্রেটে কযেকটি সভমরণের 
কথ] নিজামত আদালতেব গোচর কবিষা! তাহাদের অভিপ্রায় জানিবার 
ইচ্ছ] কবিয়া পত্র লিখিলেন। 'তদন্তসাবে ৩বা সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের 
বেজিষ্টাব গবণব জেনেবালকে বিধবাদিগেব প্রতি অত্যাচাব নিবাবণ প্রার্ণনীয় 
বলিয়। পত্র লিখিলেন। উহ্াব পরেও কযষেক বৎসর অতীত হইয়া! গেল। 
১৮১৫ খ্রীষ্টাব্ে গবর্ণমেণ্ট অব ই্ডিয| এই প্রথা বিষষে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন | এই অন্ুসন্ধন ক।ধ্য শেষ হইলে ১৮১৭ শ্রীষ্টান্বে কতকগুলি 
বাজবিধি প্রণীত হইল । এই আদেশ প্রচার হষ্টল যে, সহগমনাধিনী বিধবাকে 
অগ্রে জেলাব মাজিষ্ট্রেট বা অন্ক কোনও বান্গকম্মচারীর নিকট অন্রমতি পত্র 
লইতে হইবে । এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাঙ্জ মধ্যে হছলস্কল পড়িয়া 
গেল। বহুসতশ্র লেকের স্বাক্ষব কবাইয়! পুর্ববোক্ত রাজবিধি রহিত কবিবার 
জন্য এক আবেদন পন্ত্র প্রেবিত ভইল। এই সময়ে রামমোহন বায এই 
বিবাদেব রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ ভইলেন। শাস্ত্রাসারে সহমবণ যে হিন্দু বিধবার 
শ্রেষ্ঠ কণ্তবা নঘ তাহ। (প্রদর্শন করিবার জন্ত তিনি লেখনী ধাব্ণ করিলেন । 
তিনি বাঙ্গাল! ও ইংবাজীতে পুস্তিক লিখিষ। প্রচার কবিলেন , এবং পূর্বোক্ত 
আবেদন পত্রেব প্রতিবাদ কবি! ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিষা এক আবেদন 
পত্র গবর্ণর জেনেবালেব নিকট প্রেরণ কবিলেন। ইহাও প্রাচীন সমাজেৰ 
লোকেব তাহার প্রতি খঙ্গহস্ত হইবার একটি প্রধান কাবণ হইল । 

১৮২৫ সালেব আন্দোলনে পুবাতন দলাদলিট! আবার পাকিষা উঠিল। 
বামমোহন বাষেব দল ও বাধাকান্ত দেবেব দল ছুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক 
চলিল। বামমোহন বাষেব “কৌমুদী” ও ভবানীচবণ বান্দোপাধায়েব 
“চক্দ্রিক” সতীদাহেধ বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ কবিতে লাগিল। 
এরূপ শুনিতে পাওয়। যায এই সময়ে বামমোহন বাষেব নামে গান বাধিয়া 
লোকে পথে পথে গাইত | সেই গীত স্কুলের বালকদিগেব মুখে মুখে ঘৃবিত। 
সেই সঙ্গীতের কিয়দংশ এই,_ 

হুবই মেলেব কুল, 

বেটাব বাড়ী খানাকুল, 

বেটা সর্ধবনাশেব মূল, 

ও তৎমৎ বলে বেট! বানিষেছে স্কুল. 

ও মে জেতেব দফা, কবলে বফা 
মজালে তিন কুল। 

এই সময়ে কলিকাতা -সমাজ ষে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়ছিল, 
তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীস্তন 


সন রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে । রামমোহন রায়ের দলের প্রধান 
টাকীর কালীনাথ বায়, (মুন্সী) মথুবানাথ মল্লিক, রাজরুষ্ণ সিংহ, তেলিনী 
পাডার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বিখাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি । এতত্ভিন্ন তারাটাদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব 
প্রভৃতি কতিপষ ইংবাজীশিক্ষিত বাক্তিও তাহার অন্গচর ছিলেন। প্রাচীন 
হিন্দুদলে রাধাকাস্ত দেব, মতিলাল শীল, বামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় 
সমগ্র বডলোক ছিলেন। ইহার্দের কাহাব কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
দিয়া এ পরিচ্ছেদেব উপসংহাব কবিতেছি। 


দ্বারকানাথ ঠাকুর 

উংবাজদিগের প্রাচীন তর্গ বিনষ্ট তওযাৰ পর তাহারা যখন আবার 
গোবিন্দপুর গ্রাম লইয়া নৃতন ফোর্ট উইলিষম নামক ছুর্গ নিশ্নীণ করিতে 
আবন্তকবেন, তখন জযবাম ঠাকুব নামক একজন দেশীষ ভদ্রলোকের 
উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জয়রাম ঠাকুবেব বংশজাত। ১৭৪৯৪ সালে 
ইহাব জন্ম ভয। উনি বালাকালে ( 91)67৮010 ) সার্ধববণ নামক একজন 
ফিরিঙ্গীব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, এতঙিন্ন পারসী ও আরবী 
ভাবাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রাবস্তে ফাগু-সন ( ছা51805017 ) 
নামক একজন বাবিষ্টাীবেব নিকট আইন শিক্ষ। করেন। ইহাতে আইন 
আদ[লতেব কাধাকলাপ বিষয়ে পাবদখিতা জন্মিয়াছিল। তৎ্পবে তিনি 
কিছুদিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ কবেন। অবশেষে নিমকের এজেণ্ট 
প্লাউডেন (7109৬615 ) সাতেবেব দেওযানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন 
নিমক মহলের দেওযানী লইলেই লোকে দুই'দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইবপে 
সহবেব অনেক বিধ্যাত ব্যক্তি ধনী হইযাছিলেন। ছ্বারকানাথও কতিপয় 
বৎসরের মধ্য ধনবান হইয| বিষয় কাধ্য হইতে অবস্থত হন, এবং “কাব 
টেগোর এণ্ড কোং নামক এক কোম্পানি স্থাপন কবিয়া স্বাধীন বশিকৰপে 
কার্য আবম্ভ করেন। ততিন্ন 'উউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান 
নির্বাহকর্তা হন | সহদম্মতা, বদান্যত। প্রভৃতি সদগুণে তাহার সমকক্ষ লোক 
কলিকাতাতে ছিল নাঁ। তাহার উপার্জন শক্তি যেমন অদ্ভূত, দানশক্তিও 
তেমনি অদ্ভুত ছিল । ১৮২৬ সালে দ্বাবকানাথ ঠাকুব সহরের সন্ত্রাস্ত ধনীদের 
মধো একজন অগ্রগণ্য বাক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তম্বরূপ ছিলেন। 
ইহাব অপরাপর কীত্তি পরে উল্লিখিত হইবে । ১৮৪৬ সালে ইংলগ্ডে ইহার 
মৃত্যু হয়। 

রাধাকাস্ত দেব 

ইনি পরে শব্খকল্পদ্রম প্রণেতা রাজা! স্যার রাধাকান্ত দেব নামে প্রসিদ্ধ 

হইয়াছিলেন। ইনি লর্ড ক্লাইবের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬৭ 


শোভাবাজারের রাজবংশসভূত গোপীমোহন দেবের পুত্র। তাহার পিতা 
গোপীমোহন দেব দেশের কল্যাণকবৰ অনেক কার্যে সহাষত। করিতেন। 
এই শোভাবাজারের রাজবংশ চিবদ্দিন কলিকাত। হিন্দু সমাজের অগ্রণী হইয়। 
রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি ইৎবাজী, 
পারসী, আরবী ও সংস্কতে বিশেষ ন্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের 
ধন্মান্দোলন উপস্থিত হলে কলিকাতাব ব্রাহ্মণ পশ্তিতগণ ইহাকেই তাহাদের 
প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধশ্মের বক্ষকবপে বরণ করেন। তিনিও সেই 
কাধ্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তছ্বতীত দেশহিতকর 
অপরাপর কাধ্যের সভিতও তাহার যৌগ ছিল। হেযাবের উদ্যোগে ১৮১৭- 
১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোসাইটা ও স্কুল সোসাইটাদ্বয স্থাপিত হয়, তখন 
তিনি উৎসাহদাতাদিগেব মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বাক্তি ও দ্বিতীষ সভ।র 
অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। বর্ষে বর্ষে নিজেব ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সকলেব 
বালকদিগকে সমবেত কবিন্াা পাঁবিতোধিক বিতবণ করিতেন , এবং স্বীশিক্ষার 
উন্নতি বিধানেব জন্য নিজে “স্্ীশিক্ষা বিধায়ক” নামে এক গ্রন্থ প্রণযন 
কবিযাছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহবে সনাতন হিন্দুধশ্মেব 
রক্ষকবপে অগ্রণী হইয। তিনি দণ্ডাষমান। পবে ইনি বাজসম্মান স্চক স্যার 
উপাধি প্রাপ্ত হইযা, বহুকাল হিন্দুসমাজপতিব সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিষা, 
১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বুন্দাবন ধামে মানব-লীল! সম্বরণ কবেন। 


বামকমল সেন 


ইনি স্থৃবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশযেব পিতামহ । ইনি সম্ভবতঃ 
১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীববর্তী গৌরীভ। গ্রামে বৈচ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
কবেন। বামকমলের পিতা হুগলীতে ৫* টাঁকা "বতনে সেবেস্থাদারী 
করিতেন । রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতা আগমন কবেন। 
১৮০৪ সালে ডাক্তার হণ্টাবের (131. ড/111191 00027) গুতিষ্টিত 
হিন্দস্থানী প্রেসে একটি কশ্শ পান। ১৮১০ সালে ডাক্তাব লীডেন 
(7,680) ও ভাক্তাব এইচ. এইচ. উইলসন € লু. লে. 71150 ) 
এ প্রেসের সত্বাধিকারেব অংশী হন। ১৮১১ সালে ভাক্তাব হণ্টার ও ডাক্তার 
লীডেন কলিকাতা তাগ করিয়া জাভ1 দ্বীপে গমন কবেন ; তখন ডাক্তার 
উইলসন হিন্দুস্থানী প্রেসেব একমাত্র সত্বাধিকাবী থাকেন, এবং রামকমল 
তাহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোর্ট উইলিষাম 
কালেজে একটি কম্ম পান। ১৮১৮1১৮১৯ সালে ডাক্তাব উইলসনের সাহাষেঃ 
রামকমল এসিয়াটাক সোসাইটার কেরাণীগিরি কশ্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি 
নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতাব গুণে উক্ত সোসাইটীর দেশীষ 
সম্পাদক ও কমিটির সভ্যরপে মনোনীত হইম্নাছিলেন। অবশেষে তিনি 


৬৮ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাঁজ 


টশাকশালের দেওষান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধাক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার 
সময়ে যে যে দেশহিতকর কায্যেব অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাহার 
যোগ ছিল। ১৮১৭ সালে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার 
কমিটাতে ছিলেন। কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কত কালেজেব অধ্যক্ষতা 
কবিয়াছিলেন। বণ্তমান মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠার পুর্বেব লর্ড উইলিয়াম 
বেন্টিঙ্ক যে মেডিকেল কমিশন নিয়োগ কবেন তিনি তাহাব একজন সভ্য 
ছিলেন। এতত্তিন্ন উচ্চশ্রেণীব একথানি বৃহৎ ইংবাজী অভিধান প্রক।শ করিয়া 
যশন্বী ভইযাছিলেন। ১৮৪৪ গ্রীষ্টাব্দে ইহাব দেহান্ত হয। 


মতিলাল শীল 


১৭৯১ শ্রীষ্টাবন্দে কলিকাতাব কলুটোল। নামক স্থানে স্ব্ণবণিক কুলে 
ইভা জন্ম ভযঘ। ইহাঁব পিতা চৈতন্তচবণ শীল কাপডেৰ ব্যবসায় করিতেন | 
ইনি পঞ্চম বধ বযসে পিতভীন ভইয| ভালবপ বিগ্যাশিক্ষ। কবিবাব স্বষোগ 
পান নাই । তনে গুরুমহাশযেব পাঠশালে বাঙ্গালা ও শুভক্কবী উত্তমবপ 
শিখিযাছিলেন । সপ্তদশ বধ নধঃক্রম কালে কলিকাতাব স্থুরতিব বাগানের 
মোহনটাদ দের কন্তাব সভিত ইহাব বিবাহ হয । এই বিবাতই ইহাব সমুদয় 
ভাবী উন্নতির সভাষ ভইয়। উঠে। তিনি নিঙ্গ শ্বশুবের সহিত তীর্থভ্রমণ 
উদ্দেশে যাত্রা কবিষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নান। দেশে পবিভ্রমণ পূর্বক প্রভূত 
অভিজ্ঞতা লাভ কবিষ। আসেন । ফিবিখা আনিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টান্বে ফোট 
উইলিয়াম দুর্গে একটি সামান্য কাধ্যে নিযুক্ত হন । সেখানে থাকিতে থাকিতে 
১৮১৭ সালে নিজে স্বার্ীন ভাবে বোতল ও কর্কেব ব্যবসা আরম্ভ কবেন। 
এই ব্যবসাষে অনেক লাভ হম । অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লার কর্ ত্যাগ করিঘ! 
বিদেশাগত জাহাজ সকলেব মুক্দুদিগিরি কশ্ম আারন্ত কবেন। উহাতে তিনি 

ভৃত ধনশালী হইষাছিলেন। ক্রমে তাহার কাজ ও তংসঙ্গে ধনাগমও 
বাডিতে থাকে । অবশেষে তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজেব বাচগাবের 
হর্ক| কর্ত। বিধ।/ত] হইয়। উঠেন । কিন্ত তাহার প্রশংসাব বিষয় এই যে, তিনি 
ধনার্জনেব জন্ত অসৎপন্থ। কখনও বলশ্বন করেন নাই । তিনি শিষ্ট, মিইঈভাষী 
ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ১৮৪২ অন্দে একটি অবৈতনিক কালেজ 
স্থাপন করেন। তাহা এখনও তাভার বদান্িতাব প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। 
১৮৫৪ সালে ৬৩ বংসর বয়সে তাহাব মৃতু হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি 
একজন সহরের উন্নতিশীল ধনী ও নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণা ছিলেন। 
এই বিশিঞ্ ব্যক্তির| সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কপিকাত1 সমাজকে 
মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়া! তুলিযাছিলেন। তখন ব্রক্ষোপাসন! স্থাপন, 
ইতর।জীশিক্ষ। প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষন্ব 
ছিল) এবং ক্ষুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া! 


চতুর্থ পরিচ্ছোর ৬৯ 


পডিত। এই জন্য এই সকলেব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গছদেশেব 
নবধুগেব শুচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের বঙ্গভমিতে, বালক রামতঙ্ 
কলিকাতায আসিয়া! বিছ্যাবন্ত কবিলেন। 

বালক বামতন্ধ যদি৪ তখন এই সমুদয গোলমালেব ভিতবে প্রবেশ 
কবিতে পাবিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাখ্ধিতও1, যে আন্দেলন চলিত 
তিনি কিয়ংপবিমাণে তাভাব অত্খী না হউধাও থাকিতে পারিতেন ন|। 
বষঃপ্রাপু ব্যক্তিদিগের মপ্যে যেমন রামমোহন বাধে দল ও বাধাকাস্থ দেবের 
দল দুই দল হইযাছিল, তেমনি স্বলেব বালকদিগের মধ্যেও দুই দল ভইযাছিল। 
তাহাদেব মধ্য সর্বদা! তর্ক বিতর্ক তইত , এবং কখন কখনও মুখোমুখি ছাডিয়। 
হাতাভাতি পধ্যন্ত দা'ডাইত | 


চূর্ঘ গরিচ্ছ্দ 


বজদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 


১৮২৮ সালে লাহিডী মহাশয স্কুল মোসাইটাব স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয। হিন্দু কালেজে প্রবেশ কবেন। কিন্ত তাহার হিন্দু কালেঙ্জেব শিক্ষার 
বিববণ দ্রিবাব আগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তাব, ইংরণজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্মকালেছ্ছেব ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্তক ৷ 

দেওযানী কাধোর ভার কোম্পানিৰ হাতে আসাৰ পবেও অনেক দিন 
ফৌজদাবী কার্ধ্যভাব মুসলমান কর্শচাবীদের উপবেই ছিল। খন বিচারকাধ্যে 
ইংবাজ ন্গজদিগকে সাহায্য কবিবাব জন্ত এক এক জন মৌলবী সঙ্গে 
থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাঁওঘা অনেক সমযে কঠিন হইত। 
এই অভাব দূৰ কবিবার জন্য, এবং মৈত্রী প্রদশন বাব! রাজ্যজষ্ট মুসলমান 
সমাজকে প্রীত কবিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণব জেনেবাল ওযারেণ ভেষ্টিংস, 
বাহাছুব কলিকাতাতে একটি মান্দরাসা স্বাপন কবিবাব সঙ্কল্ল করিলেন। অনেক 
সন্ত্রান্ত মুসলমান এ বিষয়ে তাহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। তাহাদের 
উদ্যোগে ১৭৮১ শ্রীষ্টান্বে কলিকাতা নগরে উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত হইল । উহা 
অগ্যাপি বিষ্যমান আছে । এই কালেক্জ স্থাপন বিষয়ে গব্ণর জেনেরাল এতই 
উৎসাহিত হইয়াছিলেন ষে, বিলাতের প্রভূদের অনুমোদনের অপেক্ষা! না 


ও রাম্তম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিয়াই, কালেজ গৃহ নিশ্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে ষাট হাজার টাকা 
দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যাষ কোর্ট অব. ডিরেক্টার্সের সভযগণ নাকি 
পরে এ অর্থ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । এতত্তিন্ন হেষ্টিংস বাহাছুরের 
প্রযত্বে এ বিদ্যালয়ের ব্যয নির্বাহের নিমিত্ত বাষিক ত্রিশ সহম্র টাকা আয়ের 
উপবুক্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইয়াছিল। এই বিগ্ভালয়ে প্রাচীন আরবী ও 
পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়! হইত; এবং একজন প্রাচীন মৌলবী 
তাহাব তত্বাবধান করিতেন । 

ইহার পব ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্ধে কাশীধামে তত্রত্য রেসিভেন্ট জোনাথান ডন্কান 
বাহাছুবের প্রষত্বে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ডন্কান 
তৎকালেব প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদ্দিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীষদিগের সহিত, মিশিতে, বন্ধুত। কবিতে ও তাহাদের 
হিতচিন্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এক্ধন্ত তৎকালীন ভারতবামী 
ইংবাজগণ তাহ!কে আধ। হিন্দু বলিয়। মনে করিতেন । সে সমধে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতনা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ 
রাজপুতদিগেব মধ্যে, সতিকাগাবে কন্তা-হত্য। কবার প্রথা প্রচলিত ছিল। 
ডন্কান কাশীতে অবস্থিতি কালে বহু-নংখ্যক বাজপুত পবিবাবকে কন্যা-হত্য। 
হইতে বিরত হইবার জন্য শপথ-বদ্ধ করিাছিলেন। পববর্তী সমযে তিনি 
অপর কঘেকজন কশ্মশচাবাব সহিত কন্া-হত্যা নিবাবণার্থ গুজবাট ও 
রাজপুতনাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ভারত-হিতৈষী বাজপুরুষের 
চেষ্টাতে কাশীতে সংস্কত কালেন্জ স্থপিত হয়। প্রথম বর্ষে তাহাব ব্যয় 
নির্ববাহার্থ গবর্ণমেণ্ট চতুদ্দশ সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর কবেন। পরব্ষে বাষিক ব্যয় 
ত্রিশ সহস্র মুত্র।,নিদ্ধীরিত হয় । 

কাশীর কালেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নিন্দিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈছ্যশান্ত্রের 
অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদঘ অধ্যাপক ব্রাঙ্গণ-জাতীয় হইবেন ; এবং মন্ধুপ্রণীত 
ধন্মশাস্ত্রের নিন্দিষ্ট প্রণালী অগ্গসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষ! দেওয়া! হইবে । 

পুর্বেবোক্ত উভয নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,তদ্দানীস্তন রাজপুরুষগণ 
হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন বাতি নীতিব প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব 
কুন্টিত ছিলেন ; বরং সেই সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ে ভাবতবর্ষীয় ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধশ্মাষ্ঠানে বিধিমতে সহায়তা করিতেন । বড 
বড় হিন্দু পর্বব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজছুর্গে ভোপধ্বনি হইত ; ইংরাজ্জ 
সৈম্তগণ শাস্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জগ্ভে মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; 
এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্টেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়! সম্মান প্রদর্শন 
করিতেন। তীর্থস্থানের বড বড় মন্দিরেব রক্ষকরূপে কোম্পানি তাহাদের 
আয়ের অংশী ছিলেন। এজন্য “পিলগ্রিমস্‌ ট্যাকস” বা ঘ্যাত্রীর কর” নাষে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ খ১ 


একপ্রকার শুদ্ধ আদায় করা হইত | ১৮৪০ সালে দেখা যায় এতদ্বার1 বঙগদেশে 
বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাক উঠিত। এ কথা এক্ষণে অনেকের নিকট 
উপকথাব মত লাগিতে পাবে। কিন্তু বস্ততঃ ১৮৪০ সাল পধ্যস্ত এই সকল 
নিয়ম প্রচলিত ছিল। আবও শুনিলে সকলে আশ্চধ্য বোধ করিবেন যে, 
যুদ্ধািতে জযলাভ হইলে গবর্ণমেণ্টেব পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থের 
বড বড মন্দিবে পুজারিদিগের বা পুজ। দেওযা হইত । উক্ত সালে গবর্ণর 
জেনেবাল লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাছুর রাজবিধিব দ্বারা এ সকল নিয়ম রহিত 
করেন। পুর্বকার রাজনীতি কি প্রকার ছিল তাহ! প্রদর্শন করিবার 
উদ্দেশেই এই সকলেব উল্লেখ কর। গেল । 

যাহা হউক, যখন এদেশে বাজপুকষদ্িগেব অনেকে এদেশীধদিগের 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেব জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলগ্ডেব লোক 
একেবারে সে ব্ষষে উদাসীন ছিলেন একপ বল যাধ না। ১৭০৩ খ্রীষ্টাবে 
ইষ্ট উপ্ডিয়। কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনগ্রুহণেব সময উপস্থিত হয়। পালেমেণ্ট 
মহাসভায় সেই প্রশ্ন সমুপস্থিত হইলে চালস গ্রাণ্ট (01381165 07276) নামক 
একজন ভাবত-হিতৈষী পুরুষ এদেশীযদিগেব মধ্যে শিক্ষাবিস্তাব ও ধশ্ম প্রচার 
এবং এদেশ প্রবাসী ইংবাজগণের পশ্ম ও শীতির উন্নতি-বিধান একান্ত কর্তব্য 
বলিষা এক প্রস্তাব উপস্থিত কবেন। এতদর্থে তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুন্তিকা 
রচনা কবিয়। বোর অব কন্ট্েশলেব সভ্যগণেব হস্তে অর্পণ করেন। এই 
পুত্তিকা পাঠ কবিষা ক্রীতদাস-প্রথা-নিবাবণকারী স্ুবিখ্যাভ উইলবাবফোর্স 
সাহেব চাঁলস গ্রাণ্টের সহায়ত1 করিতে প্রতিশ্রত হন । বোর্ড অব কণ্ট্শোলের 
সভাপতি ডনডাস্‌ বাহাছুর প্রথমে ইহাঁদিগেব প্রস্তাবের সপক্ষত1 ক্বিবার 
আশা দেন ; কিন্ত পরে কোট অব ডিবেক্টারের সভ্যগণেব প্রবোচনাতে সে পথ 
পরিত্যাগ কবেন। সুতরাং গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফলিল না। 

এইবরূপে যখন একদিকে স্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও 
ছুর্বলভাবে এদেশীয়দিগেব অজ্ঞান অন্ধকাব হবণ কবিবাব প্রয়াস 
পাইতেছিলেন, তখন অপবদিকে শিক্ষা! সম্বন্ধে দেশেব অবস্থ। অতীব শোচনীয় 
ছিল। বিগত শতাব্দীব প্রাবস্তে গবর্ণষেণ্ট, ডাক্তাব ফ্র্যান্দিস্‌ বুকানান হাম্প্টন 
নামক একজন কর্মচাবীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ কবিবার জন্য 
নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসস্বন্বীয় অবস্থাও একটা জ্ঞাতব্য বিষ 
ছিল। হামিল্টন অনেক জিলা! পরিদর্শন করিযা এ বিষষে বহু তথা সংগ্রহ 
কবেন। দ্বারা দেশের অবস্থা বিষে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। 
তাহার সকল বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিশ্রযোজন। এইমান্র বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টান বাখরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয় : 
১৮০১ শ্রীষ্টাব্দে ভাক্তার হামিপ্টন ইহাঁব প্রা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়া গণন! 
করেন । কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। 


ণং রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


দেশেব অপরাপর কোন কোনও স্থানে সংস্কৃতের চর্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু 
'তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্বৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পধাবসিত হইত । ষে 
জ্ঞানের দাবা হৃদঘ মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবাব সহাষতা! হয়, 
এমন কোনও জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদাস্ত, গীতা, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রতৃতি জ্ঞানগঞ্ড গ্রন্থনকল পপ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল। 

শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশেব এই দ্বুববস্থা, তখন নানা কারণের সমাবেশ 
হইয়া দেশেব লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষত: ইংবাক্জী শিক্ষাব প্রতি 
আকৃষ্ট হহতে লাগিল। বৎসরেব পব বসব যতই ইংবাজ বাজ্য স্থ প্রতিষ্ঠিত 
হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কাধ্যের জন্ত আইন আধালত প্রভৃতি " 
স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই উতরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিষ1 কলিকাতা 
সহরে আপনাদেব বাণিক্গ্যাগাব স্তাপন কবিতে লাগিলেন, ততই 
এদেশীয়দিগের, এবং বিশেষভাবে কলিকাতাব মধানিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় 
হ্বীয় সন্তানগণকে ইংবাজী শিক্গ। দ্িবাব আকাজ্ষা বদ্ধিত হইতে লাগিল । 

এই সময়ে কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবর্তী গ্রবামপুর নগবে কেবী, 
মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ইউবোগীয় স্রীষ্টধন্*-প্রচারক বাস কবিতে- 
ছিলেন। শ্রবামপুব তখন দিনেমাব জাতিৰ অধীনে ছিল । সে সময়ে ইংবাজ 
গবর্ণমেণ্ নবরাজা প্রাপ্স হইয়া এমন ভযে ভয়ে বাস কারতেন যে, নিজরাজ্য 
মধ্যে শ্রীষ্টধশ্ম-প্রচাবকধিগকে স্বীয়-ধন্মপ্রচাব কবিখার অধিকাব দিলে পাছে 
বিদ্রোহাগ্রি জলিয! উঠে, এই ভযে পুর্ববোক্ত প্রচাবকত্রযকে কলিকাতাতে 
কাধ্যক্ষেত্র বিস্তার কবিবার অন্রমতি দেন নাই | তদন্ষসাবে তাহাব। ডেন- 
মার্কের অধিপতিব নিকট প্রচাবের অনুমতি পত্র লইঘ। হারামপুবে গিষা বাস 
করিয়াছিলেন । ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতান্বর সিং নামক কায়স্ত-জাতীয় এক 
ব্যক্তিকে তাতার! সর্ব প্রথমে শ্রীষ্টধর্শে দীক্ষিত করেন । তৎপরে বৎ্সবেব পর 
বৎসর গ্রীষ্রধশ্মাবলম্বীগণেব সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্ররামপুরে মিশনাবিগণেব ই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে 
লাগিল । প্রথম, শ্রীষ্টবর্মাবলম্বীদ্িগেব ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, 
দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অন্রবাদ করিবার জন্য বাঙ্গাল! 
ভাষার অন্রশীলন করা। ইহাদের প্রষত্রে শ্রবামপুবে উক্ত উভয় বিম্নেই 
উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পডিল। 

এই কালের আর একটি অনুষ্ঠান উল্লেখষোগা। মে সময়ে যে সকল 
সিবিলিয়ান পুরাতন হালিস্বরি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে 
আসিতেন, তাহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন কবিতে 
হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতব কাধ্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত । 
তাহার! যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, 
এদেশীয় রীতি নীতি, এদেশীয় লৌকের স্বভাব চবিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ দত 


বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন । এনন্য তীহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্য 
সুচাকরুরূপে সম্পন্ন করিতে পাবিতেন না ; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ 
উৎকোচজীবী নিম্নতম কশ্মচারীদেব আশ্রয় লইতেন ; অনেক সময়ে বিচাব 
কার্যে ভ্রম প্রমাদদ কবিষ। ফেলিতেন। গভর্ণর-জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্লি এই 
অভাবটি দূর কবিবার চেষ্টা কবেন। লর্ভ ওষেলেস্লির স্তায় প্রতিভাশালী ও. 
মনম্বী গভর্ণব-ন্জেনেরাল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে । তিনি স্বল্প করিলেন, 
যে, নবাগত সিবিলিযানদিগকে কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়! 
পবে বাজকার্ষ্যে প্রেরণ কবিবেন। তদন্সাবে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে 
ফোর্ট উষলিয়ম কালেজ নামে একটি কালেজ স্থাপন করিলেন। কালেজ 
স্থাপন কবিলেই পাঠা পুস্তকের প্রযোজন হইল । তখন বাঙ্গালা ভাষায 
পাঠ্য পুস্তক ছিল ন।। লর্ড ওয়েলেস্লি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক 
ছিলেন না। তরীশ্াব প্রবোচনায মৃতুাঞ্ধষ বিগ্যালঙ্কাব নামক উডিম্য।-দেশীষ 
কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গাল গ্রন্থ বচনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
সময়ে মৃতাঞ্জষ বিদ্যালঙ্কাব, উউলিয়ম কেরী, রামরাম বনু, হরপ্রসাদ রাষ ' 
প্রভৃতি কষেক বাক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন 
প্রণীত “কৃষ্ণচন্দ্র চবিত'*, কেবী প্রণীত “বাঙ্গাল! ব্যাকরণ», বামরাম বস্থ প্রণীত 
*প্রতাপাদ্িত্য চবিত” ও *লিপিমালা” মৃত্যুপ্তয় বিছ্যালঙ্কাব প্রণীত “বত্রিশ- 
সিংহাসন” ও “বাজাবলী*”, চন্তীচবণ মুন্সী প্রণীত “তোতার ইতিহাস”, 
হরপ্রসাদ রাষ প্রণীত “পুরুষ পবীক্ষা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮০০ খ্রীষ্টাবক 
হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাবেব মধ্যে এঁ সমস্ত গ্রন্থ বচিত হইয়াছিল। এই সকল 
গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পাবসী-বহুল ও ছুর্ববোধ। তখনকাব বাঙ্গালা ও 
বর্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে, পাঠ করিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয। 

এই ফোর্ট উইলিষম কালেজ বহু বসব জীবিত ছিল। উইলিয়ম “কবী 
ইহাব প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন। আর এক কাবণে এই কালেক্গ 
বঙ্গদেশে চিবম্মবণীষ হইয়াছে । পণ্তিতবর ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্তাসাগব কিছুদিন 
ইহার শিক্ষকত। করিযাছিলেন এবং সেই সময়েই তাহার স্থ্প্রসিদ্ধ "বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি” নামক গ্রন্থ রচনাব সঙ্বল্প করেন। উহা ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্তমান ললিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি- 
স্থান বলিয়৷ নির্দেশ করা যাইতে পারে। 

একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা 
ভাষার চচ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশাল। 
প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাতা সহরেব সন্তাস্ত 
গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সম্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল 
হইতে লাগিল। স্থবিধ| বুঝিয়া কয়েকজন ফিরিঙ্গী কলিকাতার স্থানে*স্থানে 
ইতরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। নার্বরণ (5156:0500)5) নামক একজন 


গণ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ফিরিঙগী চিৎপুর রোডে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। স্থবিখ্যাত ত্বারকানাথ 
ঠাকুর এই ন্ধুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টিন বাউল (910) 80516) 
নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন ; স্থপ্রসিদ্ধ 
মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিষাছিলেন। আরটুন পিট্রাস 
(2050000 70506৪) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আর একটি স্কুল 
স্থাপন করেন; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কাণ। নিতাই 
সেন ও খোডা অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইহারা ভাঙ্গা ভাঙা! ব্যাকরণ-হীন 
ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন 
কলিকাতা সমাজে ইহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইহারা যাত্রা 
মহোৎ্সবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্ন স্ব্ূপ কাব! চাপকান পরি 
এবং জরীর জুত1 পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে সম্ত্রমের সহিত ইহাদের 
দিকে তাকাইত। 

সে সময়ে যে ইংবাজী শিক্ষা দেওয়। হইত, তাহাব বিষয়ে কিছু ব্লা 
আবশ্তক। সে সময়ে বাকা-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষ। দিবার 
দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে 
প্রধানতঃ মনোযোগ দেওযা হইত । যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্ধ ও 
তাহার অর্থ কণস্ব করিত, ইংরাজী ভাষায স্থৃশিক্ষিত বলিয়া! তাহার তত খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হইত । এরূপ শোন! যায় শ্ররামপুরেব মিশনারিগণ সে সময়ে 
এই বলিষ। তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদ্দিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্যক্তি 
ছুইশত ব। তিনশত ইংরাজী শব্ধ শিখিযাছে। এই কারণে সে সময়ে কোন 
কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুন। 
সাঙ্গ করিয়া স্থল ভাঙ্গিবার সময নামতা ঘোষাইবার ন্যায় ইংরাজী শব্ধ 
ঘোষান হইত | যথা 

' ফিলজফার-_বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান-_চাষা । 
 পমকিন- লাউ কুমড়ো, কুকুস্বার-__শা 

অনেকে বিন্মিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্য-রচনাহীন ও 
ব্যাকরণহীন ইংরাজী শব্দের দ্বার! তৎকালীন ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিন্ধপে 
ইংরাজগণের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। সে সব্বন্ধে কলিকাতা সহরে 
প্রাচীন লৌকদিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প গ্রচলিত আছে। তাহার 
অনেক গল্প পাঠকগণ পরলোকগত রাজনাবায়ণ বস্থ মহাশয়ের প্রণীত "সেকাল 
ও একাল” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। ছুই একটিমাত্র এস্থলে উল্লেখ 
কর! যাইতেছে । 

'একঘার বড় ঝড় হইয়! একখানি জাহাঙ্গ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া 
পড়ে! পরদিন সেই জাহাঙ্জের সরকার বাবু ইংরাজ প্রভৃকে আসিয়া 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭৫ 


বলিতেছেন-_“শার্‌ শার্‌ শিপ ইজ এইীট্রওয়ান্‌” অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া 
পড়িয়াছে। 

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গীলী কম্মচারী প্রতিদিন দুপর বেলা 
সাহেবের ঘোডার দানা খাইয়া টিফিন করিতেন। দুষ্ট সহিসগণ এই স্থবিধা 
পাইয়া ঘোডার দানা চুরি কবিয়। বেচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর কর্ণগোচর 
হইলে তিনি ভূৃত্যদিগকে যখন তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন, তখন তাহার! 
বলিল-_-“হুজুর ! আপনাব বাবু রোঙ্গ রোজ ঘোডার দানাতে টিফিন করেন” । 
সাভেবের বড আশ্চধ্য বোধ হইল। তিনি বস্থজ মহাশয়কে ডাকিয়া 
বলিলেন-_“নবীন ! তুমি নাকি আমাব ঘোডাব দানাতে টিফিন কর?” 
নবীন বলিলেন__“উয়েশ্‌ শার্‌ যাই হাউস মানিং এগু ইবনিং টুয়েন্টি লীভস্‌ 
ফল, লিটিল পিটিল পে, হাউ ম্যানেজ ?”- অর্থাৎ আমার বাটাতে প্রাতে ও 
সন্ধাতে কুডি খান। পাত পড়ে এত কম বেতনে কিবপে চলে! শ্তনিতে 
পাওয়! যায় বহ্ছজ মহাশযেব এই উক্তিতে উংবাজটি নাকি সদয় হইয়! তাহাঁব 
বেতন বদ্ধিত কবিষ দিয়াছিলেন | 

এই ভাবে যতদূব কথাবার্তা চল! সম্ভব তাহাই চলিত । ইৎবাজেব। ভাবে, 
আকাবে ইঙ্গিতে, বুঝিষ। লইতেন » এব্‌ং সেই সকল কথা তাহাদের নিজেদেব 
মধো সাধাহ্নিক ভোজেব সময়ে আমোদ প্রমোদেব বিশেষ সহায়তা কবিত। 

যখন এইকপে ইতৎবাজী শিক্ষাব ক্ন্য দেশেব লোকেব ব্যগ্রত৷ দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষষে গবণমেণ্টেব মনোযোগ ছিল না। পাছে 
ইতবাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশেব লোক বিরক্ত হয এই ভঙষে 
ভাবতবর্ীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে হাত দিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার 
উল্লেখ কবিলেই তীাহার। কিরূপ ভষে ভয়ে থাকিতেন তাহাব প্রমাণ প্রান্ত 
হওষ| যাইবে । ১৮০৭ সালে শ্রীবামপুর হইতে পাবস্য ভাষায় লিখিত একখানি 
পুস্তিক। প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয ধর্মের উপবে খ্রষ্টীয় ধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইযাছিল। এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী 
রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়! উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচাব বন্ধ করিবার 
জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র গেল। তদহুসাবে শ্রারামপুবেব ডেন্‌ 
রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুন্তক কেরী প্রভৃতি প্রচাবক দিগের 
নিকট হইতে কাডিয়া লইয়া কলিকাতাতে গবর্ণব জেনেবালেব মস্ত্রি সভার 
হস্তে অর্পণ করিলেন। এইর্প ভয়ে ভযে ধাহাব। বাস কবিতেন তাহারা 
যে কেন হঠাৎ ইংরাজী শিক্ষ। প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা! আমরা অন্থভব 
করিতে পারি। 

এই ভাবে ১৮১১ শ্রীষ্টাব্ষ পধ্যন্ত গেল। এ বসব গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড মিণ্টে। বাহাছুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন । তাহাতে লিখিলেন,__ 
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অর্থ--সকলেব মুখেই শুনিতে পাওযা যায, ভাবতবর্ষেব 'প্রজাবর্গের মধ্যে 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাভিত্যেব অবনতি হইতেছে । আমি যতদৃব অন্তসম্ধান 
করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তিব যথেষ্ট কারণ আছে বলি! 
মনে হইতেছে । কেবল যেবিছ্বান ও পণ্ডিত জনেব সংখা! হ্রাস হইতেছে 
তাহা নহে, ধাহাঁব। বিছ্ভাব চচ্চা করিতেছেন, তাহাদেব মধ্যেও বিস্ভার ক্ষেত্র 
অতি সংকীর্ণ হইতেছে । মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আব অধীত হয় না, 
বিদঞ্জনোচিত স্থুকুমার সাহিত্যের আদব নাই; এবং প্রজাকুলেব বিশেষ 
বিশেষ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিগ্যার সমাদব দ্ৃষ্ট হয় না। 
এই 'প্রকাব অনাদবের ফল এই হইয়াছে ষে, অনেক উৎকষ্ট গ্রন্থ আর অধীত 
হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; এবং 
এরূপ সম্ভব বোধ হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট ষদি সাহায্যকারী হইয] হস্তার্পণ নাঁ 
করেন, অচিরে পাঠ্য গ্রন্থের ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যাব পুনরুদ্ধার 
অসাধা হইয়া পডিবে। 

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কার চন! করিয়া লর্ড মিন্টো 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন :__ 
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অর্থ--অতএব আমি পরামর্শ দেই যে, কাশীর কালেজ ব্যতীত, (সে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ গন 


কালেজের কিৰপে সংস্কার করিতে হইবে তাহ] পুর্ববেই বলিম়্াছি ) নবদ্বীপে 
ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আব ছুইটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন 
কবা হউক । 

কেন লর্ভ মিশ্টো বাহাছুৰ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহুবৎসবেব ওঁদাসীন্ত-নি্্া 
হইতে উখিত হইয়া সংস্কৃত বিগ্ভাব বঙ্গার্থে এই প্রস্তাব কবিলেন তাহার 
কিঞিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্ত এই,_সার উইলিষম জোন্সেব সময 
হইতে ভারত-প্রবাপী ইংবাজদিগেব মধ্যে সংস্কৃত বিস্তার আলোচন1 কবা 
একটা বাতিক ম্ববপ হইয়া উঠিষাছিল । তখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া 
তাহাদের মান সম্্রম লাভের একট! প্রধান উপায়-স্বূপ ছিল। এই কাবণে 
অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের একট! 
ফ্যাসানেব মত হইয়া দাভাইয়ছিল। এই ১৮১১ গ্রীষ্টাব্ষে স্বিখ্যাত 
সংস্কতবিদ্যাবিৎ কোলকব্রক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
সংস্কতবিভ্যাতে তাহার ম্তাষ পণ্ডিত লোক বিদেশীয়দিগেব মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয়। 
কেবল তিনিই যে এ বিষয়ে গবর্ণর জেনেবালের পরামর্শদাতা ছিলেন এক্প 
বোধ হয় না। ভাক্তাব এইচ. উইলসন, জেম্স ও টৌবি ও প্রিন্সেপ ভ্রাতৃঘ়, 
ভে মেকনাটেন, মিষ্টর সদবল্যাঁও্ড, মিষ্টব সেক্সপীম্বর প্রভৃতি যে সকল 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবর্তী সমষে ইংবাক্জী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের 
সহিত ঘোরতর বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন, তীহাদেবও কেহ কেহ এ সময়ে 
কোলক্রক মহোদয়েব পৃষ্ঠপোষক ও গবর্ণব জেনেবালের পরামর্শদাতা ছিলেন, 
ইহ। সম্ভব বলিষ। মনে হয়। ইহাদেব অনেকে সংস্কতে গভীর বিদ্ভা লাভ 
করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, এ দেশীষ পণ্ডিতগণ সে বিষষে অনভিজ্ঞ ; 
তাহাঁবা সামান্ত ব্যাকরণেব সুত্র, সামান্য ছুই-চারখানি কাব্য, নব্য স্বৃতির 
ডুই চাবিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়েব দুই চারিটি ফাঁকি লইয়া কালাতিপাত 
কবিতেছেন ; প্রকৃত বিদ্ভা ও প্রাচীন গ্রস্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ধ 
হইয়া যাইতেছে । সেই জন্য তাহার পশ্চাতে থাকিষা গবর্ণর 
জেনেরালকে উত্তেজিত কবিয়৷ তুলিয়াছিলেন। লর্ড মিন্টো বাহাদুরের 
এই লিপি ও তজ্জনিত স্বদেশ বিদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয, তাহার 
ফল এই হইল যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইগডিয়া কোম্পানির সনন্দ পঙ্র 
পুনগ্রহণের সময্ব পার্লামেণ্টের ত্বরা পাইয়া, কোট অব ডিরেক্টারসের 
সভ্যগণ ভারতব্ষাঁয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিয়লিখিত আদেশ প্রচার 
করিলেন 7₹_ 
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শ৮ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজ 


19010001078 0: ৪ [00716085 ০৫6 005 508610025 2000176 1006 
131161917 (61001601065 0: 1017012.” 

অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরে অন্যান এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখিতে 
হইবে। তাহা ভাবতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের 
উৎসাহদান ও ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধিকারেব মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন 
ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইবে। 

১৮১৪ শ্রীষ্টাব্ৰ হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত কিছুই কর] হয় নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটী অব পাবলিক ইনষ্টকশন 
(00100010666 ০ 7000110 1050:006101 ) নামে একটি কমিটা গঠিত হয়। 
এ কমিটার সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের 
মুদ্রাঙ্ছণ, পণ্ডিতদ্িগেব বুভ্তি ও সংস্কৃতশিক্ষাণীদিগের বুত্তি প্রভৃতিতে ব্যষ 
কবিতে আরম্ভকবেন। তাহাব বিশেষ বিববণ পবে প্রদত্ত হইবে। 

১৮১৪ সাল আব এক কারণে চিবম্মবণীধ। এ সালে মহাম্ু। বাজ! 
রামমোহন "রাষ বিষষক্ম ত্যাগ করিষা তাহার পৈতৃক সম্পত্ভিব উদ্ধার ও 
পরিবক্ষণেব মানসে কলিকাতাতে আসিঘ। বাস কবিলেন , এবং প্রধানব্দপে 
ধন্ম ও সমাজ সংস্কারের কাধ্যে ব্রতী হইলেন। 

রামমোহন বা কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপবাপব অভাবেব মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয অন্গভব কবিতে লাগিলেন । বামমোহন রায় 
কলিকাতাতে আমিলেই ডেবিড হেষারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়াব 
এদেশীয়দিগেব মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্বদা চিন্ত/! কবিতেন , 
এবং তাহাব ঘডির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগেব সভিত সে বিষষে কথাবার্তা 
কহিতেন। রামমোহন রায়েব সভিত এ বি্ষিয়ে তাহার সর্বদা কথোপকথন 
হইত। রামমোহন ধশ্শ বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে 
লইয়! “আত্মীয়-সভা” নামে যে সভা স্থাপন কবিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই 
সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেইদ্দিন সভাভঙ্গ হওয়ার 
পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপাধ বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিলেন। 
কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, একটি ইংবাজী বিগ্ালয স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করা হইবে । সে সময়ে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে নামক ইংরাজী-শিক্ষিত 
একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন । তিনি পরবর্তী-কাল-প্রসিদ্ধ হাইকোটের 
বিচারপতি অন্থকূল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ । বৈচ্নাথ মুখোপাধ্যায় 
আত্মীয়-সভার একজন সভ্য ছিলেন , এবং তাহার একট! প্রধান কাজ এই 
ছিল যে, তিনি সর্বদা! পদস্থ ইংরাজদিগের ভবনে ভবনে দেখা সাক্ষাৎ করিয়। 
বেড়াইতেন এবং সহরের, বিশেষতঃ দেশীয় বিভাগের, সকল সংবাদ দিতেন। 
'অন্ুমান কর! যায়, বৈদ্যনাথ মুখুষ্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৭ 


সার হাইড ইষ্ট (91: 7596 চ:5) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিস 
থাকিবেন। তখন সার হাইড উষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দেশীয়দিগের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। ম্থতরাং বৈচ্যনাথের 
মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়া হেয়ার ও. 
রামমোহন বাধকে ভাকিষ! পাঠাইলেন , এবং বৈগ্যনীথ মুখুয্যেকে কলিকাতাক 
সন্ত্রান্ত বাঙ্গালী ভব্রলোকদিগেব মনেব ভাব জানিবাব জন্য নিয়োগ করিলেন ॥ 
বৈদ্যনাথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকলেই মহা উৎপসাহপ্রদান 
করিতে লাগিলেন। তদস্থসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তাবিখে সার 
হাইড ইষ্ট যহোদয়েব ভবনে সহরের বাঙ্গালী ভন্রলোকদিগেব একটি সভা! 
হইল। তাহাতে একটি কালেজ স্তাপনের বিষযে অনেক আলোচনা হইল । 
সকলেব উৎসাহাগ্রি যখন 'প্রজ্লিত, তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল যে, 
রামমোহন বাধ এই প্রস্তাবেব মধ্যে আছেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেজ- 
কমিটাতে থাকিবেন। লে সমযে সহরের হিন্দ ভদ্রলোকদিগের রামমোহন 
রায়েব প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে, এই সংবাদ প্রচাব হইবামাত্র 
সকলে বাকিষ! বসিলেন , “তবে এই কালেজেব সহিত আমাদেব কোনও 
সম্পর্ক থাকিবে না।” সার হাইড ইষই& মহা বিপদে পড়িয়া! গেলেন। ষে 
পুরুষদ্ধধ এ বিষে বিশেষ উৎসাহী, তীাহাদেব একজনকে কিন্ূপে পবিত্যাগ 
করেন। তিনি নিরুপাষ দেখিষ। ডেভিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাউলেন । 
হেয়ার তীহাব বন্ধুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন, “আপনি চিন্তা 
কবিবেন না, বামমোহন বাষ শুনিবামাত্র নিজেই কমিটী হইতে নিজ্জেব নাম 
তুলিয!৷ লবেন।” তিনি যাহা ভাবিযাছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া 
রামমোহন রাযকে এই কথ! বলিবামাত্র তিনি বলিলেন, “সে কি কথা! 
কমিটীতে আমার নাম থাকা কি এতই বড কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ 
নই কবিতে হইবে ?” তিনি ততক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিষা! দিবাব জন্য 
সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন | 

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তাবিখে আবার এক সভ। হইল, তাহাতে 
কালেজ স্থাপন করা স্থিব হইল + এবং তদর্থ একটি কমিটী গঠন করা হইল । 
বৈদ্যনাথ মুখুষ্যে ও লেফ্টেনেণ্ট আভিন (17155667591) [15৩ ) নামক 
একজন ইংবাজ উভধে উহার সম্পর্ক হইলেন । কমিটাতে প্রথমে কুড়িজন 
এদেশীয় লোক ও দশজন ইংবাজ নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্বের ২০শে 
জানুয়ারি গরাণহাটা নামক স্থানে মহাবিদ্যালয় বা! হিন্দু কালেজ খোলা হইল। 

কেবল যে কলিকাতা সহরেই ইংরাজী শিক্ষ। প্রবর্তিত করিবার জন্য 
এইরূপ আয়োজন হইল তাহা নহে । এই সময়েই মফঃখলের নানা স্থানেও 
ইংরাজী শিক্ষার উপায়-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্তী চ'চুডা সহরে 
রবার্ট মে (70156: 7195 ) নামক লগ্ন মিশনারি সোসাইটাতুক্ত একজন 


৮৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


খ্রী্ীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী 
স্থল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্ত ত্বরায় 
ছাত্রসংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টন্র ফর্বস্‌ 
(17. চ০:০৪) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্য 
একটি প্রশস্ত ঘর দ্রিলেন। রেভবেগ্ মে সেখানে স্কুল কবিতে লাগিলেন । 
ছুই এক বৎসরেব মধ্যে আবও কয়েকটি শাখ। স্কুল স্থাপিত হয়! এ সকল 
স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্ষস্ 
স্কলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে গ্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্টেব নিকট হইতে 
মাসিক ৬০০ ছয় শত টাক! সাহায্য দেওয়াইয়া দ্রিলেন। রেভরেও মের চুঁচুডার 
স্কলগুলিব উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হ্ইয়! বর্দঘমানেব রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর 
আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরাজী স্থলে পবিণত কবিলেন । 

ওদিকে শ্রীবামপুবে কেবী, মাশম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংবাজী শিক্ষার 
এই মহাআন্দোলনের মধো উদাসীন ছিলেন না। ১৮১৫ সালে তাহারা 
শ্রীরামপুরে তাহাদের স্থপ্রসিদ্ধ কালেজেব স্থত্রপাত করিলেন। এত্ত 
তাহাব! রামমোহন রায ও দ্বারকানাথ ঠাকুবেব সাহাযো নান। স্থানে ইংরাজী 
স্কুল স্কাপন করিতে লাগিলেন । এপ জনশ্রুতি আছে যে, রামমোহন রায় 
ধশ্মবিহীন শিক্ষাকে বড় ভয পাইতেন। সেজন্য নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজেব 
ধশ্মবিহীন শিক্ষাকে ভয়েব চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 
হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে একজন আসিয। তাহাকে বলিল, 
-_“দেওযানলি, অমুক আগে ছিল 7১015015615, তারপব হইয়াছিল 1556 
এখন হইয়াছে ৪0১6150." রামমোহন রায় হাসিযা বলিলেন,_-"শেষে বোধ 
হয় হইবে ০6৪86 । যাহা হউক তিনি মিশনারিদিগের ধশ্মান্ছগত শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য ১৮৩০ সালে আলেকজাগডাঁৰ ডফ আসিম়! 
সাহায্য চাহিলেই তীহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ সহায়ত] কবিযাছিলেন। 

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদ্িগেব মধো স্বীষ স্বীঘ সম্ভতানদিগকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে কাশীধামে 
জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সন্ত্াস্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লগ্ডন 
মিশনারি সোস|ইটার হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহশ্র মুদ্রা 
দিয়! ধান। গবর্ণমেণ্টকে ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে উদ্দাসীন দেখিয়াই তিনি 
গ্র প্রকার করিয়! থাকিবেন। 

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময় প্রজাবুন্দের চিন্তা, রুচি, প্রবৃত্তি ও 
আকাজ্ষ। বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিষ! কিরূপ দূরে দূরে বাস করেন তাহার 
অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্বত্র ইংরাজী 
শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরাল ও তাহার 
পারিষদবর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মূত্রাঙ্থণ এবং নদীয়া ও 
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ত্রিহতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপনেব প্রস্তাব লইয়! ব্যস্ত রহিলেন। নদীয়া ও 
ভ্রিহছতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়! কর্তব্য কি না, এই চিন্তা কবিতে গিক্সা 
তাহাদের বোধ হইল যে, এত দূরে উক্ত কালেজদ্বয় স্থাপন করিলে 'তাহাদের 
পরিদর্শন, তত্বাবধান ও ভন্নতিবিধানাদি করিবার স্থবিধা হইবে না। কাশীর 
কালেজ ও কলিকাতার মাপ্রাসা, এই উভয় বিদ্যালয়েব সমুচিত তত্বাবধান 
করার কঠিনতাও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের এই সংস্কাবকে বলবান করিয়া 
থাকিবে। তখন তাহারা কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে 
সকৃতসংকল্প হইলেন । 

১৮২৩ সালে কমিটী অব পাবলিক ইনষ্ট্রক্শন্‌ নামে যে কমিটা স্থাপিত 
হয় তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অপ্িত হইল , এবং ১৮১৩ সাল 
হইতে যে বাধিক এক লক্ষ করি৷ টাক। জমিতেছিল তাহা তাহাদের হস্তে 
অপিত হইল তাহার। মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাত্রর্দিগকে 
বৃত্তিদধান ও প্রাচীন সংস্কত ও আববী গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্গণকাধ্যে অগ্রসর 
হইলেন। এই সকল কাধোব জন্য কিরূপ ব্যঘ হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন 
স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবী “আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ 
পুনমুরত্রিত করিতে প্রা ২০১০০ বিশ হাজার টাক। ব্যয় হইয়াছিল; এবং 
ছাত্রদিগের পাঠার্থ পাবসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ কর! 
হইযাঁছিল, হিসাব করিযা দেখ! গিষাছে যে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ 
টাক করিয়া ব্যম্ম পডিযাছিল। সেই অন্তবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রের! 
বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদেব ব্যাখ্যা কবিবার জন্য স্বয়ং অন্তবাদককে 
মাসিক ৩০০২ তিন শত টাঁকা বেতন দ্িষা1! বাখিতে হইযাঁছিল। অপরদিকে 
মুদ্রিত ও অন্তবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতাব অভাবে স্তুপাকাব হয়৷ পড়িয়া 
রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটেব মুখ হইতে যাঁতা বাচিল, তাহ! 
কাগজের দরে বিক্রয় কবিতে হইল । এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই 
কমিটার সভ্যদ্দিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল; তাহার! ছুই দল হইয়া 
পড়িলেন। 

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্র গবর্ণর জেনেরালেব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 
রামমোহন রাষ পুর্ব হইতেই ইংবাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেব গুঁদাসীন্ত দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। যখন 
দেখিলেন সেদিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন 
বিগ্ভার পুনরুদ্ধাব কাধ্যে প্রভূত অর্থ ব্যয কবিতে যাইতেছেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। লর্ড আমহাঁ্ট বাহাদুবকে নিজের মনের ভাব 
জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। এ পত্রেব শেষাংশ উদ্ধত করা 
যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষা! সন্বন্ধীয্ঘ ষে সকল 
উন্নত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, 


৮২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


এবং অল্পদদিন হইল ইউরোপে প্রবল হইযাছে, তাহা সেই ক্ষণজন্ম। যুগপ্রবর্তক 
মহাপুরুষ হৃদয়ে ধাবণ কবিয়াছিলেন। 
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অর্থ__-“্যদি ইতংবান্দ জাতিকে প্ররূত জ্ঞান বিষষে অজ্ঞ বাখ। উদ্দেশ্য 
হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কলমেনদিগেব অসাব বিগ্যার পরিবর্তে বেকনেব 
প্রবন্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কাবণ প্রাচীন জ্ঞানই 
অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীযঘদিগকে অজ্ঞতাব অন্ধকাকে 
রাখা যদি গবর্ণমেন্টের আকাজ্ষ। ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত 
ভাষাতে শিক্ষা দেওযাঁর ম্যাঁষ তাহার উত্রষ্টতব উপাষ আব নাই । তৎ-পবিবর্তে 
এদেশীষদিগের উন্নতিবিদান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা! বিষয়ে 

ত ও উদ্দার বীতি অবলম্বন কবা আবশ্তুক, যন্থাবা অপরাপর বিষয়ের 
সহিত, গণিত, গড ও জীব বিজ্ঞান, বসায়নতন্্, শাবীবস্থান-বিদ্য। ও 
অপরাপব প্রযোজনীয় বিজ্ঞানাদিব শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ 
এখন প্রস্তাবিত কার্যে ব্য করিবাব অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দবার! 
ইউবোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
কবিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি ফালেজ্জ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে 
পুশ্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্াদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই 
পুর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে ।” 

স্থবিখ্যাত বিশপ হিবার (9151,02 [72০:) এই পত্র লর্ড আমহার্টের 
হস্তে অর্গণ করিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রার্থন। পুর্ণ হইল না বটে, কিন্ত 
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তাহার ফল স্বরূপ এই নির্ধারণ হুইল যে, কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পুর্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু 
কালেজের জন্য গৃহ নিশ্মিত হইবে । তদন্ুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে 
ফেব্রুয়াবি সম্মিলিত কালেজ-গৃষ্ঠপ্য়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল । 

এই সময়ে আর একটি পবিবর্তন ঘটে। তিন্দু কালেজেব জন্য উহ্থাৰ 
স্বাপনাকাঁলে যে ১১৩১৭৯ টাকা যুলধন বূপে সংগৃহীত হয়, তাহা জোসেফ 
বেরেটে৷ নামক এক ইটালীদেশীষ সওদাগবেব হন্দে স্তন্ত ছিল | ১৮২৪ সালে 
বেরেটো কোম্পানি দেউলিষা হইয। যাওয়াতে এ অর্থেব অধিকাংশ নষ্ট 
: হইয়া! ২৩০০০ টাক মাত্র অবশিষ্ট থাকে । স্ততরাং কালেজ কমিটী নিকপাষ 
হইয়। গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গব্র্ণমেন্ট সাহাধ্য দিতে: প্রস্তুত হন, 
কিন্তু প্রস্তাব করেন যে, তীহাদেব নিযুক্ত কোনও কম্মচাবীকে কালেঙ্ের 
পবিদর্শকরূপে নিযুক্ত কবিতে হইবে । তদন্রপাবে তদানীন্তন কমিটা অব 
পবলিক উনষ্রক্শনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক 
নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রথম মাসে ৯০০ শত টাকা, পবে ১৮৩০ গ্রীষ্টাব্দ 
হইতে ১২৫০ টাক কবি! সাহায্য দিতে থাকেন । 

১৮২৮ সালে রামতন্থ লাহিভী মহাশষ স্বল সোসাইটাব স্কুল হইতে হিন্দু 
কালেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল যে, বার্ধ বর্ষে স্কুল সোসাইটাব 
স্কল হইতে অগ্রগণ্য ছাজ্ের। হিন্দু কালেন্জে আসিত | তাহাদেব মধো যাহাদের 
অবস্থা মন্দ, তাহাঁদেব বেতন স্থল সোসাইটী দিতেন । তাহা? অবৈতনিক 
ছাত্রবপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিডী মহাশয সেই শ্রেণীগণ্য 
ছাত্রৰপে হিন্দু কালেজে আসিলেন। দিগম্বর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। 
তাহাব। আসিষা চতুর্থ শ্রেণীতে ভণ্তি ভইলেন। এখানে যে সকল 
সহাধ্যায়ীর সহিত সম্মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে রামগো ঘোষ পরে 
স্ববিখ্যাত হইযাছিলেন। বসিকরুঞ্ক মলিক, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাঘ, 
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যাষ প্রভৃতি তাহাব পবিবস্তাী সময়েব যৌবনস্থহৃদগণ তখন 
কেহ প্রথম শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কে বা তৃতীয় শ্রেণীতে পা 
কবিতেছিলেন। হেনবী ভিভিয়ান ভিবোজিও (72125 ড15121) 106102709) 
নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক, তখন এ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবধুগ- 
প্রবর্তক এই অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এইখানে দেওয়া 
আবশ্তক। 


" হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও 


ডিবোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টান্ে কলিকাতা ইটালী পন্মপুকুরের সন্নিহিত 
মামলালীর দরগা! নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ কবেন। ইনি জাতিতে 
পোর্তগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী। ইহার পিতা! জে. স্কট কোম্পানির সওদাগরী 


৮৪ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ 


আফিসে একটি বড কর্শ করিতেন। ইহাব আর ছুই ভ্রাত। ও ছুই ভগিনী 
ছিলেন। ডিরোজিওর পিত৷ সচ্ছল অবস্থাতে ফিবিঙ্গীসমাজে সম্ত্রমের সহিত 
বাস করিতেন । কিন্তু সে সমষে ফিরিঙ্গীসমাজে বালকগণ সৎশিক্ষার অভাবে 
প্রায় বিকৃত হয! উঠিত। ডিবোজিওব জ্যেষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসন্গে পড়িয়া 
বিপথে পদার্পণ কবে; এবং সকল কন্ধের বাহিব হইয়া! যায়। দ্বিতীয় 
ক্লাডিয়সকে পিতা শিক্ষার্থ স্কটুলগ্ডে প্রেব« কবিষাছিলেন। তাহার পরের 
সংবাদ জানি না। প্রথমা ভগিনী সোফিঘা ১৭ বৎসব বয়সে গতাস্থ হন। 
সর্বকনিষ্ট। এমিলিয়। ডিরোজিওব প্রতি বিশেষ অন্ররক্তা ও সকল বিষয়ে 
তাহার উৎসাহদায়িনী ছিলেন । , 

সে সময়ে ডেবিভ ড্মণ্ড নামে একজন স্কটুলগ্ুড দেশী লোক কলিকাতাব 
ধম্মতলাতে একটি স্কুল খুলিধাছিলেন ! এই ড্ুমণ্ড সেই সমযে একজন বিখ্যাত 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহাব বচিত কবিতা 'সকল সে সমযে অনেকেব দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবিযাছিল। তণঘ্চিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দশনশান্ত্েও 
স্থপপ্ডিত ছিলেন। এবপ শুনা যাঘ যে, ধন্মবিষয়ে আত্মীষ স্বজনেব সহিত 
মতভেদ উপস্থিত হওযানততে তিনি চিরদ্দিনেব মত জন্মভূমি পবিত্যাগ করিয়! 
এদেশে আসিযাছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তাব প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের 
অভ্যুদঘ, সেই স্বাদীন চিস্তা পুর্ণমাত্রাষ তাহাঁব অস্থরে কাধ্য কবিতেছিল। 
ড্রমণ্ড বিগ্যঠালযেব দ্বার উদঘাটন কবিলে কলিকাতাবাসী ইংবাজগণ বলিতে 
লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বদ্ধিত হইবে। এই 
ভয়ে অনেকে স্বীয স্বীধ বালককে তাহার বিগ্ভালয়ে প্রেরণ করিতেন না। 
ডিরোজিওব পিতামাতা সে ভয় করিলেন না। বালক ডিবোজিও সেই স্কুলে 
ভপ্তি হইলেন । 

ড্রমণ্ডেব প্রতিভাব এক প্রকাব জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের 
চিত্তাকর্ষণ কবিতে পারিতেন এবং স্বীষঘ হৃদয়েব ভাব তাহাদের হৃদয়ে 
ঢালিয়! দিতে পারিতেন। তাহার সংশ্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর 
প্রতিভা ফুটিযা উঠিল। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া 
বাহির হইলেন । বাহিব ভইম়। কিছুদিন তাহাব পিতার আফিসে কেবাণীগিবি 
কর্মে নিমুক্ত থাকিলেন। ততৎপবে কিছুদিন ভাগলপুরে তাহার এক মাসীর 
ভবনে বাস কবেন। তাহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকব ইংরাজকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগলপুবে থাকিবার সমঘ বালক ডিরোজিও একাকী 
গঙ্গাতীরে বেডাইতেন , এবং কবিতা বচনা করিতেন। তত্তিন্ন তাহার 
জ্ঞান-স্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেউ অল্প বযসে ইংবাঁজী সাহিত্য ও দর্শন 
সন্দ্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকুষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। 

সে সময়ে ডাক্তীব গ্রাণ্ট 001. 3781,0) নামে একজন ইংরাজ “ইপ্ডিয়া 
গেজেট? (12919 3০265) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৫ 


এঁ পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে 
পাঁওয় যাষ শ্ত্রবিখাত জার্মান দার্শনিক ইমান্ুষেল কাযাণ্টেব গ্রন্থ প্রকাশিত. 
হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির কবিযাছিলেন, তাহ। দেখিযা 
সে সমযকাব পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইঘ। গিযাছিলেন। তাহাতে এমন প্রখর 
ধীশক্তি ও স্বাধীন চিম্তাব পরিচয পাওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই অন্রভব 
কবিযাছিলেন যে, লেখক একজন সামান্ত ব্যক্তি নভেন। ভাগলপুবে বাস 
কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াভিলেন তন্মধ্যে 22101 ০0: 
]1,9178667 নামক কবিতাই স্থপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুবের সন্নিকটে নদীগর্ভস্থিত 
ঝঙ্গীবা নামক এক অরণ্যময আাআমে এক ফকীব বাস কবিতেন। তাহার 
আশ্রমকে উদ্দেশ কবিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা বচন। কবিষাদ্িলেন। 
এহই' কবিত! প্রকাশিত হইলে, তদানীস্ন শিক্ষিত ইংবাজ ও বাঙ্গাপী সমাজে 
িবোন্িওব কবিত্বখ্যাতি প্রচাব হইয়া গেল। ১৮২৮ স্্রীষ্টাব্দে ডিবোজিও 
তাশাব কবিতাপুস্তক মুন্দরিত কবিবাব জন্য কলিকাতাতে আসেন । সেই সম্ষে 
ভিন্দকালেজে একটি শিক্ষকেব পদ খালি হয় ১ স্থল কমিটী সেই পদে 
ডিবোজিওকে নিযুক্ত কবেন। ১৮২৮ সালের মাচ্চ মাসে তিনি এ পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। 

ডিবোজিও চতুর্থ শ্রেণীব সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, 
কিন্তু চন্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ কবে তেমনি তিনিও অপবাপব শ্রেণীর 
বালকদিগকে আকুষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ 
তীাহাব চাবি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগেব সহিত কথা কহিতে 
ভালবাসিতেন। স্বুলেব ছুটী হইয। গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া! তাহাদিগের 
পাঠে সাহায্য কবিতেন , এবং নানা বিষযে তাহাদের সহিত কথোপকথন 
কবিতেন। তাহাব কথোপকথনের এই বীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ 
অবলম্বন কবিয়। বালকর্দিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন কবিতে উৎসাহিত 
করিতেন, এবং স্বাধীন ভাবে তক বিতর্ক কবিতে দ্িতেন,। এইবপে 
বালকগণের স্বাধীন চিস্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল 
স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগেব সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন 
না, তাহাদিগকে আপনার বাড়িতে যাইতে বলিতেন। সেখানে 
তাহাদ্দিগের সহিত বযস্ত ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী 
এমিলিযার সহিত তাহাদিগেব পরিচয় করিয়া দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য 

তন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারগুন মুখোপাধ্যায়। মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
প্রভৃতি কতিপয় বালক ডিরোজিওব ভবনে সর্বদা যাতায়াত করিত। 
এক দিনের ঘটনা লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে । একবাব তিনি 
বামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্রনের সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিম্পাছিলেন । সেখানে 
পুর্ববোক্ত ছুই জনে তাহাকে চা খাইবার জন্য গীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন । 


৮৬ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের সম্ভতান। ফিরিঙ্গী বাডীতে চা খাইবেন, ইহা কি 
হইতে পারে? স্থতরাং তিনি অস্বীকৃত হইলেন। দক্ষিপারপ্রন অনুরোধ 
করিয়া স্ধষ্ট না! হইয়া বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী 
মহাশয় চীৎকার কবিবার উপক্রম করাতে সে যাত্রা রক্ষা! পাইলেন। সকলে 
বুঝিতেই পারিতেছেন ডিবোজিওর ভবনে হিন্দুকালেজের অগ্রসর 
বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোজনেব অভ্যাস হইয়াছিল । 

এই সময়কার আর একটি ঘটনা লাহিডী মহাশয় উল্লেখ করিযাছেন। 
কেবল যে ডিরোজিওব ভবনে কালেঙ্গের বালকর্দিগের সম্মিলন হইত তাহ! 
নহে। দক্ষিণারগ্রনের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপীযদিগেব ভবনেও মধ্যে 
মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ হইত । সে সময়ে হাবডাতে রেভারেগুড হাউ 
(7২০৮. [7077£9) নামে একজন শ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস কবিতেন। রামমোহন 
বাষের বন্ধু আভামের সাহায্যে হাউ মহোদয়ের ভবনে একদিন বালকদিগের 
সম্মিলন হম়। তাহার কন্ত।, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনেব প্ররোচনাতে 
লাহিডী মহাশযকে এক গ্রাস শেরি পান কবিতে দিলেন। দক্ষিণারঞন 
আসিয়! কানে কানে বলিলেন, “ইংবাজ সমাজের এই নিষম যে, ভক্রযহিলারা 
কিছু আহার ব। পান কবিতে দিলে, তাহা আহাব বা পান ন। করা অসভ্যতা, 
অতএব পান না কব, একবাব ওষ্ঠাধরে স্পর্শ কবাও”। লাহিভী মহাশষ 
অনিচ্ছ।সত্বে তাহাহই কবিলেন। এইবপে কালেজেব ছাত্রগণেব মধ্যে 
স্ববাপানেব দ্বার উদ্মুক্ত হইযাছিল। 

কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে স্থরাপান প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহাব একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে স্থরাপান কব কুসংস্কার-ভঞ্জনের 
একটা! প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল । যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম 
পুর্বক প্রকাশ্তঠভাবে স্তরাপান করিতে পাবিতেন, তিনি সংস্কাবকদলেব 
মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিষা পবিগণিত হইতেন। হ্বম়্ং রাজা রামমোহন 
রায় পবোক্ষভাবে স্থরাপান শিক্ষা! বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাহার 
এই নিয়ম ছিল ষে, তিনি রাত্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া 
ইংরাজী রীতিতে খান। খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন কোনও ধনী 
পবিবারে বাত্রিকালে খান1 খাইবার রীতি প্রবত্তিত হইয়াছিল। রাত্রিতে 
ভোজন করিবার সমম্ম রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে স্থুরাপান 
করিবাৰ নিয়ম ছিল। তাহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে 
দেখে নাই। এ বিষয়ে তাহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এক্পপ শোনা যাম্ম একবার 
একজন শিষ্য কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনা পুর্ধক তাহাকে এক গ্রাস 
অধিক স্থর। পান করাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন 
করেস নাই। 

রাজ। বোধ হয় এ কথাটা চিস্তা করিয়া! দেখেন নাই যে, যাহা তাহার 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৭ 


পক্ষে পরিমিত-সীমার মধ্যে রক্ষা করা স্থুসাধ্য ছিল, তাহ! অপরের পক্ষে 
সর্বনাশের কাবণ হইতে পারে । পরবর্তী সময়ে উহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এই স্থরাপান নিবন্ধন আমর! অনেক ভাল ভাল লোক অকালে 
হারাইয়াছি | যাহা হউক, যে সময়ের কথ! বলিতেছি সে সময়ে স্থরাপান করা 
স্ুসংস্কারহীন সংস্কারকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া! দ্াডাইযাছিল। 
ভক্তিভাজন বাজনারায়ণ বন্থ মহাশয়ের মুখে শুনিযাছি, ষখন তিনি হিন্দকালেজে 
পাঠ করেন এবং তাহাব বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি 
তিনি ক্বাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা নন্দকিশোর বস্থ 
রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় একদিন 
শুনিলেন যে, তাহাব পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিযা! কখনও কখনও অতিবিক্ স্বরা- 
পান করেন তখন তিনি একদিন রাজনাবাষণ বাবুকে গোপনে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা কবিলেন-_“তুমি কি মদ খাও ?1” তিনি বলিলেন-__-“হ” | তখন তাহাৰ 
পিতা আলমাবি খুলিষ। একটি বোতল ও একটি মদেবযাস বাহিব কবিলেন এবং 
কিঞ্চিৎ স্থুরা ঢালিয়া পুত্রকে পান কবিতে দিলেন এবং নিজে একটু পান 
করিলেন। বলিলেন--“যখনি স্থবাপান করিবে তখনি আমাব সঙ্গে পান 
করিবে, অন্যত্র পান কবিবে না।” তাহাব সঙ্গে পান কবিলে সন্তান সর্বদ! 
পবিমিত সীমার মধ্যেই থাকিবে, বোধ হয এইরূপ চিন্তা কবিযাই ওগ্রকাব 
বলিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এতন্্ার1 বুঝা! যাইতেছে সে সমযকাব সংস্কার 
পথে অগ্রসব ব্যক্তিগণ স্থবাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। ক্ৃতরাং 
ডভিবোজিওব শিষ্তগণ অপরাপব দিকে অগ্রসর হওযাব ন্যায় স্থরাপান বিষয়েও 
ষে অগ্রসব হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চধ্যেব বিষয নয় । 

ডিবোজিওর সংশ্রবে আসিষ। হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহা বিপ্লব 
ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোনসিএশন 
(40801612710 45850018030) নামে একটি সভা স্থাপন কবিলেন। তিনি 
তাহার সভাপতিত্ব কবিতেন এবং তাহাব শিষ্যদল প্রধান বক্তা হইত। এই 
সভা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের একটি প্রধান ঘটনা । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়! বাইবে । 

কালেজ্জের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি জলিয। উঠিল, যে নবজীবনের 
সঞ্চার হইল, তাহা নানাদিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল । লাহিভী মহাশয় 
যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন ডিরোজিওর শিষ্গণ একত্র হইয়া 
“£১027500” নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন। 
প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ কর ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে 
মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন-__''[1 00675 15 20 01910£ 
0090 ৮৮2 17866 0012) 010৩ 000601000৫6 01 16210 2025 [711)001511).” 


--“যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে দ্বণ! করি, তবে তাহা হিন্দুধন্ম” । 


৯৮৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


এরূপ শুনিতে পাওয়া যায, এ পত্রিকার ছুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার 
উইলসন তাহ বন্ধ করিয়া দিলেন । 

এই মাধবচন্দ্র মল্লিক পবে ডেপুটী কাঁলেক্টৰ হইয! কুষ্ণনগরে 
গিয়াছিলেন। তাহাব বিষয়ে কান্তিকেয় চন্দ্র বায় আত্ম-জীবনচবিতে এইবপ 
লিখিয়াছেন :__-“কলিকাতা! নিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের 
একজন সুশিক্ষিত ছাত্র এই জেলাব ( নদীয! জেলার ) ডেপুটী কালেক্টর হইঘা 
আইসেন। রামতনু বাবুব সহিত তাভাব বিশেষ বন্ধৃতা থাকাতে, তিনি 
আমাদিগকে যথেষ্ট সহ কবিতেন এবং আমবাও তাহাকে গুরুজনের ন্যায় 
জ্ঞান করিতাম। তিশি চাদসডকে নিঙ্গালয়ে শ্রপ্রসাদেব স্কুল লইয়া! গেলেন, 
এবং তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ববান ভইলেন। আব আমব!। এখানকার 
ষুবকবুন্দ কুসংস্কাব নিবাবণের ও চবিত্রেৰ সংশোধনেব জন্বা যে উদ্যোগ 
কবিতেছিলাম, সে বিষষে বিস্তব সাহায্য করিতে লাগিলেন ।” 

পবে আবার বলিতেছেন '__- 

“আমাদের দেশে ব্হক।ল হইতে স্থবাপাঁন বিশেষ দোৌষকব ও পাপ-জনক 
বলিয়৷ কীত্তিত হভইষাছে , এবং মগ্য স্পর্শ করিলে শবীর অপবিত্র হয, এইকব্প 
বিশ্বাস এদেশস্ক দোকেব মনে জন্মিযাছে । কিন্তু আমাদেব মনে এই স্থিব 
হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীষেব। উহ। আদব পুর্ববক 
ব্যবহাব করিতেছেন, তখন ইহ। অহিত-জনক কখনই নহে । অতএব ইহা 
পান না| কবিলে, সভ্যতাই ব| কিৰপে ভইবে আব পুর্ব কুসংস্কাবই ব। কিবূপে 
যাইবে? হিন্দুকালেজেব শিক্ষিত ছাত্রগণেব মধ্যে ধাহাব! এদেশের সমাজ- 
সংস্কাব কবিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাব। সকলেই স্রাপান করিতেন । 
পুর্বেবে বলিষাছি, হিন্দুকালেজেব স্শিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটা 
কালেক্টর ভিলেন এবং আমাদেব প্রতি যথেষ্ট নেহ করিতেন। আমর! চারি 
পাচ জন আত্মীয় কখন কখনও তাহাব বাসায় আহারেব সঙ্গে মুছু মিরা পান 
করিতাঁম এবং বডই স্থ্খী হইতাম 1৮ 

ইহাতেই সকলে অন্ছভব করিতে পারিবেন, এদেশের ভদ্রলোকের মধ্যে 
স্বরাপানটা কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ধাহাব! প্রথমে এই পথের 
পথিক হন, তাহারা কি ভাবে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার" 
ইহাকে কুসংস্কার-ভঞ্তন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে 
করিতেন । ডিরোজিওব শিষ্যগণ এই ভাবেই ইহাকে অবলম্বন করেন । 

ক্রমে রামততস্থ লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নত হইলেন । হিন্দু 
কালেজে পাঠকালে তিনি শ্তামপুকুরেব বাসা পরিত্যাগ করিয়া! পাথুরিয়াঘাটাতে 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকথানার সঙ্গিকটে, আপনাব জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস 
লাহিড়ী মহাশয়ের প্রভাস-ভবনে গিয়া! উপস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী 
মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাঁতে নদীয়া রাজের 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৮৯ 


প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইহাকে লাহিড়ী দেওয়ান 
বলিগ্না ডাকিত। ইংরাজ কর্খচারীদিগের সহিত নদীয়া রাজের ষে সমুদয় 
কারবার ছিল, তাহা ইনিই নিষ্পন্ন করিতেন । ইনিও দেওয়ানদিগের বাঁডীভে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, স্থতরাং মাতার দিক দিয়া ইহার সহিত লাহিড়ী 
মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্ত এখানে লাহিভী মহাশয় যে অধিককাল ছিলেন 
এরূপ বোধ হয় না, কারণ নিজে ভ্রাতৃদ্ধয়কে লইয়। স্বতন্ত্র বাসা করিবার পূর্বে 
তিনি ম্বীয় জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন 
ছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি। 
_. প্রথম শ্রেণীতে একবংসব পাঠ করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তির প্রার্থী হইলেন। 
তৎকালে কৃতী ছাত্রদিগরে বিশেষ পৰীক্ষা কবিয়া বৃত্তি দেওয়। হইত । তিনি 
হেয়ারের নিকট বৃত্তি-প্রার্থ হইলে মহাত্মা! হেয়ার তাহাকে কমিটা অব পবলিক 
ইনট্রকূশনেব সেক্রেটারী ডাক্তার উইলসনেব নিকট প্রেরণ কবিলেন। ডাক্তার 
উইলসন সে সমযে টাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন , এবং জেম্স্‌ প্রিদ্দেপ নামে 
একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংবাজ শাহাব সহকাবী ছিলেন । ডাক্তার উইলসন প্রিন্দেপের 
উপরে রামতন্ত্র বাবুকে পবীক্ষা কবিবার ভার অর্পণ করিলেন । প্রিন্সেপ 
পরীক্ষা! করিয়া সম্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাক বৃত্তি পাইলেন । 

বৃত্তি পাইযাই তাহাব মনে হইল যে, রাধাবিলাস ও কালীচরণকে 
কলিকাতা আনিধা লেখাপড। শিখাইতে হইবে । তদনুসাবে কালেজের 
নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া ভ্রাতৃঘ্য়কে কলিকাতায় আনিলেন। এখনকার 
সহিত তুলনায় তখন কলিকাতা বাসের ব্যয হ্বল্পই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
কিন্ত তাহা হইলেও ষোল টাকাতে তিন জনের বাসা করিয়া থাকা বড স্থসাধ্য 
ব্যাপাব ছিল না। তাহার! যে প্রকার ক্লেশে দিন যাত্র। নির্বাহ করিতেন, 
শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে” বাসাতে পাচক 
ব1 ভৃত্য ছিল না, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা বাজার করা, কুটনা কোটা, 
বাটন। বাটা, রন্ধন কব প্রভৃতি সমুদয় কার্ধ্য আপনাদ্িগকেই নির্বাভ করিতে 
হইত) প্রাতে ও রাত্রে দুইবার মাত্র আহাব, মধ্যাহ্ন জল খাবাবের পয়সা 
জুটিত না; কাহারও পায়ে জুতা ছিল না; সকলেই পাছ্কাহীন পদে স্কুলে 
যাইতেন। ইহার উপরে আবাব এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সাহাযা রহিত 
হইয়াছিল। কেন বহিত হইয়াছিল বলিতে পাবি না; বোধ হয় কৃষ্ণনগরের 
বাডীতে বিবাহার্দি দ্বার পরিবার বুদ্ধি হওয়াতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
লাহ্ডী মহাশয় বলিষাছেন যে, তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকৃচ্ছের মধ্যে 
পড়িতেন যে, ভাবিয়া কূল কিনারা পাঁইতেন ন1। একবার তাহার বন্ধু 
কুষ্মোহন বন্দ্োপাধ্যায়েব নিকট ৭1৮ টাকা কর্জ করিলেন। তৎপরে 
একবার নিরুপায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল। হেপ্নার 
কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য 


৯৩ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিলেন। তিনি হেয়ারের জীবদ্দশাতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করেন নাই! 

এই হিন্দু কালেজের শিক্ষার সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটন| আছে । এই 
সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা বোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ 
পাইবামাত্র আসিয়া নিজেই তাহার চিকিৎস। করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের 
নিকট নানাপ্রকার উষধ সর্বদাই থাকিত | একদিন হেয়ার সন্ধ্যাব পর রোগীর 
সংবাদ না পাইয়া অধিক রাত্রে লালদীঘির নিকট হুইতে হাটিয়া, এক জঘন্া, 
ছু্গদ্ধময় গলির ভিতর রামতন্থ বাবুর বাসাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
প্রথমে বাসার লোকে তাহার কণ্ঠস্বর ও ইংরাজী ভাষ। শুনিয়া মনে করিল, 
বুঝি কোনও মাতাল গোর! দ্বাবে আঘাত কবিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব 
করিতে লাগিল। হেয়ার তাহা বুঝিতে পারিয়! হিন্দীতে বলিলেন__-“ডরে। 
মত, হাম হেয়াব সাহেব হ্যায়।” তখন তাহারা দ্বার খুলিল। 

হাঁষ হাঁষ! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বালকদ্দিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন 
এবং তাহাদেব জন্য যাহা করিতেন, পিত। মাতাও তাহার অধিক করে না। 

এই সময়েই ইহার অনুপ আর একটি ঘটনা! ঘটে। একবার হিন্দু- 
কালেজের একটি ছাত্র, চন্দ্রশেখর দেব, একদিন সন্ব্যাকাঁলে গ্রে সাহেবের 
ভবনে হেয়াবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে 
সন্ধা হইয়া গেল। আবার মুলধারাতে বৃষ্টি নামিল। হেযার বালকটিকে 
ছাডিলেন না। নিজের মিঠাউওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মিঠাই খাওয়াইলেন ; এবং নিজে ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন। 
তৎপরে বৃষ্টি থামিলে বলিলেন ;__“চল তোমাকে একটু আগাইয়! দিয়! আসি, 
পথে গোরারা আছে, তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না!» এই 
বলিয়া এক গাছি মোটা লাঠি লইয়! চন্দ্রশেখবের সমভিব্যাহারী হইলেন । 
বন্ুবাজারের মৌডে আসিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন “আপনি আর আসিবেন 
না” $ হেয়ার বলিলেন ;__“না, চল মাধব দত্তেব বাজারের নিকট দিয়! 
আসি।” আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালেজের দীঘির কোণে আসিয়৷ 
বলিলেন “আমি দীভাইতেছি, তুমি যাও ।» চন্দ্রশেখর চলিয়া গেল। 
মে বালক তখন পটুয়াটোল! লেনে থাকিত। বালকটি আসিয়! দ্বার দিয়! 
বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছে এমন সময়ে শোনা গেল কে দ্বারে আঘাত 
করিতেছে; লোকে দেখিল হেয়ার। হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,-_-ণ্‌& 
0000061 £) ?” “চন্দ্র কি পৌছিয়াছে ?” হায় সে প্রেম কিরূপ যাহ1 এতদূর 
বালকটির সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে-_ছেলেট। ঘরে 
পৌছিল কি না একবার দেখি ! 

“এই উদারচেতা সহদয় পুরুষের তত্বাবধানে রামতন্থ হিন্দুকালেজে পড়িতে 
লাগিলেন। 


গঞ্ম গরিচ্ছ্দ 


প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক 
বিছ্টীবের সুচনা 


;: অতঃপর আমবা বঙ্গদেশেব সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্ষ পধ্যন্ত বিংশতিবর্কে বঙ্গের 
নবযষুগেব জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে । এই কালের মধ্যে কি 
রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন 
হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্িৎ নির্দেশ করা আবশ্তক বোধ হইতেছে । 

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়। কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, 
সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকর্দিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, 
ইহ। ছুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাহারা বণিক ছিলেন, ততদ্দিন 
ভাবিতেন এদেশের লোকেব স্থখ ছুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, 
আমাদের স্বন্ধকি? আমব। বৈধ অবৈধ যেবপ উপায়েই হউক এখান হইতে 
অর্থোপার্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব 
কোম্পানিব কর্তপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্শচারীর 
মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কম্মচারীগণ এর প স্বল্প 
বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। 
কিন্ত অবৈধ অর্থোপার্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে 
লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্মচারীর অধিকাংশকে 
ফ্যাক্টর বা! কুঠীওয়াল! বলিত। কুঈীওয়ালাগণ কোম্পানির কুী সকলের 
পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয্ের তত্বাবধান করিতেন, 
হিসাবপত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরী কাধ্যের 
সহাম়তা করিতেন। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
রাজস্ব আদাঞ্জের ভার কোম্পানির কম্মচারীদিগকে লইতে হইল । ফৌজদারি 
কার়্্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেণ্টের হৃস্তেই থাকিল। যখন 
রাজত্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কুঠীওয়ালাগণই 
কালেক্টর হইয়া দঈাড়াইলেন। তাহার! জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির 
এজেন্টের ন্যায় সওদাগরীর তত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেররের 


টি রামতন্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা 
তাহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের 
স্খ দুঃখের জন্ত আমরা দাক্সী, এভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল 
না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয্নাত্তরের মন্বস্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অগ্রেই বলিয়াছি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের ছুতিক্ষ-ক্লেশ 
নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহ। নহে? ইহা স্মরণ করিতেও, 
ক্লেশ হয় যে, দুভিক্ষের বসবে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রন্গা-সংখ্যার প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকওঞ 
ছাডা হয় নাই। নে বৎসরে যাহা আদাষ হইতে পারে নাই পর বত্সরে 
সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস বাহাছর ১৭৭২ সালে ৩বা নবেশ্বব দিবসে উংলগ্ডের কর্তৃপক্ষকে ষে 
পত্র লেখেন তাহাতে রাজন্ব আদায়েব নিম্নলিখিত তালিকা! প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা ১ ১৭৬৯-৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; 
১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ ছুভিক্ষের বৎসরে ১৩০০৬০৩০ টাকা; এবং 
১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুতিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাঁকা। তবেই 
দেখ! যাইতেছে তখন রাজগণ ছু্তিক্ষক্রিষ্ট প্রজাবুন্দেব বক্তশোধণ করিতে ছাডেন 
নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ছুভিক্ষের বৎসবে প্রজা সংখ্যাব এক 
তৃতীয়াংশ যদ্দি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পব বসবে এত বাজস্ব আদায় 
হুইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাছুর তাহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন 
তাহা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি :-_ 
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অর্থাৎ ছুভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাঁজস্মের যে ক্ষতি 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৩ 


হইয়াছিল, তাহ! অবশিষ্ট ছুই তৃতীয়াংশেব নিকট হইতে শুদে আসলে 
বলপুর্বক আদায় করা হইয়াছিল। এইব্যবহারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাছর 
এইমাত্র বলিয়াছেন যে, একপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল এবং 
গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ্ভাবে এ প্রকারে রাজন্ব আদায় করিতে আদ্দেশ করেন নাই। 
কিন্ত ইহাতে সংশয় নাই, ভীহারা অধীনস্থ কম্মচারীদিগকে রাজত্বের এক 
কপর্দকও ছাডিতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; এবং এইরূপ গহিত উপায়ে রাজন্থ 
আদাষ হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। 

আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংবাজগণ দেশের রাজ্াবূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
বহুদিন রাজার দাষিত্ব অন্ভব করিতে পারেন নাই । রাজার দায়িত্ব বুবিলে 
প্রজার প্রতি এপ বাবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার 
যাহা কবিয়া! থাকেন, তাহাও তাহার] করেন নাই ৷ দেশীয় রাজগণ সর্বদাই 
ছুভিক্ষ মহামাবী প্রভৃতি বিপদের সম্য রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও 
দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রতি আছে, একবাব দুভিক্ষের সময় 
গ্রামে জমিদারগণ পর্বত সমান অন্নেব স্তুপ ও শালতী ভরিয়! ডাল রীধিয়া 
শত শত দুভিক্ষগ্রস্থ প্রজাকে বহুদিন আহাৰ করাইয! বাচাইয়াছিলেন। 

এইরূপে বণিকদিগেব রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্তব্য সকল হৃদয়ে 
ধারণ করিতে অনেক দিন গেল । অপর দিকে প্রজাদিগ্রোরও নৃতন রাজাদিগের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের 
লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজের! এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন 
কি ন1? পলাশীর যুদ্ধে তাহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্ত চারিদিকে 
অন্তবিভ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদ্দিগের সহিত বিবাদ, 
অপবদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাস্ট্রীয়দিগের ও পুর্বে মগদ্দিগের সহিত 
বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুব, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে 
দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল । ১৮২৫ সাঁলেব মধ্যে এই সকল 
উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারভ হইতেই 
এদেশীয়গণ অস্থৃভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজবাজ্য স্থায়ী হইল এবং 
তাহাদিগকে এই নববাজ্যেব ও নূতন বাজাদিগের প্রয়োজনান্ুসারে গঠিত 
হইতে হইবে । ইংবাজ-বাজপুকষগণও হৃদধঙ্গম করিতে লাগিলেন যে, 
ভাবত-সাম্রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে? এবং সেই সাম্াজোর দায়িত্বভার 
তাহাদের মন্তকে | 

রাজা ও প্রজা উভয়েব মনে এই পবিবর্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে 
একই প্রশ্নের উদয় হইল । বাজার! ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ 
শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে? প্রজাগণও চিত্ত! করিতে 
লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি; প্রাীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ 
হইতে ১৮৪৫' সাল পর্যাস্ত বিংশতি বর্ষের মধ্ো উক্ত উভয় প্রশ্নের, বিচার 


৯৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ও মীমাংস| হইয়াছিল বলিয়া! এঁ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ের 
সন্ধিক্ষণ বলিয়! বর্ণন করিয়াছি । যেরূপে মীমাংস! হইয়াছিল তাহা পরে 
নির্দেশ করিতেছি । 

নৃতন রাজার! যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়। লইতে পারেন 
নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্ধ্যস্ত কবেন নাই। 
সর্ধবিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হন্তক্ষেপ করিয়াছেন । রাজনীতি 
বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্খচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কার্ধ্য 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীদ্প নায়েব- 
দেওয়ান নিযুক্ত করিয়! তাহাদেব হস্তে রাজন্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু 
বনুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্ব-হীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি ছুর্গাতি 
হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই নায়েব-দেওয়ানগণ মনে কবিতেন বিদেশয়েরা 
ত বেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, স্থৃতরাং 
আমর] যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি কবিয়! লই; এইবপে তাহাদের 
উৎ্পীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোকে এত জালাতন হুইয়। উঠিল যে, অবশেষে 
সে সকল পদ তুলিয়া দ্িতে হইল । ক্লাইবের নাষেব-দেওয়ান গোবিন্দরামের 
ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথ। অনেকেই অবগত আছেন। 
এইরূপে কিছুদিন গেল ; শেষে, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাছুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ 
উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া! সেই সকল পদে ইউরোপীয়গণকে স্থাপন 
করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্বববিধ উচ্চপদ হইতে চুযুত হইয়! 
হীন-দশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পধ্যন্ত এদেশীয়দিগের 
সেরেন্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না1। এই কালকে 
এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে । কারণ 
এই সময় হইতেই এদ্েশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হুইয়: 
উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকা্ষ1! হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ুত্্র লক্ষ্য ও 
কক্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্র হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুব্রাশয়তার গর্ডে 
এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া! রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ষার 
ক্ুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা! কর! যাইতে 
পারে। কারণ কোনও জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে 
তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ব লাভের স্পৃহা! বিলুপ্ত হইয় 
যায়। 

আইন আদালত সম্বন্ধেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন 
রীতি রক্ষা করিয়! চলিয়াছিলেন | ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাবে, 
লর্ড ওয়েলেস্লি বিলাত হইতে নবাগত দিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও 
এদেনীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপ 
করিয়ার্ছালেন। তস্তিশ্ন বহুবৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হি" 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৫ 


পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী রাখাব নিয়ম হয, তাহারা এদেশীয় আইনের 
ব্যাখ্য। করিয়। জজের সাহায্য করিতেন । 

শিক্ষা বিষ্তার বিষয়েও তাহারা ষে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন 
তাহাও পুর্বে নির্দেশ কবিয়াছি। এমন কি এদেশীষদিগকে চিকিৎসাশাস্ত 
শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কালেন্দের সঙ্গে চরক স্ুশ্রতেব ক্লাস ও 
মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখ! হইফ্কাছিল। ইহার বিবরণ পরে 
বিশ্তৃতভাবে দেওয়া যাইবে । 

অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনেব প্রতি হস্তার্পণ 
কবেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকবঞ্জনার্থে, কতক প্ররু্ট রাজনীতি 
বোধে, তাহার! প্রারস্তে সর্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা কবিয়াই চলিতেন। এই 
সদ্ধিক্ষণের মধ্যে মহ! তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্ধ্যত্ত কবিয়! নবীনের 
প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেটিঙ্ক এই নবযুগের সারথি 
হইয়াছিলেন। 

এই আন্দোলন এদেশীযদ্দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাহারাও এই সধ্ধিক্ষণে 
বিচাব করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ 
কবিবেন? তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্ক্তির। স্থির কবিলেন যে, 
প্রাচীনকে বর্জন করিয! নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীষ পক্ষে 
রামমোহন রায়, ডেবিভ হ্যোর ও ডিবোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কারধ্যের 
ভার লইয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহাষ্রকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই 
এই নবযুগের প্রথম সামবিক শঙ্খধবনি মনে কর! যাইতে পাবে। তিনি যেন 
স্বদেশবাসীদিগের মুখ পুর্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়! দিলেন। তবে 
ইহ স্মরণীয় যে, তাহাতে যাহ। ছিল অপব কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই! 
তিনি নবীনের অভ্যর্থন! কবিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। 
হিন্দুজাতির কোথায় মহন তিনি তাহ পরিফাররূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন 
এবং তাহা সঘত্বে বক্ষে ধারণ করিযাছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, 
পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অন্করণীষ মনে করিম্বাছিলেন। 
কিন্তু সামাজিক সকল প্রকাঁৰ বিপ্লবেরই একট ঘাত প্রতিঘাত আছে। 
প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ এক দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওযাতে এই সন্ধিক্ষণে 
নবীন পক্ষপাতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মান্রাতে গিয়াছিলেন ৷ যাহা কিছু 
প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধাস্তে উপনীত 
হুইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ ্লাড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ করিতেছি । 

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি 
বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। 
৯৮২৮ সালে বাহার শিক্ষাকার্যো নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রস্থকারের 


৯৩ রামতদ্গু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


্রস্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্রব- 
জনিত স্বাধীনতা -প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় ন1। বঙ্গীয় 
যুবকগণ যখন এ সকল শিক্ষকের চরণে বসিষা শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন 
এবং এ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব 
আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কাব, উপধণ্ম ও প্রাচীন প্রথা 
ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাল, 
এই তাহাদের মনেব ভাব দীডাইল । ইহাঁও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বেব 
অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্লরবের এই আবেগ বছবৎসব ধরিয়। ব্ঙ্গলমাজে 
কাধ্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই স্থদূর পথ্যস্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে । 

ষে ১৮২৮ সালের মার্চমাসে ডিবোজিও হিন্ষুকীলেজেব শিক্ষক হইয়া 
আসিলেন, সেই মার্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণব জেনেরাল লর্ড আমহার্ট এদেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহার পদ্দাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক 
সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পববর্ভী জুলাই মাসে লর্ড উইলিম্বম বেটিস্ক 
এদেশে পৌছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল । একদিকে রামমোহন 
রায়ের প্রবন্তিত ধন্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন এবং নবপ্রবত্তিত ইংরাজী 
শিক্ষার উন্মািনী শক্তি, অপবদ্দিকে বেটিহ্ক বাহাছরের শুভাগমন, বিধাতা 
যেন সময়োপযোগী আযোজন করিলেন । 

এই নবষুগের প্রবর্তনের সময সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রা্জপুরুষের যে ছুইটি 
সদগুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়ম বেন্টিস্কে সেই গুণদ্বয় 
পুর্ণমাত্রাতে বিগ্ধমান ছিল। তাহাতে কর্তব্য-নির্ধারণের পুর্বে ধীরচিত্ততা, 
বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়া কাজ কবিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখা গিয়াছিল, 
কর্তব্য পথ একবার নির্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢচিত্তত1! তেমনি দৃষ্ট 
হইয়াছিল । সহমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল 
কালেঙ্জ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কাধ্যে তাহাব গুণের সম্যক পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্বববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই 
ংকল্প করিয়া রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে সন্ত বৎসর 
গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি তাহার ত্বদেশীযদ্দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের 
কার্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাহার বন্ধু উইলিয়ম আগাম ত্রীশ্বর বাদ 
পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তাহাকে শ্ররামপুরের বাধিষ্ট 
মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবিধ শ্রীরামপুরের 
মিশন্নারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে 
তাহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে গ্রীস্টীয়দিগের সহিত 
রামমোহ্‌ন রায়ের ঘোরতর বাগৃযুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপযু্ণপরি 
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চ17650663 0£ 16905, 4১৯28190605 010105627 0010110, 
8181)197101021 17158951175 প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে 
হিন্দুগণ তাহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রীন্রীয়গণও বিরোধী হইলেন। . 
রামমোহন রা কিছুতেই স্বীষ্ অভীষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন ন1। 
মিশনারিগণ আপনাদেব প্রেসে তাহার লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে 
অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্মতল।তে “ইউনিটেরিষান প্রেস” নামে একটি প্রেস 
স্থাপন কবিলেন ; হবকর1 নামক তদানীন্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফিস 
গৃহেব উপবতলায় তাহাব বন্ধু আডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা 
করিলেন , আচাধ্যৰপে আডামের ভবণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন ? এবং স্বীয় সম্তনগণ ও বন্ধুগণ সহ তীহাব উপাসনালয়ে যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্ররতি আছে যে, বন্ধুবর আডামের জগ 
রামমোহন বায় দশ হাজার টাক] দিধাছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন 
কি টাদ! তুলিয়! দিয়াছিলেন বলিতে পাবি না। বোধ হয ইহাব অধিকাংশ 
তাহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিযা থাকিবেন। 
লর্ড আমহার্ট বাহাদুরের রাজত্বের গ্রাবস্তেই সহমবণ নিবাবণেব জন্য যে 
আন্দোলন উঠিযাছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। 
সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলগ্ডেব প্রভৃদিগের সহিত চিঠি 
পত্র লেখা, নান। স্থান হইতে সহমবণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা 
হইতেছিল। তত্কালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (0050065 
91010) ) আলেকজাগাব রস € 41658218061: [২055) আর. এইচ. রাট্রে 
(২. নল. [২৪৮0৪ ) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ প্রথা! নিবাবণের 
জন্য পবামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও উচ্চপদস্থ কশ্মচারী সতর্কতার 
পক্ষাবলম্বন করিয়। বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা 
করিষা দেখা উচিত, প্রজার। সহা করে কি না। এই সকল সংবাদ 
ও মত সংগ্রহ কবিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের 
প্রারস্তে লর্ড আমহাষ্ট লিখিলেন__“] 05101. 00615 15 1585017 €0 702115%5 
৪00 262০6 61096, 2য:55100 02 0102 0০০01021062 06 501072 ৬61: 
£2156191 510107585, 50101) 23 01590 71101 170:5ড281160 117. 012০ 10621 
705105 0:£ 1315891 17 1825, 00০ 010816555০0: £61061581 11090700002 
200 0156 0109061769610005 23611010109 0 011 19081 00010619 7111 
0:09071565 6196 1791095 21500 0: 2, £:8.0091 01012100102, 2100. 26 190 
ড০]ড 01502186 001:100, 006 01881 22000561012 08 005 02105810053 
[166 ০0৫ 80৮৪০.” অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে, শিক্ষা! বিস্তারের গুণে ও 
গব্র্ণমেণ্টের কম্খচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথ। 
তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য গবর্ণর জেনেরালের এইরূপ মীমাংসা 


৮৮ বামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। 
ভাহার! এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাহাদের 
প্রধান কার্ধ্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রমণী সহযৃতা হইতেছেন 
এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য 
যে সকল নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহ প্রতিপালিত হইল কি না তাহার! 
দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সে কারণে তাহাব! দলে দলে সহমবণের স্থলে 
উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা 
করিতে লাগিল । 

এই বৎসবের (১৮২৮ সাল ) ৬ই ভাত্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার* 
চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বন্থ নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের 
বৈঠকথান! ভাডা লইয়া! সেখানে ব্রাঙ্গপমাজ প্রতিষ্ঠা কবিলেন। একদিন 
রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবর আডামেব উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত 
হইতেছিলেন। তখন তারা্টাদ চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাহার গাভীতে 
ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, _-“দেওয়ানজী বিদেশীয়ের 
উপাসনাতে আমরা যাতায়াত কবি, আমাদের নিজের একট] উপাসনাব ব্যবস্থা 
করিলে হয় না? 'এই কথা৷ বামমোহন বাষের মনে লাগিল । তিনি কালীনাথ 
মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুব, মথুবানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীষ-সভাষ বন্ধুগণকে 
আহ্বান কবিয়! এই প্ররস্তব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে 
সাপ্তাহিক ব্রন্মোপাসনার্থ একটি বাভী ভাডা কব! স্থিব হইল। তদন্ুসারে 
উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বস্থ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া! তথায় সমাজের কার্ধা আরম্ত 
হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রন্ধোপাসনা হইত। কাধাপ্রণালী এইরূপ 
ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুপ্ড ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন । তৎপরে উতৎসবানন্দ 
বিচ্যাবাগীশ উপনিধৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ 
প্রদান করিলে সংগীতানস্তর সভা৷ ভঙ্গ হইত। তারার্চাদ চক্রবর্ভা এই প্রথম 
সমাজের সম্পাদক ছিলেন। 

ব্রহ্ষসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল । 
তাহাদ্দের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্ধ্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য 
সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাঙ্ষসমাজ 
স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাহার আচার ব্যবহার 
হিন্ুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া 
পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্ববদ 
কটুক্তি বর্ষণ হইত। 

.ঘখন একদিকে এই সকল বাগ. বিতগ্। ও আন্দোলন চলিতেছে তখন 
হিন্ুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের ুচন! দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও 
হিন্ুকুলেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কালেজের 
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প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকুষ্ট করিয়! লইলেন তাহা অগ্রেই 
বলিয়াছি। এন্সপ অস্তূত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও 
দেখে নাই। ডিবোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকীলেজে ছিলেন, কিন্তু এই 
তিন বৎসরের মধ্যে তাহার শিষ্বদদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন 
যাহা তাহাদের অন্তবে আমরণ বিছ্যমান ছিল। তাহাদের অনেকেই 
উত্তবকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই 
গিম্াছিলেন, কেহই ভিবোজিওব শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয। যাইতে পারেন 
নাই। তাহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্বেব পরিচয় পরে দ্দিব, একজনের 
বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি। 

একবার বোম্বাই প্রদেশে গিযা থাকার প্ররার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও 
সম্মানিত সভ্য পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে 
শুনিলাম যে, তাহাদেব যৌবনকালে বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী 
দেখা দিয়াছিলেন। তাহার অবলম্বিত নামটি এখন বিস্বত হইয়াছি। 
তিনি ইংরাজী ভাষাতে স্থশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোশ্বাই হইতে 
গুজরাটের অন্তর্বস্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন 
পরে বোশ্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে “71155 021701076176 2 
[৪:0%/80”--“কাটিওযাডে অরাজকতা” নাম দিয়! পত্র সকল মুক্দিত হইতে 
লাগিল। এ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা ও লোকচরিত্রদর্শন- 
ক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্িকে 
সেই চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুকষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আরুষ্ট হইল। 
কাটিওযাডের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। 
ক্রমে সন্্যাসী ধবা পডিলেন। সন্্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না, রাজাকে 
বলিলেন,_“আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাদে, তাই তাহাদের 
ছুঃখে ছুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্যের উন্নতি করুন, 
নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন|” রাজা সন্সযাসীকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন । সন্্যামী একবর্যকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে 
দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্য পরে রাজ। সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত 
করিয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । 
সন্ন্যাসী বলিলেন_ “আমার রাজপদ্ের লালস! নাই, থাকিলে সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ 
করিব কেন? বে মহারাজ ঘদি দেশ স্ুশীসন করিতে চান, সে বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে পারি।” তরদবধি সন্গ্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সম্ন্াসী 
প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, “পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্দচারীদিগকে 
পদচ্যুত করিয়া তৎ তত পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কাধ্ধয- 
কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।” তদহ্ুসাবে সন্গ্যাসী 
বোম্বাই সহরে আদিলেন এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্মচারী লইয়। 


১০৪ বামতচ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাহার 
মুখে শুনিয়াছি তাহার! প্রায় এক বৎসরকাল সন্্যাসীর অধীনে থাকিয়। 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্ববপদচ্যুত কম্চারীদিগের চক্রান্তে 
রাজার আবার মতিভ্রম হইল এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সন্গ্যাসীর 
দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাঁডিষ। যাইতে হইবে । তত্ন্ছসারে 
সন্নযাসীর সহিত তাহারা সকলে চলিয়া! আসিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি 
সন্গ্যাসী তাহাদের নিকট তীহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং 
তাহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়। রামতঙ্ছ 
লাহিড়ী মহাঁশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসত্রত 
লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না। 

ডিরোজিওর কার্ধ্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাহার 
শিশ্গণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয! পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের 
মধ্যেই শিষ্যপদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিযাছিল, তাহার 
বিবরণ তৎকালীন কালেজের কেরাণী হুরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক 
মিঃ এভোয়ার্ডস্‌ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত 
বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া] যায়; 

“শুশু5০ 50006155 0£ 01)2 1150 520010, 2॥ন 10110 0185565 1980 
056 2052156956 ০0£ 26661001075 ৪. 000501522101)6 530801131560 11 
006 ৪০180010574]. 1021:০210১ 1612 16528011755 1 1১9০05, 2:00 
11661500162, 21701000181] 79101195001 আ০:০ 582110150 0. 1106 
09961011555 ০15 10610 21709056021] 8:05 01 08:00:25 5০10001 
10015, [00051 365 216 16100106106 10005162086 ০0: 
88130650108 06 002 212000116155 26 717 7021:9210'8 
01517106155650 2281 200. 02509610217 10110061076 90 005 
901027809 1] 00995 ৪0019065  আ৪5 01000319060, 210৫ 
০1028,06211560 ০5 &. 1056 2120 01011917600175 ভ10101)9 8১ €0 018 
097, 1385 000 02610. 500291150 05 2/সে €22,01061 216061 2 01 
০০ 06 005 521:510০6.100102 500061765 10 05610 চে 105০ 101 
18980 621000115 ; 2100 6:6০ 2৮০7 16৪05 0০ 0০ £101960 05 1015 
00719615 2100 10510902101 10 21] 00611 0811৬ 2:5010108 20 1166, 
হাত 1506 70, 1021:0210 2০001:50. 8001 2 29591799180 ০৬০1: 0196 
01309 0৫6 1015 12115 61520 00065 ০0810 000 10055 55০2 10 (1861 
[9:15266 0020061:25 71000101013 5001561 2100. 20102. 002 006 
01:96: 7879 156 109665:50 10210 29565 20121500755 95206 096 
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651] 59065 0: 10018চ 2170. 50619060010 3 820 50০ 7: £010990 
08217 [0019] 5018021000195 ৪100. £62111759, 85 10 01206 10617) 
50128191656215 25০56 002 21861018620 10699 210 25018010189 0: 
006 2£2. 9001) 85 0186 001০6 06 1018 10965001024, 0780 056 
০015000 01 019০ ৪00006156$ ০006 06 009 0011682 ৪5 10705 
০6০10101815 250 £917)60 010০7) 00০ 21১0181552 ০01 0105 0005106 
01109 1106 012] 1) 2. 11061815 01 5০161901610 00176 0£ ড16, 
90৮ 086 ৪৪ 06 50111] £58661 1001901081706, 0196 /০1:০ 
৬ 21] 50105106120. 10061) 06 6687. [050520, 056 09112£62 6০ ৯৪5 
৪ 55100205100) 101: 00015, 2100. 16 5৮789 ৪ £2156181] 061161 2180 
58176 8120017850 0701 50100510617, ড710100, 00986 1129 
12172001021 10109 (1006, 101750 2.01000716055, 0080 50101) & ০০ 
15 11002879512 0: 19156110900 10502052 1)2 15 & 50116561১05" 
ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়। তাহার (408067010 485500181407) 
একাডেমিক এসোসিএশনের কাধ্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন 
অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটি 
বাটীতে অধিবেশন হইত । ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ 
বস্থ নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন । রসিকরুষণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারগ্ন মুখোপাধ্যায়, 
হরচন্্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রা'মতচ্ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, 
প্যারীাদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। 
এই সভা অল্নদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ কবিয়াছিল যে, 
উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের 
প্রাইভেট সেক্রেটারি 00. 82730, পরবর্তী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল 
001. 79205018, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ 101. 7+1115 প্রভাতি সন্াস্ত 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিন্ময় ও আনন্দ 
প্রকাশ করিতেন। 
এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও 
অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হুইত। তাহার ফলম্বরূপ ডিরোজিওর 
শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়! উঠিল; এবং তাহারা 
ংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরভ করিলেন। 
তাহার ফল কিনধপ ধীড়াইল তাহা পুর্ধবোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধত করিতেছি ;__ 
102 011508168 2100 0:2001525 ০0: 1711700 16118101) হর 
092015 129108160. ৪0 ০0130610080, 8170. 80875 ৫1500095 আ:৩ 


১০২ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 
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0217) 15501550 0026 100010115 006 2 110219] 20005610128 ০০010 
21807210018156 00021001005 0৫6 005 060912. 11015 06519098001 0: 
0০ 121077216 10100. 9085 ড16৬720. 7101 115015188001 2 0১০ 0119304012 
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হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বষস্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে 
অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের 
সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের 
তাড়না চলিতে লাগিল । ডেবিড হেয়ারের চরিতাখ্যাম্নক স্বর্গীয় প্যারীঠাদ 
মিত্র বলেন, _“ছেলেবা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে 
উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত) অনেকে সন্ধ্যাআহ্কিক পরিত্যাগ 
করিয়াছিল , তাহাদিগকে বলপুর্ববক ঠাকুবঘরে প্রবিষ্ট করি! দিলে তাহারা 
বসিয়। সন্ধ্যা-আহ্বিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ 
সকল আবৃত্তি করিত।” আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, 
অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অভিরিক্ত সীমাতে যাইত; তাহারা রাজপথে 
যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মন্তক ফোটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহাদিগকে 
বিরক্ত করিবার জন্য “আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো” বলিয়া 
চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপর উঠিয়া 
গ্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, “এই দেখ মুনলমানের জল মুখে দিতেছি” 
এই বলিয্না পিত। পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত। 

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিক্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের 
কাঁজকশ্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাঙ্গান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের 
বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ১৬৩ 


বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্খাধ্ 
নাই, পিতামাতাকে মান্ত করা অবশ্ত কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে 
দোষ নাই? দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ 
হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদদি। ক্রমে সহরে একট! হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। হিন্দু 
কালেজের কমিটা প্রথমে হেড মাষ্টার ডি. আন্মলেম সাহেবকে সতর্ক করি! 
দ্বিলেন, যেন মাষ্টারের। স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম 
বিষয়ে কথোপকথন না করেন । হেড মাষ্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। 
একদিন ডিরোজিও তাহার কাধ্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাষ্টারের নিকট 
,গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়াব সেখানে দগ্ডায়মান। আন্সলেম সাহেব উক্ত 
কাধ্য বিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। 
ডিবোজিও সরিয়] দীভাইলেন। তখন আন্দলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে 
বলিয়া গালি দিলেন। হেয়ার হাসিযা বলিলেন_“কার খোসামুদে ? 
হেয়াবের অপরাধ এই যে, তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট 
বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাকে ভালবাসিতেন। হিন্দুস্কল কমিটা আবার 
আদেশ কবিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদিগেব সহিত ধর্মব্বম়ে আলোচন। 
করিতে পারিবেন না এবং স্কলঘরে খাবার আনিয় খাইতে পারিবেন না। 

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপরদিকে ১৮২৯ সালের 
৪ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেষ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়। 
নিয়লিখিত আদেশ প্রচার করিলেন :__ 

“015 10216৮5 ৫9019190, 0080, 2:05 0056 01010015900 0: 
0013 16550190010, 21] 02130105 00010650 0: 2101175 2150 2021010£ 
10 0102 52.0110106 0£ 2. 01000 ড100ড7 705 00001176 01: 0011178 
1021 2116১ 17200210106 52011110502 50101060815 010 1061 0816 01 
1501, 51081] 706 02617)60 £01165 06 ০0108012 10020015105 2190 51591] 
065 11519165 0 01019107018 105 1176 0] 1170101150101061)6 ০01 0০001) ৮5 
10706 210 117010119010002101.--78658126507% ০0 467 10620677021, 1829. 

ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন 
রায় তাহার নবনিম্মিত গৃহে ব্রহ্ষসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে 
সেই ভবনের ট্রষ্টভীভ্‌ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া! বলিয়! দেওয়া! হইল যে, এ 
ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ 
থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যন্বর্ূপ পরমেশ্বরের উপাসনা 
হইবে; তন্তিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পুজ। হইবে না। 

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। রাধাকাস্ত দেব সার।থ হইয়া ধর্মসভা নামে এক সভা স্থাপন 
করিলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখ! ধর্খসভা স্থাপন 
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করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্বব হইতেই চক্জ্রিকার সম্পাদক 
রূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহেব সহিত সনাতন 
হিন্দুধশ্ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্মমভার অধিবেশন হইত সে 
দিন সহরের ধনীদের গাড়ীতে রাজপথ পুর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত 
সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন ষে, তাহার! অনেক দিন রামমোহন 
রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ কবিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষ! 
করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্যেও 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহারা রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে 
সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত তাহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদাষ আদায় গ্রহণ করিতেন, 
তাহার্দিগকেও বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এইব্ূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়! গেল। বামমোহন রায় অবিচলিত 
চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহাবে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়! 
উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, 
তাহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা! মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে 
আসিতেন, ফিরিবার সমধ নিজ গাভীতে ফিবিতেন। গাডীতে যাইবার 
সময় কোন কোনও দিন পথেব লোকে ইট পাথর, কাদা ছুভিয়া মারিত ও 
বাপান্ত কবিত, তিনি নাঁকি ভাসিয়া গাভীব ছ্বাব টানিযা দিতেন ও 
বলিতেন, “কোচম্যান হেঁকে যাও” । সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্ষসভা স্থাপন 
নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণেব মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, 
সতীদাহ নিবারণ-বিষষক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে 
বহুসংখাক লোকেব স্বাক্ষর হইতে লাগিল । বামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম 
বেটিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিবাব উদ্দেষ্তে যে 
অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ 
ত্বাক্ষর করিলেন না। 

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়। গেল। ইতি মধ্যে সুবিখ্যাত শ্্ীষ্টীয় মিখনারি 
আলেকজাগার ডফ কলিকাতাতে পদার্পণ কবিলেন। তখন রামমোহন 
রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন । ডফ রামমোহন রায়ের 
সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে, এদেশে ইংরাজী স্থুল স্থাপন 
করিয়! ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়! শ্রীষটধশ্ প্রচার কবিতে হইবে । তদনুসারে 
তিনি এক প্রকার স্বটলগুস্থিত কর্তৃপক্ষের অনভিমতে একটি ইংরাজী 
স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সেজন্য ব্রাঙ্মমাজের 
পুর্ব্ব ব্যবহৃত ফিরিঙ্গী কমল বন্থুর বাড়ী নামক বাটা স্থির করিয়া দিলেন; 
এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে 
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন । 
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ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশে 
বর্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন । 

রামমোহন রায় ডফকে স্বীষ্ষ কাধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়। দিয়া বিলাত যাত্রা 
করিলেন। কালেজের বালক্েরা অনেকে ডফ ও ডিয়ালটির বক্তৃতাতে 
উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটার পক্ষে অসহনীয় হইয়া 
উঠিপ। তাহার। আদেশ প্রচাব করিলেন যে, কলেজের বালকগণ কোনও 
বক্তৃতা শুনিতে ধাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে 
লোকে ছি ছি করিতে লগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা 
হাত দেওয়| কাহারও সহ হইল না। 

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটার হিন্দুসভ্যগণ 
ডিরোজিওকে তাডাইবাব জন্য বদ্ধপরিকর হইয়। দাডাইলেন। ন্বগ্গাঁয় 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েব পিতামহ স্ুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু- 
সভ্যগণেব মুখ-পাত্র স্ববপ হইযা এক বিশেষ অহন্থরোধপত্র প্রেরণ করিয়া 
সভা ডাকিলেন। এঁ সভায় এই প্রশ্ন উঠিল__ডিরোজিওর স্বভাব চরিত্র 
এরূপ কি ন। এবং তীাহাব সংসর্গে বালকদিগের এবূপ অপকার হইতেছে 
কি ন|, যাহাতে তাহাকে আব শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত বাখা উচিত বোধ 
হয় ন1? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়াব ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, 
এবং হিন্দুসভ্যগণেব অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না । অবশেষে 
এই প্রস্তাব ত্যাগ কবিষা আর একভাবে প্রস্তাব উপস্থিত কর] হইল যে, 
দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিবোজিও শিক্ষককপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
কালেজেব অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসনও হেষাঁর দেশীয় সমাজের অবস্থা 
বিষে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষযে সাহসের সহিত কিছু বলিতে 
পারিলেন না, স্থতরাং কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ কবিলেন না। 
অধিকাংশেব মতে ডিবোজি ওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল ।' 

ভাক্তাব উইলসন ডিবোজিওকে এই সংবাদ দ্িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পদত্যাগ করিয়! পত্র লিখিলেন। তাহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা 
হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন 
তিনি কখনই নান্তিকত৷ প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ ছুই 
যুক্তি তুলিয়! বালকর্দিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিযাছেন বটে, ভ্রাতা 
ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; 
এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা! দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার 
কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন । 

ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পুর্ববক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একখানি দৈনিক 
সংবাদ পত্র বাহির করিয়! তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। এ কাগজ ত্বরায় 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গীদলের এক জন: নেতা 


১৩৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙসমাজ 


বলিয়া পরিগণিত হুইলেন। তৎপরে ষে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, 
সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙগীসমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে 
তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ 
হইত না । এইবপে খাটিতে খাটিতে ১৮২১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার 
তিনি ছুরাবোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি 
রোগশধ্যায় শয়ান ছিলেন। তাহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশ চক্র 
ঘোষ, কৃষ্ণঠমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারগ্রন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তাহার শিশ্তদ্ল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া 
তাহার সেবা করিতে লাগিল । কিন্তু কিছুতেই তাহার জীবন রক্ষা হইল না।' 
২৪শে ডিসেম্বর প্রাণবামু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়! গেল। ইহার 
পরে ইষ্ট ইঙ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি 
ভিরোঙ্জিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল । কষেক বৎসরের 
মধ্যে তাহার! জন্মের মত সমাজসাগরবক্ষে চিরবিস্বৃতির তলে ডুবিয়! গেলেন। 
ডিরোজিও অন্তহিত হইলে কিছুদ্দিন তাহার স্মৃতিচিহ্ছ স্থাপনের প্রস্তাব 
চলিয়াছিল ; এবং তদর্থ একটি কমিটাও গঠিত হইয়াছিল; কিন্ত কালাবর্তে 
সকলি মিলাইয! গেল! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর 
চিহ্নমাত্রও রহিল ন1। 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজ ছাডিয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়। 
দিয়। গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাহার 
শিল্তগণ এক মহা বিভ্রাট বাধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিশ্তদলের একট আড্ডা ছিল । উক্ত দিবস 
কষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন 
তাহাদের সর্বপ্রধান সৎসাহসের কর ছিল মুসলমানের রুট ও বাজার হইতে 
সিদ্ধ করা মাংস আনিয়। খাওয়া। সেইরূপ আহাবের পর হাড়গুলি 
পার্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়! দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, 
রী গোহাড়, এ গোহাড।” আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার 
মার শবে বাহির হইয়। পড়িলেন। যুবকদল ধিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন 
করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ 
রামজম্ম বিচ্যাৃষণ মহাশয্নকে ধরিয়া বসিল--"আপনার দৌহিত্রকে ব্ঞ্জন 
করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইম্। চলিব না” ত্রাক্ষণ স্বীয় দৌহিত্র 
প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন না। তিনি সাম্মংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর 
আল্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথা, উপায়ান্তর না পাইয়! 
্বীয় বন্ধু দক্ষিপারপরনের ভবনে গ্রিয়। আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমৌহন ও 
রসিকরুঞ্জ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকত। করিতেন। কৃষ্ধমোহন এই 


পঞ্চম পবিচ্ছেদ ১০৭ 


ব্সরের মে মাস হইতে [1051:5: নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে 
আরম্তকরেন। সেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্দু্দিগের প্রতি উপহাস 
বিদ্রপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়। উঠিল। 

১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের [75091:: পত্রিকাতে প্রকাশ হইল ষে, 
ভিরোজিওর শিশষ্যদলের একজন অগ্রগণা ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খুষ্টধর্শে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাপ্যকালে অত্যন্ত জেঠ।, ইয়ার ও উচ্চঙ্খল 
বলিয়া খিদিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল ঘোষ তাহার সঙ্গে বড 
মিশিতেন ন।। কিন্তু ডিরোজিওব সংশ্রবে আসিক্সা মহেশের জীবনে 

» পরিবর্তন ঘটিয়ছিল। তিশি ধর্মাহুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগ্তণে সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র হইয়াছিলেন। 

সেই ১৮৩২ সালে ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় খ্রীষটধর্দে 
দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকেব মুখে শুনিয়াছি তখন একপ জনবব 
উঠিয়াছিল ষে, হিন্দুকালেজের সমুদয় ভাল ভাগ ছাত্র খ্রীষ্টধ্শ অবলগ্ন 
করিবে। 

১৮৩৩ স|লে লাহিভী মহাশয় কালেজ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়। হিন্দুক'লেজে 
শিক্ষকত। পদ গ্রহণ কবিলেন। এই বৎসবে বামমোহন বায ইংলগ্ডেব 
ব্রিষ্টলনগরে ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ কবিলেন % এবং বামমোহন রাষেব 
চেষ্টায ও মহামতি লর্ড উইলিযম বেটিক্ষেব পরামর্শে, গবর্ণমেণ্টেব অধীনে 
উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরাঞ্জী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেব জন্য উন্মুক্ত হইল। 
এঁ সালে ইট ইপ্ডিয়। কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহুণেব সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা 
ভারতশ।সনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নৃতন আইন লিপিবদ্ধ কবেন। 
তাহার ৮৭ ধাবাতে লিখিত হইল ১__ 
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লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীষগণ হাজার বড হইলেও 
সেরেস্তাদাবের উর্ধে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদে 
উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই । তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন 
সম্বন্ধে যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার 
বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিক্বাছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে 
দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হুইতে ইংরাজী-শিক্ষিত 


১৪৮ বামতন্কু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিট্রেটে ও ডেপুটী কালেক্টর করা হইতে লাগিল। 
অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দ্িগের বক্ষ হইতে একখানি পাথর 
তোল হইল । স্থখের বিষয় সে সময় হইতে এদ্েশীয়দিগকে যে অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত এ সকল 
পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । 


য্ঠ গরিচ্ছেদ 


রামতনু লাহিড়ীর যৌবন-নুহ্দশণ বা 
নব্যবজের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ 


শিক্ষকশ্রে্ঠ ভিবোজিওর প্রতিভার জোতির ছারা আরুষ্ট হয হিন্দু- 
কালেজের যুবক ছাত্রগণ বিরূপে তাহাকে আবেছ্টন কবিযাছিল এবং 
তাহাকে গুক্কবপে ববণ কর্সিযাছিল আশা কবি তাহ সকলে এক গ্রকাব হৃদযল্গম 
করিতে পাবিযাছেন। এবপ ব্যাপার তৎ্পুর্ধে বা তৎ্পবে বঙ্দদেশে 'আব 
কখনও দুষ্ট হয় নাই। বালকদিগের মধ্যে আবাব কতকগুলি যেতাহার দিকে 
বিশেষরূপে আকুষ্ট হইয়াছিল তাহ1 এক প্রকার উল্লেখ করা হভইযাছে। ইভাব। 
বিদ্যালঘে উাহাব সঙ্গলাভ কবিষা তত্র ন। হয়! তাহার ভবনে সর্ববদ| যাতাধাত 
কবিত। অনেকে সেভন্ত গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহা করিত তথাপি 
যাইতে বিবত হইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিবোজিওব প্রভাব 
প্রধানরূপে কাধ্য করিয়াছিল; ইহাদের সকলেই তাহাব একাডেমিক 
এসোসিয়েশনের সভ্য হইয়াছিল , ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাহাব সেবা 
করিয়াছিল। রাযতন্তু লাহিডী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভাতা ছিলেন 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রতিভাবলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, রসিক 
মল্লিক, র্ুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ 
ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে ইহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার 
হ্যায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহ! হইলেও চরিচত্রর গুণে লাহিডী 
মহাশয় ইহাদের সকলের গভীর গ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহাদের 
সকল্প কাধ্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন ; সকল চিন্তা ও শ্রমের অংশী হইতেন। 
এবং ডিরোজিওর উপদেশের অন্ছসরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। পাঠদশার পরে ও যৌবনের কাধ্যক্ষেতে ইহাদের বন্ধুতা 


ষষ্ঠ পরিচ্ছদ ১০৯ 


অক্ষ ছিল। কেবল যৌবন কেন ইহাদের অধিকাংশের সহিত বার্ধকোও 
লাহিভী মহাশয়েব অতি গভীব প্রীতি ও প্রগাচ আত্ীয়তা বিছ্যষান ছিল। 
বাল্যের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাড বন্ধুতা বর্তমান সময়ে অসম্ভব 
হইয়ছে। 

অতঃপব লাহিভী মহাশযষেব যৌবন-হ্থহ্ৃদ্গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট 
বাক্তির জীবন্চবিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি। 


কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইনি ডিরোজিওর শিষ্গণ ও লাহিভী মহাশয়েব যৌবন-ন্থহৃদগণের মধ্যে 
সর্লবাগ্রগণ্য বান্তি। ১৮১৩ সালে কলিকাতাব ঝামাপুকুর নামক স্তানে বর্তমান 
বেচুচাটুধ্যেব প্রীটে মাঁতামভের আলয়ে ইহার জন্ম হয়! উঠার মাতামহেব 
নাম বামজয বিদ্যাভষণ। বিদ্যাভূুষণ মহাশয কলিকাতাব তৎকালপ্রসিদ্ধ 
ধনী, যোডারসাকে। নিবাসী, শান্িবাম সিংহেব ভবনে সভাপণ্ডিত ছিলেন । 
এই শাগ্চিরাম সিংহ মহাভাবত-প্রকাশক স্থবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের 
পিতামহ | কুঞ্চমোহনের পিতাব নাম জীবনরুষ্ণ বন্দোপাধ্যায় । তাহার 
নিবাস ২৪ পবগণাব নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনরুষ্ণ কুশ্গীন ব্রাহ্মণেব 
সন্তান ছিলেন , এবং বি্ভাডুষণ মভশযেব দুহিতা শ্রীমতী দেবীব পাণিগ্রহণ 
কবিষা শ্বশুবালয়েই বাম কবিতেন। সেখানে তাহার ক্ুষ্ণমোহন ব্যতীত আর 
তইটি পুর ও একটি কন্য। জন্মে। পুত্র দ্ুইটিব নাম ভ্ুবনমোহন, উনি সর্ব্বজোষ্ঠ, 
সর্বকনিগ কালীমোহন। ইনি কষ্ণমোভনেব পদবীব অন্পসবণ করিঘা পবে 
খ্রী্টপর্ম অবলম্বন কবিযান্িলেন। কন্ঠাটিব শিবনাবায়ণ দাসেব লেন নিবাসী 
হবনাথ চট্টোপাধাযেব সহিত বিবাহ হইযাছিল। তাহার পুত্র মন্নলাল 
চট্টোপাধ্যায পবে গবর্ণমেণ্টেব অধীনে উচ্চপর্দে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন। 

বংশবৃদ্ধি হওযাঁতে জীবনরুষের শ্বশুরালয়ে বাস কবা ক্লেশকর হইয়া 
উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুবালষ ত্যাগ কবিয়! গুকপ্রসাদ্দ চৌধুবির লেনে একটি 
স্বতথ্ব আবাসবাটী নির্মাণ পূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি 
কুলীনের সন্তান, সেবপ বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, স্ৃতরাং তাহাকে অতি 
ক্লেশে নিঙ্গ পরিবাব প্রতিপালন করিতে হইত । এপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণ। 
স্বধশ্মনিবত! শ্রীমতী দেবী গৃহকার্ধা সমাধা করিয়! বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় 
পাইতেন, সেই সময়ে কাটনা কাটিযা, বেটেব দি পাকাইযা, পৈতার স্থৃতা 
প্রস্তুত কবিয়! কিছু কিছু উপার্জন করিতেন, তন্দ্রা পতিব সংসারধাত্রা নির্ববাহ 
করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা হইত। সেসমষে ভারতবন্ধু হেয়ার 
কালীতলাতে স্কুল সোসাইটাব অধীনে একটি পাঠশাল! স্থাপন করিয়াছিক্লেন। 
১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভণ্তি হইলেন। 
হেয়ায় তাঁহার পাঠশালাগুলির তত্বাবধানকার্য্যে কিরূপ মনোযোগী,ছিলেন; 


১১০ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহা অগ্রে বর্ণনা করিয়াছি । তিনি অল্পদিনের মধোই কৃষ্কমোহনের প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া, তাহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটাব স্কুলে, 
বর্তমান সময়ে অক্নামপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে লইয়া গেলেন। ১৮২৪ সালে যখন 
মহাবিগ্ঠালয় বা হিন্দুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের নব-নিম্মিত গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কৃষ্ঠমোহন স্কলসোসাইটার অবৈতনিক ছাত্রব্ধপে 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাহাব যেবপ মনোযোগ ছিল, তাহ? 
শুনিলে আশ্চর্যযাস্িত হইতে হয়। কোনও দ্দিন তাহার উদরে অন্ন যাইত 
কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু সেজন্য কেহ তান্াকে বিষগ্র বা] ম্বকার্ধা- 
সাধনে অমনোযোগী দেখিতে পাইত না । এমনকি তিনি স্বীয় জননীর 
সহিত এই নিয়ম কবিষাছিলেন যে, একবেল তিনি রন্ধন কবিবেন, সে সময়ে 
মা নিজ শ্রমেব দ্বাবা অর্থধেপার্জন করিবাব চেষ্টা কবিবেন। তিনি স্কুল হইতে 
আসিযা রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন ; অথচ বিগ্ভালযে কেহই তাহাকে শিক্ষা 
বিষষে অতিক্রম করিতে পারিত না। 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপবাপর বালকের ম্যায় 
কষ্ণমোহনও তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন কবেন। ভিবোজিও তাহাকে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে অগ্রগণা বলিয়া 
বরণ করিযা লইলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন্‌ যখন স্থাপিত হইল, তখন 
কৃষ্জমোহন তাহার যুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা হইষা ফ্লীভাইলেন। 
১৮২৮ সালে তাহাব পিতা বিষম কলেরা বোগে অকালে কালগ্রসে পতিত 
হন। ১৮২৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই 
হেযাব তাহাকে নিজ স্কুলেব দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত কবিলেন। ১৮৩১ সালে 
বাবু প্রসম্নকুমাব ঠাকুব [২201702  শ্রিফরমাব” নামে এক সংবাদপত্র 
বাহির করেন; তাহার প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া উক্ত বৎসরেব মে মাসে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 17008:2: নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই 
কাগজে তৎকালোচিত বীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাঁজের প্রতি কটুক্তি 
বর্ষণ করিতে ক্রটা কবিতেন না। এই হিন্দুধশ্শ ও হিন্দুজাতিবিদ্বেষ তাহার 
অন্তরে বহুদিন ছিল। ১৮৫ সালে তিনি একখানি বিদ্্রপপুর্ণ পুস্তিকা রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধাকাস্ত দেবকে গাধাকাস্ত নামে অভিহিত 
করিযাহিলেন 1 

১৮৩০ সালে আলেকজাগার ডফ এদেশে আসিলেন এবং কালেজের 
সন্গিকটে বাসা লইয়! শ্রীষটধর্্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহার বিবরণ পুর্বে 
দিয়াছি; এবং এঁ সকল ব্তৃতা শুনিতে যাওয়াতে হিন্দুকালেজেব ডিরোজিওর 
শিষ্যগণ কালেজকমিটার কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ 
বর্ণনা করিয়াছি । কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে এ সকল বক্তৃতা শুনিতে 


ব্ঠ পরিচ্ছো ১১১ 


যাইতেন এবং তত্তিঘ্ন ডফ ও ডিয়ালটির (00955165) বাসাতে গিয়া 
তকবিতর্ক কবিতেন। 

তৎ্পরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে ষে ঘটন! ঘটিয়া তাহাকে গৃভ হইতে 
তাড়িত হইতে হয তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 

কষ্মোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণারপরনের ভবনে সে রাত্রে 
আদরে গৃহীত হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহা 
বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় 
স্বান পরিত্যাগ কবিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইয়াছিল। কারণ দক্ষিণারগ্রনের 
বন্ধুগণ তাহার ভবনে আসিলে, তাহার পিতা বিরক্ত হইতেন, এজন্ত 
পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণারঞনের 
পিতা স্বীয় পুত্রেব অন্তপস্থিতিকালে তাহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে 
দক্ষিণারঞ্চন পিতৃগ্ৃহ ছাভিয়! গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তাহাকে বুঝাইয়া 
নিবৃত্ত করেন। এই বন্ধু হয়ত কঞ্মোহন। 

যাহা হউক, গৃহ হইতে তাডিত হইয়া! কষ্ণমোহন ভাসিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহাব উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভূত হইল না। তিনি 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তীহার [7005179£ পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন এবং 
অসংকোচে ডভফ. ভিয়ালট্রি প্রভৃতি শ্রী্ীয় প্রচারকিগের ভবনে যাতায়াত 
এবং তাহাদের সহিত পানভোজন করিতে লাগিলেন। এইন্ধপে এক বৎসর 
কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্ট্রের ইন্‌কোয়ারারে সংবাদ বাহির 
হইল যে, হিন্দুকালেজের অন্ততম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনেব বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষ 
্ী্ধ্মাবলম্বন করিষাছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল। 
তৎপরবর্তী অক্টোবব মাসের ১৭ই দিবসে কুষ্ধমোহন ত্বযং খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত 
হইলেন। তিনি গৃহ-তাডিত হওয়ার পর কিছুদিন কতিপয় ইউয়োপীয়ের 
সহিত খুব মিশিতেন। তন্মধ্যে কাপ্তেন কব্বিন (00819:81 00110) 
নামে একজন সেনাদল-তুক্ত কর্মচারী প্রধান ছিলেন। তাহার ভবনে তিনি 
তাহাদের সহিত সমবেত হইয়া খ্রীষধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রস্থ সকল পাঠ করিতেন। 
এতত্তিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (0001016] [১05/265) নামক একজন 
খ্ীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, তাহার ও তাহার বন্ধুগণের সহিত 
সমবেত হুইয়! কৃষ্ণমোহন একবার প্রীমার ঘোগে সাগর দ্বীপে গিয়াছিলেন। 
অনেকে অনুমান করিয়াছেন তাহার শ্রীষ্টীয়ধর্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে । 

যাহা হউক ইহার পরে কঞ্জমোহনের জীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির 
পর উন্নতি চলিতে লাগিল । তাহার প্রণয়িনী বিদ্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে 
তাহার সহচারিণী হইতে চান নাই। অবশেষে অনেকদিন অপেক্ষা করার পর 
১৮৩৫ গ্রীষ্টান্ে আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৩৭ সালে 
কুমোহন খ্রীপীয় আচাধ্যের পদে উন্নীত হইলেন । তীহার প্রথম আচার্ধোর 


১১২ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কার্য তাহার বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষের মুত্যু উপলক্ষে । ১৮৩৯ সালে তাহার কনিষ্ঠ 
সহোদর কালীমোভনকে নিক্জধর্শে দীক্ষিত করিলেন। এ সালেই তাহার 
জন্য হেছ্যার কোণে এক তজনালয় নিশ্মিত হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া 
তাহার অবলস্বিত ধর্দ যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইখানে অবস্থান কালে 
স্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুবের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ 
অবলম্বন করেন , এবং তাহার কনা কমলমণিকে বিবাহ কবেন। 

১৮৪৫ সাল তইতে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হাডিঞ্র বাহাছুরের প্ররোচনাষ 
তিনি পসূর্বার্থ সংগ্রহ” নামে জ্ঞান-গর্ভ মহা-কোষ স্বরূপ গ্রস্থ সকল প্রণয্মন 
কবিতে আবন্ভ কবেন। তীহাব কার্য্যে গ্রীত হইয়া ১৮৪৬ সালে লর্ড ভাডিগ্র, 
তাঁহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভাবতবর্ষেব ইতিহাস উপহার 
দিয়াছিলেন। ১৮৫১ শ্রীষ্টাবে মহ্তাত্মা! বীটন বা বেখুনেব মৃত তইলে তাহার 
নামে যে সভ। স্থাপিত হয়, কষ্ণমোহন তাহার সভাপতি নিব্ধাচিত হন। 
১৮৫২ সালে তিনি বিশপ কাঁলেজেব অধ্যাপকের পদে মনোনীত হইয়া! 
শিবপুরে গিয়া বাস করেন। ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দু ষডদর্শন বিষয়ে প্রভূত 
গবেষণাপুর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ সালে শিবপুরে তাহার 
জীবনেব স্থখ ছুঃখেব সঙ্গিনী বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীব মৃত্যু হয়। প্র ১৮৬৭-৬৮ 
সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষেব ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে 
৮21) 10653 “আধ্য শাস্ত্ের সাক্ষ্য” নামে এক পুস্তক প্রকাশ কবেন। 
১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রকেব পবামর্শে কলিকাঁত। বিশ্ববিগ্ভালয তাহাকে 
ডাক্তার উপাধি প্রদান কবেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ভারতস্ভার 
সভাপতিবপে মনোনীত হন। ১৮৮ সালে কলিকাতার অধিবাসিগণ 
তাহাকে মিউনিসিপালিটাতে আপনাদেব প্রতিনিধিকপে ববণ কবেন। 
মিউনিপসিপালিটাতে সকলে তাহাকে নিভাক, সত্যনিষ্ঠ ও অধন্ম-বিদ্বেধী লোক 
বলিয়। জানিত। তিনি স্বকর্তবা-সাধনে কখনই অপরেব মুখাপেক্ষা করিতেন 
ন1। এইবূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর সম্ত্রম পাইয়া 
সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়। গিযাছেন। ১৮৮৫ সালে কৃষ্মোহন 
স্বর্গারোহণ করেন। 


রামগোপাল ঘোষ 


ডিরোজিওর শিশ্যদলের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার কষ্খমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও যশন্থী 
হইয়! ছিলেন ; সুতরাং তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করা ধাইতেছে। 

১৮১৫ শ্রীষ্টান্ে কলিকাতার বর্তমান বেচু চারের স্ত্রী নামক গলিতে, 
স্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইহার জন্ম হয়। উহার 
পিতাকে নাম গোবিন্দ চতত্র ঘোষ! পৈতৃক নিবাস বাগাটী গ্রামে । প্র গ্রাম 


হ্ষঠ পরিচ্ছেদ ১১৩ 


হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তাহার 
পিতামহ কলিকাতাব কিং হামিল্টন কোম্পানির (16 [7810110080০ 
আফিসে কর্ম করিতেন। কলিকাতার চীন।বাজারে তাহার পিতাব একখানি 
দোকান ছিল। সেখানে তিনি সামান্ত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন । 

রামগোপালের শৈেশবকালেব শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে 
সম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রতি আছে। এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথমে 
শীরববণ (911670176) সাহেবেব স্কুলে ইতরাজী শিক্ষ। আবম্ভ কবিযাছিলেন। 
এঁ সময়ে একটি ঘটন] ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেন্জে ভত্তি হইতে পান। 
সে ঘটনাটি এই, তাহার কোনও স্বসম্পকায়া বালিকার সহিত হিন্দুকালেজের 
অন্যতম ছাত্র, ও পরবস্তী সময়ের ডিরোজিওব শিষ্যদলেব অন্যতম সভ্য হরচন্ত্র 
ঘোষেব বিবাহ হয। বালক হবচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পববন্ক রামগোপালের 
মেধাব পরিচয় পাইয়া, তাহার দিকে আরুষ্ট হন , এবং তাহাকে ভিন্দুকালেজে 
ভন্তি হইবার জন্য উৎসাহিত করেন । বামগোপাল তাহাব উৎসাতে উৎসাহিত 
হইযা স্বীয় পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন । তাহাব পিতার এরূপ অর্থ 
সামর্থা ছিল না যে, তিনি হিন্দুকীলেজেব বেতন দ্বিষ! পুত্রকে পডাইতে পারেন । 
এই সময়ে মিষ্টব রজার্প ৫. ছ২০৪০:5) নামক কিং হামিন্টন কোম্পানির, 
আফিসের একজন কম্মচাবী শিশু রামগোপালের বেতন দিতে স্বীকৃত হন। 
তাহাই ভবসা কবিধা তাহাকে হিন্দুকালেজে ভণ্তি কবিয| দেওয়া হয। 
অপর জনশ্র্তি এই মে, বজার্স সাহেবের সাহায্যে তিনি প্রথম হইতেই 
হিন্দুকালেজে পডিতে আরম্ভ কবেন। 

যাহা! হউক তাহাকে অধিক দিন বেতন দিয়া পডিতে হয নাই। তাহার 
পাঠে মনোযোগ ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাহাকে ত্ববায় 
অবৈতনিক ছাত্রদল প্রবিষ্ট করিয়া! লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল 
ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া বামতন্থ লাহিড়ীর 
সহিত তাহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যেকতিপয বালক ডিরোজি ওর 
দ্বিকে বিশেষষপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে 
একজন। রামগোপালের আশ্চর্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও 
তাহাকে বিশেষ শেহের চক্ষে দেখিতেন ; এবং ছুটীর পব তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দর্শনকার ও স্থৃকবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ 
করিতেন। একদিন বিখ্যাত দর্শনকার লকের (0.০০.) গ্রন্থাবলী পড়িবার 
সময় রাঁমগোপাল বলিয়া উঠিলেন, “লকের মস্তক প্রবীণের ম্যায় কিন্তু, 
বসন! শিশুর ন্যায়” অর্থাৎ লকৃ অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর: 
মনোবিজ্ঞানতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অন্থগত শিক্বের স্যায় 
ভিরোজিওর অনুবর্তন করিতেন । একাডেমিক এসোসিয়েশন যখন স্থাপ্তি হইল, 
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তখন তিনি তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়! উঠিলেন। 'এই 
খানেই তাহার বন্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি স্ন্দর হৃদয়গ্রাহী 
ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইতেই 
তাহার যশ চারিদিকে ব্যাঞ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বে বলিয়াছি সার এভোয়মার্ড 
রায়ান, (917 চ:0%৮810 [২9) মিষ্টর ভবলিউ. ভবলিউ, বার্ড 0. 
৬/. ড/. 819) প্রভৃতি তৎকালপ্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের 
অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এডওয়ার্ড রায়ান স্প্রিম কোর্টের বিচারপতি 
ছিলেন এবং বার্ড মহোদয় পরে বাঙ্গালাব ডেপুটী গব্র্ণরের পদ্দে উন্নীত 
হুইয়াছিলেন। এই সভাতে রামগোপালের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া! ইহারা চমত্কৃত হইয়াছিলেন এবং তদবধি সর্বববিষয়ে রামগোপালের 
উৎসাহদাতা ছিলেন । 

বামগোপাল কালেজেব সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না। সেই 
সময়ে মিষ্টর জোসেফ নামে একজন ধনবান ঘ্িহুদী বাণিজ্য করিবার আশয়ে 
কলিকাতাতে আগমন করেন। তাহার একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দেশীয় 
সহকারীর প্রয়োজন হয়। তিনি কলবিন কোম্পানির আফিসের মিষ্টর 
এগডারসনেব (4)051507) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এগারসন 
মহামতি হেয়ারেবক নিকট লোক চাহিয়া পবজ্জ লেখেন। হেয়ার 
রামগোপাঁলকে উত্তমরূপে চিনিতেন। যে কারধ্যের জন্য লোকের প্রয়োজন 
রামগোপাল যে সে কার্যে স্থদক্ষ হইবেন, ইহা তাহার প্রতীতি হইয়াছিল, 
স্তবাং তিনি বামগোপালকে মনোনীত করিলেন। ১৮৩২ সালে কালেজ 
হইতে উততীর্ঁ হইবার পুর্ধেই রামগোপাল মিষ্টর জোসেফের সহকাবীরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্গমানে বোধ হয় তাহার এত শীত্ব কালেজ পরিত্যাগ 
করিবাব ইচ্ছ! ছিলনা, কারণ তিনি বিষয়কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও 
প্রকারে সমব কবিযা কিছুকাল কালেজে আসিতেন এবং কোন কোনও 
বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষ। করিবার চেষ্টা করিতেন । 

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে মিষ্টব জোসেফের আঁফিসে কর্ম 
লইয়াছিলেন। কিন্তু ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদ্দিন পরে মিষ্টর 
কেলসল (1:615811) নামে অপর এক ধনী আসিয়া! জোসেফের সহিত যোগ 
দিলেন; এবং রামগোপাল তাহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছুদ্দি হইলেন; 
তাহার ধন দিন দিন বাড়িয়! যাইতে লাগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল 
এই উভয়েব মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; তখন রামগোপাল (:615511, 0319055 
& 0০. নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই ভাবে কয়েক 
বৎসর গেল; তিনি এশ্বধ্যশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের 
সঙ্গেও তাহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত 
নহে ।',.এইমান্র জান। আছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিতি বিবাদ করিয়া, 
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ইংরাঁজসমাজের রীতি অনুসারে তাহাব প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরাইয়া 
দিয়া নিজে ঘোষ কোম্পানি (২. 3. 11056 & 00.) নাম লইয়া 
স্বতন্ত্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহা! সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে 
ঘটিয়াছিল। এ কার্যেও তাহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল । 

একদিকে যখন তাহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি 
আত্মোক্সতি ও যথাসাধা স্বদেশেব কলাণ সাধন বিষষে উদ্দাসীন রহিলেন না। 
তাহার একটা বড গুণ এই ছিল যে, তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অন্থুরক্ত 


ছিলেন। একদিন বন্ধুবা বাটাতে না আসিলে অস্থিব হইয়া উঠিতেন; 
তাহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবাঁ 
সাধা থাকিত করিতেন, না পাবিলে অপর কোনও প্রকাবে সহাযতা করিবাব 
চেষ্টা করিতেন। তিনি বিষষকর্শে প্রবৃত্ত হইলে একবার ত্বাহাব প্রিয়বন্ধ 
বামতন্চ লাহিডীব বড অর্থরুচ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। তখন নিজের আয় 
সামান্য, অধিক অর্থ সাহায্য কবিতে ন। পারিষা তিনি মিষ্টব জোসেফকে বলিষা 
বামতন্ বাবুকে তাহার পারসীশিক্ষকরূপে নিযুক্ত কবিয়া দিলেন । এত্ত 
যখন যে বাল্যবন্ধুব বিপদ ঘটিযাছে, রামগোপাল বুক দিয়া পডভিয়ীছেন। 
উত্তবকালে তাহাব বাল্যবন্ধু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শেষ গীডাষ পীভিত হই! 
কলিকাতা আসিলে, বামগোপাঁল ম্বীয গঙ্গাতীবস্থ বাগানবাঁটীতে তাহাকে 
বাখিষা তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রাধাব সমুচিত ব্যবস্থা করিষাছিলেন। যেমন 
সঙ্গদঘত1 তেমনি সতাপরায়ণত1 | ঠিক সময়টা জানিতে পারি নাই, শুনিয়াছি 
তাহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তখন তীহার ম্বসমাজস্থ লোকেরা তাহাকে 
হিন্দুধর্থবিদ্বেধী ও স্বজাতিচ্যুত বলিয়া! গোলযোগ করিবার উপক্রম কবিলেন। 
ইহাতে তীাহাব পিতা ভীত হই তাহাকে অশ্রপুর্ণলোচনে একবাব এই কথা 
বলিবাব জন্য অন্বোধ করিলেন যে, তিনি হিন্দুধর্থ ও হিন্দসমাজবিকদ্ধ আচরণ 
কিছু কবেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে ক্রিষ্ট হইয়া কাদিয়া 
ফেলিলেন। বলিলেন,__“আপনাব অনুরোধে আমি সর্ববিধ কার্য করিতে 
এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পাঁবিব ন11% 
তাহার এই সতাপবায়ণতার কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া! গেল; তিনি হ্বদেশবাসিগণের 
চক্ষে অনেক উর্ধে উঠিয়া গেলেন । এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। 
একবার তাহার বাণিজ্য কাধ্যের মধ্যে সংকটকাঁল উপস্থিত হয়। তখন 
এরূপ সম্ভাবন! হইয়াছিল যে, তিনি হয়ত নিজের কারবারেব দেনা শুধিতে 
গিয়া একেবারে নিঃম্ব হইয়া যাইবেন। সে সময়ে তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে 
অনেকে তীহাঁঞ্কে হ্বীয় বিষয় বেনামী করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
রামগোপাল ঘ্বণার সহিত বলিলেন,_“আমার সর্বন্থ যায় সেও ভাল, জআামি 
উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণ। করিতে পারিব না1% 

তাহার সন্ধদয়তা ও সত্যপরারণতার ন্যায় আত্মোক্সতির বায়না ও 
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পবোপকার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাহাব ১৮৩৮ সালেব লিখিত দৈনিক লিপি 
আমার সম্মুখে বহিয়াছে ; তাহাতে দেখিতেছি এমন দিন যায় নাই, যে দিন 
তিনি কিছু না কিছু পড়িতেছেন বা জ্ঞানোন্নতি সাধনে ণিযুক্ত আছেন। যে 
দিন কিছু ভাল বিষয পড়িতেছেন না সে দিন ছুঃখ করিতেছেন । তিনি বিষয় 
কর্শে প্রবৃত্ত হইলেও প্রতিদিন তীহাব বন্ধুগণের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহার 
ভবনে আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সংগ্রন্থ পাঠে হ্ধখে কাল 
কাটিত। 

এই সময়ে তাহারা কতিপষ বন্ধু মিলিযা আত্মোন্সতিব জন্য যে যে উপায় 
অবলম্বন কবিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহাব কিছু কিছু উল্লেখ কবিতেছি।' 
একাডেমিক এসোনিধেশন ত ছিলই | ডিরোজিওব ম্বতার পব তাহা হেযাবেব 
স্থলে উঠিয়! আসে। কিন্কু তাহাব পুর্ব্ব প্রভাব আর বহিল না। তথাপি 
রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজি গব শিষ্কাগণ তাভাঁকে ১৮৩৯ সাল পর্যান্থ জীবিত 
রাখিবাব চেষ্টা করিঘ্াছিলেন। ক্রমে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইযা যাষ। 
এতত্তিন ডিরোজিওব শিশ্তদল সমবেত হইয়া “লিপি-লিখন সভা” 
€ চ101560151 4550০181801 ) নামে এক সভা স্বাপন কবেন। তাহার 
সভ্যগণ পবম্পরেব সহিত চিঠিপত্র নানা বিষষেব আলাপ কবিতেন। এ সভা 
কিছুদিন চলিল। তংপবে তাভাবা অকন্রমান ১৮৩৮ সালে “সাধাবণ 
জ্ঞানোপাঞ্জন সভা” ৫৭০০৫৩৮৮101 00০ £১০0181516100. 06 32021771 
[0505/1605 ) নামে এক সভা! স্থাপন কবিলেন। ইহার বিববণ প্রদত্ত 
হইযাছে ; বামগোপীল এই সভাব একজন প্রধান উৎসাহী সভা ছিলেন। 
এই সভাব সভ্যগণ পুর্ব প্রচাবিত “জ্ঞানান্বেষণ+ নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন 
কবিতেন। বামগোপাল তাহার লেখকগণেব মধো একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
ছিলেন । 

কিন্ত বাজনীতি ক্ষেত্রে স্থবক্তারূপেই বামগোপালেব প্রধান খ্যাতি আছে। 
নিম্নলিখিত ঘটনাসংধোগে তিনি বাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। 
পূর্বেই উক্ত তইযাছে যে, ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগ্ড হইতে 
আসিবার সময় জর্জ টমসন্‌ (60:86 10)009501 ) নামক একজন 
স্থবিখ্যাত বক্তীকে সঙ্গে করিয়া আসেন । এই জর্জ টমসন্‌ সে সময়কার একজন 
বিখ্যাত ব্যক্তি । 

টমসন্‌ ১৮০৪ সালে ইংলগ্ডের লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছ্ই 
বৎসর বসের সময়ে ইহার পিতামাতা ইহাকে লগুন নগরে আনেন। 
পিতামাতার অবস্থা মন্দ বলি! টমসন্‌ বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই 
ব্লিলে হয়। যাহা কিছু শিখিয়্াছিলেন ঘরে বসিয়া । যৌবনে পদার্পণ 
করিয়াই দাসত্ব প্রথার দিকে ইহার দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। ইনি তাহার বিরুদ্ধে 
ৰভৃতাদি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩ সালে বিবাহিত হইয়! ১৮৩৪ সালে 


বট পরিচ্ছেদ ১১৭ 


দাসত্ব প্রথার বিরুদ্বে আন্দোলন করিবার জন্য আমেরিক1 গমন করেন। 
১৮৩৬ সালে ইংলগ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের 
সহিত সম্মিলিত হন। তৎপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ে 
গমন করিলে তাহার সহিত সন্পিলিত হইয়! এদেশে আগমন করেন । জর্জ 
টমসন্‌ এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থ। পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চ্চা 
বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন। 
তাহার ন্তায় বন্ত! সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায় না। তাহার বক্তৃত। বাহার। 
শুনিয়াছিলেন তাহার বলেন যে, তাহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন 
সমাজ অগ্নিময় হইয়া যাইত! তাহার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতায় 
ফৌজদারী বালাখান৷ নামক স্থানে ব্রিটিশ ইগডয়। সোসাইটা নামে একটি সভ। 
প্রতিষ্ঠিত হয। ইহাকে বর্তমান ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান এসোসিযেশনেব পূর্বপুরুষ 
মনে কর। যাইতে পাবে। জর্জ টমসন্‌ এদেশে পদার্পণ করিবামান্র 
ডিবোজিওর শিষ্যদ্ল তাহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রাঘগোপাল 
তাহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদাবী ব।লাখান! হইতে 
জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রণির্ধোষে উখিত হইতে লাগিল। 
এই ঘটনাব উল্লেখ কবিষ1 তদানীন্তন শ্ররামপুরস্থ পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইগ্ডয়। 
( চা:16170 ০4 15019 ) একবাব লিখিলেন__“এখন ছুই দিকে বজধ্বনি 
হইতেছে, পশ্চিমে বাল! হিসাবে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে |” 
এই সময় হইতে বামগোপাল বাজনীতি সম্বন্বীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত 
সংহ্ষ্ট হইয। পড়িলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রথর পুষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে 
সময়ে বঙ্গমঞ্চে আবোভণ কবিয়া অশ্রিমষ ভামা উদগীবণ কবিতেন। গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড হাডিঞ্রের স্থৃতি স্থাপনের জন্ত কণিকাতার টাউনহলে ১৮৪৭ 
সালের ২৪শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টর্টন, (10:69) ) হিউ ম, 
( [000 ) কলভিল (01111 ) প্রভৃতি কতিপয় সুবাগ্ী প্রসিদ্ধ ইংরাজ 
বাঝিষ্টাব প্রস্তরনিশ্মিত মৃত্তি প্রভৃতি স্বৃতিচিন্ধ স্থাপনের বিরোধী »ইয়। দণ্ডাযমান 
হন। হাডিঞ্ বাহাছুর এদেশে শিক্ষা বিস্তাবের বিশেষ সহাযতা কবিয্বাছিলেন 
এজন্য এদেশীয়গণ তীহাব প্রত্তি বিশেষ কতজ্ঞ ছিলেন । রুফ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যাষ 
ও বামগোপাল এ লভাতে উপস্থিত ছিলেন। ত্তবাভাব। যখন দেখিলেন 
যে, উক্ত ই৪ক্লাজগণের প্রতিকূলতাবশতঃ প্রস্তাবটি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
তখন তাহারা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত কবিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ 
হাসিয়া! উভাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্ত যখন রামগোপালের প্রজ্বলিত 
অগ্রিসম তেজময় ও ওজন্বিনী ভাষা জাগিয়! উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন 
করিয়া শুনিতে হইল । দেখিতে দেখিতে রামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি 
সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল , এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাহারই 
প্রস্তাব গৃহীত হুইল । তাহার ফল স্বরূপ হাডিঞ্র বাহাদুরের অশ্বারোহী মৃদ্থি 


১১৮ রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


এখন গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বক্তৃতা 
এরূপ ওজস্থিনী হইয়াছিল যে, পরদিন ইংরাজদিগেব মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান 
সংবাদপত্রে লিখিল-_"ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস্‌ দেখ! দিয়াছে, একজন 
বাঙ্গালি যুবক তিনজন স্থদক্ষ ইংরাজ বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে ।” 

২৮৫১ সালে যখন বর্তমান ব্রিটিশ ইগ্ডিযান এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হম তখন তিনি ইহাব কমিটীতৃক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইগ্ডয়। 
কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহণের সময় এক মহাসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল 
এক বন্ৃত। করেন। ইহাতে যেমন ওজন্বিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন। পরবস্তী সময়ের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণব হেলিভে (51 ম1:206110]: 
চ75110ঞ ) মহোদয এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে তৎপুর্বেবে পার্লামেণ্টের নিযুক্ত 
কমিটার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ব্বামগোপাল এই বন্কতাতে সেই 
সাক্ষ্যকে স্থতীক্ষ বিচারছুরিকার দ্বার! খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তাহাতে 
তাহার প্রতিভার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তৎ্পবে ১৮৫৮ সালে 
ভারতেশ্ববী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আনন্দস্চক এক 
সভা হইয়াছিল, তাহাতে রামগোপাল বাক্মিতার দ্বারা সকলকে চমত্রুত 
করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুপেটি,য়টের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ম্মবণার্থ 
সভাতে, লর্ড ক্যানিং-এর সম্বর্দনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্তৃতা 
কবেন তাহাঁও ম্মরণযোগ্য। কিন্তু তাহার যে বন্তৃত। কপলিকাতাবাসী 
হিন্দুগণের স্ৃতিতে চিরদিন জাগৰক থাকিবে, ষে জন্য তাহাবা চিব্দিন 
কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহ নিমতলার শ্মশানঘাট সম্বন্ধীয় বন্তৃতা। ১৮৬৪ সালে 
কলিকাতার মিউনিসিপালিটা নিমতলার বর্তমান শ্মশানঘাটকে গঙ্গাতীব 
হইতে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোপাল সমগ্র 
কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উখিত হইয়াছিলেন , এবং প্রধানতঃ 
তাহারই অগ্নিময় বক্তৃতার গুণে গর প্রস্তাব স্থগিত হয়। 

রামগোপাল যে কেবল বত্তৃতার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা 
করিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন । ১৮৪৯-৫০ 
সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাগুলিপি 
উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে 
কোম্পানির ফৌজদারী আদ্াালতেরও দগুবিধির অধীন করাই এ সকল 
পাওুলিপির উদ্দেস্ত ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরান্দিগের অত্যাচার হইতে 
রক্ষা কর! এ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাঁতাবাসী ইংরাজগণ এ 
সকল পাওুলিপির “কাল। আইন” (918০1. 4,০69) নাম দিয়া তদ্ধিরুদ্ধে ঘোর 
আন্দোলন করেন। কয়েক বৎসর পুর্বণে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, ইহা যেন কতকট1 তাহার অনুরূপ! ইংরাজগণ 
গবর্ণমেন্টের প্রতি গালাগালি বর্ষণ আরভ্ভ করিলেন। তখন দেশের এমনি 


ষ্ঠ পবিচ্ছেদ ১১৪ 


অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবাব জন্ত কেহই ছিল না । 
তখন কেবলযাত্র রাখগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন ; এবং ”& চিশু্ 
চ677892119 03 56109811018 48005, 00122150781 91160 919,0০1 4১০৪” 
নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী 
ইংরাজগণ তাহার প্রতি এমনি চটিয়। গেলেন যে, তাহারা সমবেত হইয়া 
তাহাকে 4£11-170161810575] 9০০1৪$র সহকারী সভাপতির পদ হইতে 
অধঃকৃত করিলেন। এই সভা ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরের স্ববিখ্যাত 
উইলিয়াম কেরীর উদ্োগে স্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যাম্ব, তাহাকে 
উত্ত পদ হইতে অবিচার পুর্বক সবাইয়া দেওয়াতে বিরক্ত হইয়া 
মিষ্টব সিসিল বীডন উক্ত সভার সভ্যপদ্দ পবিত্যাগ কবেন। ইনিই পবে' 
সার সিসিল বীডনরূপে বঙ্গদেশের লেপ্টেন্ণটে গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছিলেন। 

কেবল রাজনীতি বিষধে নহে, দেশের সর্ববিধ সদনুষ্ঠানে রামগোপাল 
উৎ্সাহদাতা ছিলেন। মহামতি হেয়াবের যে স্থন্দব শ্বেত-প্রস্তরময় মুত্তিটি 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজেব সমন্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দগ্ডাযমান আছে তাহা 
প্রধানতঃ তীাহারই চেষ্টাতে নিম্মিত - হইযাছিল। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন 
কাশীমবাজারের রাজ কৃষ্ণনাথের আহ্বানে মেডিকেল কালেঙ্গে এক সভার 
অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা হেয়াবের একটি প্রস্তরমধী মৃত্তি নিশ্মাণের 
প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই সভাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু রামগোপাল উদ্যোগী হইযা৷ নিজের এক মাসের আয় দিয়া 
হেয়ারের শিব্যুবর্গকে এক এক মাসের আয এই জন্য ব্যয় করিতে অন্থরোধ 
করিয়া, এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ কবেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার দৃষ্টাস্ত- 
ও আগ্রহে হেয়ারের শিষ্যগণের অনেকেই এক এক মাসের আয় দিয়াছিলেন। 
এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা হ্যোরের প্রন্তর-মৃত্তি নিশ্মিত হইয়াছিল । এ 
মৃত্তি প্রথমে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপবে প্রেসিডেন্সি 
কালেজগৃহ নিম্মিত হইলে তাহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে । 

বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল বিষয়কর্শ হইতে অবস্থত হইযা একান্তে বাস 
করিতেন। তখন আত্মীয স্বজনকে ও স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে 
সহায়তা কর! তাহার প্রধান কাধ্য ছিল। তখনও স্বদেশেব সর্ববিধ উন্নতির 
বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। যৌবনকালে তিনি যে স্বাধীন- 
চিন্তার ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তবকালে কিম্পৎপরিমাণে 
তাহার বিপর্যায় ঘটলেও তাহা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। 
১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর 
কিছুদিন পুর্বে তিনি একটি মৃহৎ্কার্ধয করিয়াছিলেন। তাহার বন্ধুগণের 
নিকটে খণ স্বরূপ তাহার প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা পাওন! ছিল; তিনি সেই 


১২, যামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমান্ 


সকল খাণের সমুদয় কাগজপত্র পোডাইয়৷ ফেলিয়া আপনার বন্ধুর্দিগকে অখণী 
করিয়া গেলেন। 


ছুঃখের বিষয় ইহার জীবনচবিত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই 
ডিবোজিও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং এরূপ শুনিম্মাছি 
যে, একাডেমিকের বক্তৃতাদদি যাহার! শুনিতে আসিতেন, তাহারা 
রামগোপালের উন্মা্দিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গভীব চিন্তা ও বিজ্ঞতাপুর্ণ ' 
বক্তৃতা ভালবাসিতেন। রামতন্থু বাবুর মুখে সর্বদা তাহার নাম শুনিতাম। 
তাহার সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রসিক তাহাকে পবিত্যাগ করেন 
নাই। চল্লিশ বৎসর পুর্বে রসিক যাহা বলিয্ব! গিয়াছেন তাহা গুকবাক্যের 
ন্যায় তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের ন্ায় নব্যদলেব কোনও মত 
ঘি রসিকের মতেব বিরুদ্ধ হইত, তাহ! হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা কানে 
তুলিতেন না; বলিতেন, “তোমরা কি রসিকেব চেষে ভাল বোঝ ?” এই 
বাল্য-স্থ্হদ অথচ গুরুতুল্য রূসিকরুষ্ণ মল্লিকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা 
যে পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না, এক্জন্য দুঃখিত রহিলাম। তাহার 
পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা 
নিয়ে দিতেছি। 

অনুমান ১৮১০ সালে কলিকাতাৰ সিন্দুরিয়! পটা নামক স্থানে বসিকরুষ্ণেব 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবকিশোর মল্িক। নবকিশোব মলিকের 
সহবে স্ৃতাব কারবাব ছিল। প্রীচীন কলিকাতার স্থবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ 
এই তিলি জাতীয় বণিকদল ভূক্ত ছিলেন। স্ৃতরাং একথা বোধ হয বলিতে 
পার! ষায় ষে, ইহার| কলিকাতার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন। 

সেকালের রীতি অনুসারে রূসিকরুষ্ণ কিছুদিন গুরুমহীশয়ের পাঠশালে 
পড়িয়া ও সামান্তরূপে ইংরাজী শিখিয! হিন্দুকীলেজে প্রেরিত হন। অল্পকাল 
মধ্যেই সেখানে বিদ্যা বুদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে 
ডিরোজিও যখন হিন্দুকালেজে আসিলেন, রসিককৃষ্ণ বোধ হয় তখন 
হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয্ভা ডিরোজিও 
দলে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং অপর সকলের স্তায় আত্মীয় স্বজনের হস্তে নিগ্রহ 
সহ করিতে লাগিলেন । 

এরূপ জনশ্রুতি, কালেজে পাঠকালে নিলিখিত ঘটনাটি ঘটে। তৎকালে 
কলিকাতা স্থপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিয়া শপথ পূর্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তামা তুলসী গঙ্গাজল মানিবার 
জন্ত একজন উড়িয়! ব্রা্ষণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে 


যষ্ঠ পবিচ্ছেদ ১২১ 


আসিয়া তাহাকে যখন দেখিযাছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। এ উডিয়া 
বাক্ষণ একখানি তাত্রকুণ্ডে করিঘা তুলসী ও গঙ্গীজল লইয়। সাক্ষীদের সম্মুখে 
আনিয়া ধবিত, তাহ। স্পর্শ কবিয়। হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ কবিতে হইত । 
যখন এই নিয়ম ভিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয| বালক 
বমিককৃষ্ণকে স্ত্রপ্রিম কোটে উপস্থিত হইতে হয। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাড়াউলে 
উডিয়। ব্রাহ্মণ প্রথামত তাত্রকুণ্ড লইষ| উপস্থিত হইল । কিন্তু মধ্যে এক 
বিষম সংকট উপস্থিত। বসিকরুষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাঙ্জল স্পর্শ কবিতে 
চাহিলেন না; স্থিবভাবে দণ্ডায়মান হইযা ভাবিতে লাগিলেন। আদালত 
স্থদ্ধ লোক বিম্মষে মগ্ন হইলেন। বিচাবপতি কাবণ জিজ্ঞাস করাতে 
রসিক বলিলেন _“আমি গঙ্গা মানি ন।1” যখন ইণ্টাবপ্রিটাব উচ্চৈঃম্বরে 
ইংবাঙগীতে অশ্টনাদ কবিয় জজকে শুনাইলেন__ণু ৭০ 20৫ 96166 118 
0০০ 38.07:50159 ০0 017৪ 03:91725” তখন একেবাবে চাবিদিকে ইস্‌ ইস্‌ 
শব্দ উঠিষ। গেল, হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দ্িলেন। অদ্ধ দণ্ডের মধ্যে 
এই সংবাদ সহবে ছডাউঘ। পড়িল। “মল্িকদেব বাটার ছেলে প্রকাশ্য 
আদালতে দ্ীডাইয| বলিযাছে গর্গ। মানি ন।।ঃ ঘোব কলি উপস্থিত, দেখ 
কালেছেব শিক্ষাৰ কি ফল !” সম্প্রতি কুমাবী কলেটেব লিখিত যে বামমোহন 
রাষেব জীবনচরিত বাহিব হইযাছে, তাহাতে বামমোহন বাষেব একজন 
শিষ্বেব বিষে এইরূপ একটি ঘটনাব উল্লেখ আছে। বালক বসিককৃষ্ণই 
বোধ হয় সেই শিষ্। রসিকরুষ্ণের বিষষে এইবপ গল্প লাহিভী মহাশযষেব 
ও ভাক্তাব কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযেব মুখে শোনা গিষাছে। রসিককৃষ্ণেব 
যে রামমোহন রায়ে প্রতি 'প্রগাচ আস্থা ছিল তাহার প্রমাণও আছে। 
রাজার মৃত্যুব পৰ ১৮৩৪ সালে তাহা ম্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। 
তাহাতে বাঙ্গালী বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন । 

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ কবার পরও তীহাব শিহ্াদল সংস্কার কাধো 
কিন্ূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহ। পুর্বেই বলিয়াছি। বসিকও 
যেসে বিষষে তাহার বন্ধুদেব সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে 
বাডীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইষা উঠিলেন। রসিকরুফ্েব জননী 
কোনও প্রকারে তাহার মতিগতি ফিবাইতে ন1 পারিযাঁ, পাভাব নির্বোধ বৃদ্ধা 
স্ত্রীলোক দিগের প্ররোচনাষ, তাহাব মন ফ্িবাইবার জন্য, তাহাকে পাগলা 
গুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেষারেব জীবনচরিতে প্যারীঠাদ মিত্র লিখিযাছেন 
এবং রসিককৃষ্ণের পবিবারস্থ ব্যক্তিদ্িগেব মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ওষধ 
খাইয়া তিনি সমস্ত রাত্রে অচেতন হুইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাহাকে 
কাশীতে প্রেরণ করিবাব আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা প্রস্তুত, তাহার 
হাত পা দড়িতে বীধা। তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও প্রকারে 
আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন 


১২২ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


করিয়া চোরবাগানে এক বাসা করিলেন। সেই বাসা ডিরোজিওর দলের 
এক আড্ড| হইয়। দীড়াইল। লাহিভী মহাশযের মুখে শুনিম়্াছি তিনি সর্বদা 
সেখানে যাইতেন। সেই বাটীতে হিন্দুনমাজের কেন্পু। ভগ্ন করিবার সকল 
প্রকার পরামর্শ স্থির হইত । ইহারই পবৰ বোধ হয়, দক্ষিণারগ্তনের অর্থে 
ও উৎসাহে “জ্ঞানান্বেষণ” নামক দ্বিভাষী পত্রিক1 বাহির হয় এরং রসিকের 
গ্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অপিত হয়। 

বমিককৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়া! কিছুদিন হেযাবেব স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। কিন্ত ঠিক কতদিন &ঁ কাধ্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি ন1। 
যাহা হউক ত্বরাষ তাহার পদবুদ্ধি হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন, 
হিন্দু কালেজের ক্ৃতবিদ্য যুবকগণকে ডেপুটা কালেক্টরী পদ দেওয়া হইতে 
লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটী কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিষ! তিনি অনেক দিন বর্ধমানে বাস করেন। এই 
কালের মধ্যে তাহার ধশ্মভীরুতাৰ বিশেষ ন্বখ্যাতি প্রচার হয। এরূপ 
গুনিযাছি বর্ধমানেব বাজসংসারের লোক অনেকবার তীহাকে উৎকোচাদি 
দ্বার বশীভূত করিবার প্রযাস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাকে স্বকর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। বসিকরুঞ্ণ স্বণাপুর্বক সেই সকল 
প্রস্তাব অগ্রাহ্ করিতেন , এবং ন্তায়বিচাব হইতে রেখামান্র বিচলিত 
হইতেন না। 

ব্ধমানে নাসকালের আব একটি স্মবণী ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে 
কিছুদিন লাহিজী মহাশয় বদ্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়া 
ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন ছুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী 
মহাশষ স্বীয বন্ধুব পবামর্শ না লইযা কোনও কাজ করিতেন না। তখন 
হতেই বসিককৃষ্ত তাহার £106, 7919119950791)6 2100. 2:161)0-এর পদ 
অধিকার করিয়াছিলেন। রসিকরুষ্ণের ছবি সেই যে তাহার মনে মুক্রিত 
হইয়া গেল, সারা জীবনে আর তাহ! একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে অস্তহিত 
হয় নাই। 

অন্থমান ১৮৫৮ সালে রসিকরুষ্ণ গীডিত হইষ। কলিকাতায় আসিলেন। 
তখন তাহার প্রিষবন্ধু রামগোপাঁল ঘোষ ভীহাকে কামারহাটিস্থ স্বীয় বাগান- 
বাটীতে রাখিয়! তাহার চিকিৎস। ও সেনা শুশ্রধাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছুঃখের 
বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃ$ আব আরোগ্য লাভ কবিতে পারিলেন না। 
অকালে ভব্লীল! সম্বরণ কবিলেন। মৃত্যুকালে বন্ধুদ্বয় রামগোপাল ঘোষ ও 
প্যারীচাদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবেব একৃজিকিউটার ও পবিবারগণের রক্ষক 
ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে 
শুনিয়াছি, তাহারা সমুচিতরূপেই চিরদিন এ ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন; 
এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন । 


বষ্ট পরিচ্ছেদ ১২৩ 


শিবচজ্জর দেব 


এই সাধুপুরুষ কপিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম গঙ্গাতীরস্থিত 
কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিষা বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কদ্ত করিষা- 
ছিলেন। বেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গাল! স্কুল, 
ডিস্পেন্সাবি, ব্রাঙ্মপমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অগ্তাঁপি 
বিদ্যমান রহিষাছে, তাহাব সকলি ইহারই চেষ্টার ফল। ইহাব কথা 
কোন্গরেব লোক বহুদ্দিন ভূলিতে পাবিবে না। ইহার ম্বলিখিত সংক্ষিপ্ত 
জ্রীবনচরিত হইতে ইহাব জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি । 

১৮১১ সালে ২০ জুলাই কো্নগব গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা ব্রজকিশোব দেন কমিসবিষেটে সবকারেব কাজ করিতেন। এ 
কাজে তখন বিলক্ষণ আষ ছিল। স্ৃতবাং ব্রজকিশোর দেব সেই সময়কার 
একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সবকারী কান্দ করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থাষ পেন্শন্‌ লইয়। কাধ্য হইতে অবন্থত হুন। সংসারের শৃঙ্খলা, 
হুবন্দোবস্ত ও সকল কাধ্যেব স্ুনিযমের জন্য তিনি গ্রামেব মধ্যে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তিনি সর্বদা একটি ঘডি নিকটে বাখিতেন এবং তদচ্ছদারে সকল 
কাজ যথা সময়ে করিতেন । তাহার সমুদয কাজ কম্ম ধাশ্মিক হিন্দুগৃহস্থের 
মাদর্শ স্থানীয ছিল। 

শিবচন্ত্র ব্রজকিশোবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তদানীস্তন রীতি অন্ধু- 
সাবে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্দ্রের শিক্ষাবন্ত হয। দশ বসব বযসে তিনি 
গৃহে বসিয়াই একজন আম্মীষের সাহায্যে ইংবাজী শিখিতে আবন্ভ কবেন। 
একাদশ বৎসর বয়ংক্রমকালে তাহার জননীর মৃত্যু হয। তৎপবে কিছুদিন 
গোলমালেই কাটিয়া যায । সে সময়েব মধ্যে তাহাব বিদ্যাশিক্ষার বিষষে কেহই 
বিশেষ মনোযোগ কবেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাহাব বিশেষ আগ্রহে 
তাহাব পিত। তাহাকে কলিকাতায় আনেন, এবং ১৮২৫ সালেব ১লা 
আগষ্ট দিবসে, চতুর্দশ বধ বয়সে, তাহাকে হিন্দুকালেজে ভণ্ভি করিয়। দেন। 
হিন্কালেজে তিনি ছয বৎসর পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন কবিযাছিলেন ; এবং 
প্রথম শ্রেণীতে উঠিষা ১৬২ টাকা বৃত্তি পাইযাছিলেন। এই সমযেই তিনি 
ডিবোজিওব শিশ্যদলভূক্ত হইয। তাহাব যৌব্নস্থহদগণেব সহিত সম্মিলিত 
ভন। সেবন্ধুতার স্বতি চিরদিন তাহার হৃদয়ে লেখ! ছিল। উত্তবকালে 
যখন তিনি পলিতভকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাহাব নিকটে বসিলে সমষে সময়ে দেখা 
যাইত যে, ডিবোজিওব সামান্ত সামান্ত উক্তিগুলি তীহার মনে উজ্জ্বল 
বহিষাছে, যেন কল্যকার ঘটনা। 

কালেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়েব পিতৃব্য 
হরিমোহন সেন মহাশয়ের সাইত তাহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে ; এবং সে সমঙ্ছে 


১২৪ রাষতন্্র লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


উভয় বন্ধুতে মিলিয়। আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালীতে অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত 
করেন। 

কালেজ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে জি. টি. সারভে আফিসে ৩০২ 
টাক! বেতনে কম্পিউটারের কাজ কবেন। তৎপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুটী 
কালেক্টবেব পদে উন্নীত হইয়। বালেশ্বর গমন কবেন। ১৮৪৪ সালে বালেশ্বর 
হইতে মেদিনীপুবে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতাব সন্গিকটস্থ 
আলিপুবে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কাঁলেক্টৰ হইঘা আসেন। 

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয, তখন শিবচন্দ্র বাবুকে 
অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। নে সমযে একদিন তিনি, 
রেলগাডিতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। সেই গাডিতে কয়েকজন 
ইউবোগীয় ভদ্রলোক ছিলেন । কথ! প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথা উপস্থিত হয। 
তখন শিবচন্দ্র বাবু শ্বাধীনভাবে স্বীষ মত প্রকাশ করেন । সেই ইংরাজ 
ভদ্রলোকগুলি কলিকাতাতে পৌছিষাই এই কথোপকথনেব বিষ গবর্ণমেণ্টে 
গোচর করেন। এই সামান্ত কাবণে গবর্ণমেণ্ট তাহাঁব নিকট কৈফিষৎ, 
চাহিয। পাঠান । 

হাব পবে তিনি আব অনেক পর্দে উন্নীত হইয। দক্ষতার সহিত 
অনেক কাব্য কবিযা ১৮৬৩ সালে বিষয কম্ম হইতে অবচ্যত হন। অপবাপৰ 
লোকেব পক্ষে বিময কম্ম ভইতে অনশত হওযাব অর্থ সম্পূর্ণপে বিশ্রাম-নুখ 
ভোগ কব।, কিন্ত শিবচন্দ্র দেব মহাশষের পক্ষে তদ্দিপবীত ঘাটিল। পেন্শন্‌ 
লইয| কোন্লগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ববিধ উন্নতি-সাধনে 
মনোনিবেশ কবিলেন। 

পুর্ব হইত্তেই স্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মনৌযোগী ছিলেন। মেদিনী- 
পুরে বাস কালে সেখানে একটি ব্রাহ্মলমাজ স্কাপন করিয়াছিলেন। তৎপবে 
কলিকাতাঁতে বদলী হইযাই স্বীয বাসগ্রামেব উন্নতিব দিকে তাহার দুষ্ট 
পতিত হয। তৎপুর্ব্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত কবিষা কোন্নগর 
হিতৈধিণী সভা নামে একটি সভা স্থাপন করেন । ১৮৫৪ সালে তাহারই প্রযত্তে 
ও তীহাব বন্ধুগণেব সাহায্যে একটি ইংবাজী স্কুল স্থাপিত হয। ইহার পুর্বে 
উক্তগ্রামে ভাডিঞ্ বাহাদ্ববেব সময়েব স্থাপিত একটি মডেল বাঙ্গাল! স্কুল মাত্র 
ছিল। ইংবাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলটি 
তুলিয়। দেন। কিন্তু গ্রামমধ্যে একটি বাঙ্গালা স্কুল থাক আবশ্তক বোধে 
১৮৫৮ সালে প্রধানতঃ তাহার উদ্যোগে আবার একটি বাঙ্গাল স্কুল স্থাপিত 
হয়। 

স্কুল দুইটি স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্৫থ একটি সাধারণ 
পুত্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানত: 
তাহার চেষ্টাতে ১৮৫৮ সালে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল। 


ব্ঠ পবিচ্ছোদ ১২৫ 


এখানেই তাহার শ্রমেব বিরাম হইল নাঁ। হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি 
স্বীপিক্ষাব আবশ্তাকতা৷ বডই অনুভব করিয়াছিলেন ॥ এব ১৮২৬ সালে ভগলী 
জেলার গোপালনগরের বৈগ্নাথ ঘোষেব কন্তাব সহিত তাহাব পরিণয তইলে 
তিনি হ্বীধ বালিক। পত্বীকে বাঙ্গাল! লিখিতে ও পডিতে শিখাইতে আবস্ত 
কবেন। প্রৌঢাবস্থাতেও তীনাব মে উৎসাহ মন্দীভৃত হয় নাই । যখন 
যেখানে গিষাছেন, সর্বত্রই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয। আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত কবিযাছেন। তৎপবে মহাত্স। বেথুন কলিকাতাতে তাহাব 
ন্মপ্রপিদ্ধ বালিক।-বিগ্যালয় প্রতিষ্ঠিত কবিলে, দলপতিদ্িগের মহা আন্দোলন 
স্ত্্েও তিনি আপনার এক কন্তাকে এ স্কুলে ভত্তি করিয়। দয ছিলেন। 

শিক্ষা বিমষে এবপ ধাভাব উৎসাহ, তিনি যে স্বীয বাসগ্রামেব বালিকাঁগণেব 
শিক্ষাব উপাধ বিধান না|! কবিষা স্থিব থাকিবেন উহা সম্ভব নহে । ১৮৫৮ 
সালে তিনি গবর্ণমেণ্টেব নিকট এই প্রস্তাব কবিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি 
বণিকান্কলের গৃভনিশ্বাণ।্ পাচ শত টাক। দেন; তাহা হইলে তিনি 
নিজে আব পাচ শত টাক! দিতে পারেন এবং তাহাব ব্যয নির্ববাহার্থ 
গবর্ণমেণ্ট মাসিক 9৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাদা তুলিতে পারেন। 
অনেক লেখা!লিখিব পবে গবর্ণম্ণ্ে সে প্রস্তাব অগ্রাহা কবিলেন। 

শিবচন্দ্র বাবু তাহাতে নিরুদ্ধম না হইঘা, ম্বীয চেষ্টাফ, স্বীয় অর্থে, 
স্বীয় ভবনে ১৮৬০ সালে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; কিছু- 
দ্রিন পরে তাহাবই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপবে, তীহারই ব্যয়ে এ বিছ্য।লয়ের 
জন্য একটি গৃহ নিম্মিত হইল । তাহাতে বালিকা-বিদ্যালষ উঠিষ! গেল এবং 
এখনও সেইখানে আছে। 

কেবল তাহা নহে, ১৮৬১ সালে তিনি শিক্ষিত! নারীদিগেব ব্যবহাবার্থ 
“শিশ্পালন” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণযন করিয়! মুদ্রিত করিলেন । পৰে 
১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্মবিজ্ঞান” নামে প্রেততত্ব বিষষে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
কবিয়াছিলেন। 

অগ্রে কোন্নগবে ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানিব ষ্টেশন ছিল না। 
কোন্নগরবাসীদ্দিগকে হয় বালি ষ্টেশনে, না হয় শ্ররামপুর ট্রেশনে গিষা গাডিতে 
উঠিতে হইত , তাহাতে তাহাদের বিশেষ অস্থুবিধা হইত । এই অস্থবিধ। 
দব করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইপ্ডি1 কোম্পানিৰ নিকটে কোরলগরে একটি 
ষ্টেশন কবিবাব জন্য আবেদন করেন। এ আবেদনের ফলম্ববপে ১৮৫৬ সালে 
কোন্নগরে ষ্টেশন খোল] হুয। 

উাহাবই আবেদন অন্রসাবে ১৮৫৮ সালে কোননগরে একটি ডাকঘর 
স্তাপিত হয়। 

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জব দেখা দ্দিলে, তাহাবই প্রযত্বে গবর্ণমেন্ট একটি 
চ্যাবিটেবল ডিসপেন্সারি স্তাপন করেন। তিনি সেজন্ত একটি বাড়ী 


১২৬ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ভিস্পেন্সারির ব্যবহীরার্৫থ বিনা ভাডাতে দেন। এ ডিস্পেন্সারির দ্বার! 
কোন্নগরেব লোকেব মহোপকাঁর সাধিত হইয়াছিল । ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
কিঞ্চিৎ হাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেন্ট এ গুধধালয়টি তুলিয়া দেন। 
১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ওঁধধালয় স্থাপন 
করেন। উহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিত্র্দিগকে বিনামূল্যে উধধ বিতরণ 
কবা হইত । এই কাধ্যটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত চালাইয়াছিলেন । 

ধর্শ ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদ্দাসীন ছিলেন না। তিনি তাহার 
সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া বাখিষা গিষাছেন যে, যৌবনকালে যখন 
তিনি ভডিবোজিওর শিষ্যদলতূক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাহার প্রাচীনধার্দদের 
প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, এবং তিনি অন্তবে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। 
কিন্তু বহুবৎসব কশ্্ত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অস্তবের বিশ্বাস 
অন্তবেই থাকে , তদছুসারে কার্ধা কবিবাব বিশেষ স্থবিধা পান নাই। পবে 
১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মভাশয় ব্রাহ্মপমাজে যোগ দিয! ইভাকে 
বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বগাঁয় অক্ষষকুমার দত্ত মহাশয়েব সম্পাদকতাব 
অধীনে যোগ্যতাসহকাবে “তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদিত হইতে থাকে, 
তখন ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইযা পবব্রদ্ষেব 
উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সমযে তিনি বালেশ্বব হইতে বদলী হইঘ। 
মেদিনীপুবের ডেপুটী কালেক্টব হইয়া আসেন। 

্রাহ্মধর্মেব প্রতি অন্ুবাগ বদ্ধিত হওযাঁতে তিনি ১৮৪৬ সালে মেদ্দিনীপুরে 
একটি ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন করেন ; এবং উৎসাঁভ সহকাবে ব্রাহ্মধর্শ প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণাব 
ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপুর্ব্বক ব্রাঙ্মধশ্শ 
গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্ষলমাজের সভ্যবূপে পরিগণিত হন । কেবল তাহা নহে, 
আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে এঁ ধশ্শের আশ্রধে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন, 
এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্য ও হইযাছিলেন। 

১৮৬৩ সালে রাজকাধ্য হইতে অবশ্যত হইয়| যখন স্বীয বাসগ্রামে বাস 
কবিলেন, তখন সেখানে একটি ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন করিয়! ব্রাহ্গধন্ম সাধন ও 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
১৮৬৬ সালে উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদল আদি ব্রাক্মদমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি 
এ দলের সহিত হৃদয়েব যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন , এবং তাহাদেব অবলম্থিত 
পদ্ধতি অন্থসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৮ সালে 
সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধো 
অগ্রগণা ব্যক্তি ছিলেন। বন্ুবৎসর ইহার সভাপতির কার্ধা করিযাছিলেন। 
ইহীর উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ব্রাক্ষপদ্ধতি অন্থসাবে 
পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে তাহার আত্মীয় স্বজন ও তাহার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগণ 


ঘ্ঠ পরিচ্ছেদ ১২৭ 


তাহাকে একঘবে করিক্নাছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও 
ছুঃখিত ছিলেন না বা একদিনের জন্ত গ্রামবাসীদ্দিগের হিতেচ্ছ! তাহার হাদয়কে 
পরিত্যাগ কবে নাই। তিনি সমভাবে সকলেব কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং 
গ্রামের সর্ধবাবিধ উন্নতিতে সহাষ হইবাব চেষ্টা করিতেন । 

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া। 
প্রতিষিত হন। এইখানেই ১৮৯* সালের ১২ই নবেম্বর বুধবার মানবলীল।, 
সম্ববণ করেন। 

এরূপ সাধুপুকষের অবসানকাল যেকপ হষ শিবচন্ দেবের অবসানকাল 
সেইরূপই হইয়াছিল। ভাটার জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়। যায, তাহাব 
জীবননদ্ীর জল ষেন তেমনি অল্পে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী 
সহধন্মিণীর ক্রোডে মাথ! রাখিয।, পুত্র কন্যা দৌহিত্রগণে পবিবেষ্টিত হইয।, 
বন্ধুবান্ধবের সহিত দেশহিতকর নান| বিষষে আলাপ কবিতে কবিতে শাস্তিতে 
শান্তিধামে প্রস্তান করিলেন । তিনি আমাদেব মধ্যে সদাশয়ত1, মিতাচাঁবিতা, 
পবহিতৈমণ1, কর্তব্যপবাধণতা1 ও বধর্শভীরুতাব আদশস্ব্ূপ ছিলেন। সতা 
সত্যই ডিরোক্িওবৃক্ষেৰ এই ফলটি অতি মধুব হইয়াছিল। 


হরচজ্জ ঘোষ 


ইনি কলিকাঁতাব ছোট আদালতেব স্্ববিখ্যাত জজদিগেব মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিযাউ সাধাবণেব নিকট পবিচিত , ইনিও ডিবোজিও- 
বৃক্ষের একটি উৎরুষ্ট ফল ও বামতন্ত লাহিভী মহাশষেব যৌবন-ন্থহৃদগণেব 
মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি | অনুমান ১৮০৮ সালে উহার জন্ম হয । শৈশব- 
কাল হইতেই ইহাব জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোন্নতিব ইচ্ছা অতিশয় বলবতী দুষ্ট 
হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভন্দ্র গুহস্দিগেব মধ্যে সন্তানদিগকে পাবসী 
শিখাইবাব বীতি ছিল। ইংবাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষ মনোযোগ 
কবিতেন নাঁ। কিন্তু বালক হরচন্দ্র কেবল পারসী শিখিয়। সন্তষ্ট ন| থাক্যা 
ইংরাজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। একপ শোন। যায়, নিজের বাগ্রতা 
ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্টিত হিন্দুকালেজে ভর্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু- 
কালেজের যে সকল বালক ডিরোজিওব ছারা আকৃষ্ট হুইয়! তাহার শিশ্য- 
মগ্ুলীতৃক্ত হন, হবচন্্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিবদ্িনই তীাহাৰ 
প্রকৃতিতে এক প্রকার ধীবচিত্বত। ও স্থিতিশীলতা ছিল। তিনি ডিরোজিওর 
শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ত্ীহাব অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় 
ধর্ম ও সমাজসংক্কবাবে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। 

একাডেমিক এসোসিষেশন স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বক্তৃতার্দি করিতেন। এরূপ শোন যায়, 
তাহার বিষ্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক মহোদয 


১২৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


তাহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইয়া যাইতে চাহিযাছিলেন। হবচন্দ্র কেবল 
স্বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশত: সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
তিনি লর্ড উইলিযম বেন্টিঙ্কের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি 
রাজপুরুষেব চিত্ত হইতে অন্তহিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এদেশীয় 
দ্রিগের জন্য মুন্সেফী পদের সৃষ্টি হইল, তখন গভর্ণর জেনেরাল হরচন্দ্রকে 
বাকুডার মুন্সেফ নিযুক্ত কবিলেন। তিনি বাকুডাতে পদার্পণ কবিবামাত্র লোকে 
বুঝিতে পাঁবিল যে, একজন উন্নতচেতা, সতাপ্রিয়, কর্ভবাপবাষণ মান্ধ্ষ 
আমনিষাছেন। হরচন্ত্র আদালতের চেহাবা, হাঁওয। ও কাধাপ্রণালা পবিবপ্তিত 
কবিষ! ফেলিলেন। বীতিমত ১০ট1 ৫ট| কাছাঁবি আরম্ভ হইল , হবচন্দ্র শ্বহস্তে 
সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন ১ সর্ধবসম্ক্ষে আপনার রা লিখিতে ও 
ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । সর্বশ্েণীব লেকের বিচারকাযোব প্রতি প্রগাচ 
আস্থ। ভন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিযাই মনে 
করিত ন|।। কিন্ত হনচন্ত্র ঘোষ এমনি ধশ্মপবাধণতাব সহিত বিচাবকাধ্য 
কবিতে লাগিলেন যে, শুনিযাছি তাহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত 
ন1 বলিয়া কলিকাত। হইতে তাহার খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টীকা 
লইতে হইত । 

বাকুডা বাপকালে কেবল যে তিনি দক্ষতাঁব সভিত বাজকাধ্য চালাইতে 
লাগিলেন তাহা নক্তে ডিবোঙ্গি৪-মগুলী হইতে তিনি এই দুবিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল কবিষ! লইয়া গিযাছিলেন যে, শিক্ষ। ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হইবার 
উপায়ান্তর নাই। তাই নিজ কাধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয| বসিয়াই সেই বিশ্বাস কাধ্যে 
পরিণত কবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজব্যযে একটি ইংরাজী স্কুল 
স্থাপন করিয়া! সেখানে বালকদিগকে শিক্ষ। দ্েবাব প্রধাস পাইতে লাগিলেন। 
আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রহিলেন। 

এক বৎসব অতীত হইতে না হইতে কাধ্যদক্ষতার গুণে তিনি সদর 
আমীনের পদে উন্নীত ভইলেন। বাকুডাতে স্থখ্যাতির সহিত ছয় বৎসর 
কাধ্য কবিষ। হরচন্দ্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে 
প্রিন্সিপাল সদর আমীন হইয়! ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি 
কলিকাতা পুলিস-কোটে জুনিয়ার মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালে 
কলিকাত। ছোট আর্দালতের জজের পদে উন্নীত হন । 

কিন্তু তিনি অপর লোকেব ন্তায় কেবল আপন।ব পদবুদ্ধি ও অর্থাগম 
লই'ষাই ব্যস্ত থাকিতেন ন।। কলিকাতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশের 
সর্বববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন । মহাত্মা বেখুন ঘখন বালিকা বিদ্যালস্ব 
স্থাপন কবেন, তখন তিনি তাহার কমিটাভূক হইয়! বিশেষরূপে সহায়তা 
করেন! মহাজ্। ডেবিভ হেয়ারের মৃত্যু হইলে যখন তাহার স্বতিচিহ্ন স্থাপনের 
উদ্যোগ হয়, তখন তিনিই এ কমিটীর সম্পাদক হইয়া সে কাধ্য সমাধা করেন। 


বঠ পবিচ্ছ্দ ১২৯ 


প্রতিভাশালী ও জ্ঞানান্তরাগী বাক্তিদিগকে সহায়ত। করিতে তিনি 
অতিশয় ভালবাসিতেন। হিন্দুপেটিষটের স্থবিখাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে 
তিনি এক সময়ে পুত্রনিব্বিশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন। অপবাপর অনেক 
দবিদ্র সস্তানকে তিনি অর্থ ও সামথ্যেব দ্বাব। পালন কবিতেন। 

১৮৬৮ সালেব ৩বা ডিসেম্বব হবচন্দ্র উহলোক পরিতাগ কবেন। ভাভার 
দেহাস্ত হইলে, দেশী ও বিদেশীষঘ পকল শ্রেণীব লোকের উপবই যেন একট! 
শোকেব ছাষ| পন্ডিল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠ। জান্তযাবি কলিকাতি। টাউনহলে 
তাভাব ম্মরণার্থ একসভ ভঘ। এ সভাতে নিযুক্ত কমিটীৰ চেষ্টাতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়া তাহার এক মশ্মব-মুত্ত নিম্মিত ভয়, তাহ ১৮৭৬ সালে 
কলিকাত। ছোট আদালতের দ্ববে স্থাপিত হয। এখনপ্ড উহা! আদ।লত 
গ্রতকে স্থশোভিত ক্ষ! বতিষাছে। 

প্যরীটাদ মিত্র 

১৮১৪ সালে কলিকা তাতে প্যারীটাদেব জন্ম হয। উহাব পিতার নাম 
বামনাঁবাধণ মিত্র । ভৎকাল-প্রসিদ্ধ বীতি অন্রসাবে কিছুদিন গুকমহাশয়েব 
পাঠশালে পডাউয1 ইহার পিতা ইহাকে পাবস্ত ভাষা শিখাইতে আবস্ত 
কবেন। কিন্তু অল্পকলেব মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হইল । আত্মীষ 
স্ব্নেব পবামর্শে ইহাকে হিন্দুকালেজে দ্রেওযাই স্থিব হইল । তদন্সাঁবে 
১৮২৯ সালে ইনি হিন্দু কালেজে ভন্তি হইলেন । সেখানে সমুদঘ পরীক্ষায় 
স্খ্য।তিব সহিত উত্তীর্ণ 5ইয়। পুরস্কার ও বুত্তি পাইযাছিলেন । 

প্যারীর্টাদেব অন্তবে জনহিতৈষণা স্বভাবতঃ এক্প প্রবল ছিল যে, নিজে 
ইংবাজী শিখিতে শিখিতে নিজ পল্লীর অপবাপৰ বালকদ্দিগকে সেই 
বিচ্যাবিতবণেব বাসন। প্রবল হইল । তদন্তসাবে ম্বভননে একটি অবৈতনিক 
নিদ্যালঘ খুলিষা পল্লীব বালকদিগকে শিক্ষা! দিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এই 
বিছ্া(লয কত দ্বিন ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু এপ শুনিষাছি থে, 
প্রথম প্রথম তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু রসিককষ্চ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, 
শিবচন্দ্র দেব ইহ।তে শিক্ষকতা করিতেন এবং মহাত্ব। ডেবিভ ভেযাঁৰ ও 
ডিবোজিও ইহার পবিদর্শক ছিলেন । 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইম্বা ১৮৩৫ সালে তিনি কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেবিব ডেপুটী লাইব্রেবিষ।নেব পদে নিযুক্ত হন। এ বৎসরেই এই 
লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই লাইব্রেরী কিছুদ্দিন এসপ্লানেডে রং নামক 
একজন ইংরাজের ভবনে থাকে । তৎপবে কিছুদিনেব জন্য ফোট উইলিষম 
কালেজের বাটীতে উঠিয়া যায়। তৎপরে সার চার্লস মেটকাফের স্বৃতিচিহ্ন 
স্ববূপ বর্তমান মেটকাফ হল নিম্মিত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া আডস। 
ডেপুটা লাইত্রেরিয়ানের পদ হইতে প্যারীচাদ নিজেব বিদ্যাবুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষত। 


১৩৩ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রভৃতির গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিষান, সেক্রেটারি ও কিউরেটারের পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন এবং এ পদেই চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 

অন্য লোক হইলে কেবলমাত্র অর্থোপাজ্জনের জন্য এ পদকে ব্যবহার 
কবিত , কিন্ত প্যারীাদ লাইব্রেরিটি হাতে পাইয! আপনার জ্ঞানভাগার পুর্ণ 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এব নানা বিষয়ে গবেষণা! আবস্ভ করিলেন। বালক 
কাল হইতেই তীাহাব যেমন জ্ঞানলাভ-স্পৃহ1 ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-স্পৃহাও 
ছিল, ইহা৷ পুর্বে প্রদশিত হইয়াছে । তাহার সেই জ্ঞান-বিতবণ-ম্পৃহা' এখনও 
বলবতী দুষ্ট তঈল। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, 
অপরদিকে সংবাদপত্রাদিতে লিখিয। সেই জ্ঞান বিতরণ কবিতে লাগিলেন 
প্রথমে তিনি তীহাব বন্ধু বসিকরু্ণ মলিকের সহিত মিলিয়া “জ্ঞানাম্বেষণ* 
পত্রিকা সম্পাদন কবিতেন। তৎপবে বামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হইযা 
যখন “বেঙ্গল স্পেক্টেটব” নামে এক সংবাদপত্র বাহির কবেন, সে সময়ে তিনি 
তাহাব একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন । এতত্চিন্ন বেঙ্গল হরক বা, ইংলিসম্যান, 
কলিকাত। বিভিউ প্রভৃতিতে সর্বদা লিখিতেন । 

কিস্ত একটি বিশেষ কাধ্যেব জন্য বঙ্গসাহিতো তিনি চিবস্মবণীষ হইয। 
রহিযাছেন। একদিকে পণ্ডিতবব ঈশ্ববচন্ত্র বিছ্যাসাগব, অপবদিকে খ্যাতনাম। 
অক্ষষকুমীব দত, এই উভয যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষেব প্রভাবে বঙ্গভাষা যখন 
নবজীবন লাভ কবিল, তখন তাহা সংস্কৃত-বহুল হৃইয! ঈ্ীভাইল | বিদ্যাসাগব 
মহাশয় ও অক্ষষবাবু উভষে সংন্বত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কত-ভাষান্চবাগী লোক 
ছিলেন , স্থতরাং তাহাব! বাঙ্গাল।কে যে পরিচ্ছদ পবাইলেন তাত সংস্কতেব 
অলঙ্কাবে পবিপুর্ণ হইল । অনেকে এপ ভাষাতে প্লীতিলাভ কবিলেন বটে, কিন্ত 
অধিকাংশ লোকেব নিকট, বিশেষতঃ সংস্কতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট, 
ইহ]1 অন্বাভাবিক, কঠিন ও ুর্ববোধ নলিয়! বৌধ হইতে লাগিল। সে সমযে 
পাচজন ইংবাজীশিক্ষিত লোক কলিকাতাব কোনও বৈঠকখানাতে একত্র 
বসিলেই এই সংক্কৃত-বহুল ভাষা লইষা অনেক হাসাহাসি হইত | ঈশ্বরচক্জ 
গুপ্নেব “সংবাদ প্রভাকরেব” ভ্তায় পত্রেও সেই উপহাস বিন্রপ প্রকাশিত 
হইত । অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রষ কবিয়া, “জিগীম1, “জিজী বিষ” 
প্রভৃতি শব্দ প্রণয়ন কবিলেন, তখন আমবা কলিকাতাব যে কোনও 
শিক্ষিত লোকেব বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম “জিগীষা” “জিজীবিষা" 
প্রভৃতি শব্দেব সভিত “চিঢুটীমিষা* শব যোগ করিষা হাসাহাসি হইতেছে । 

যখন বিষ্যাসাগব মহাশষ ও অক্ষয়বাবুব সংস্কত-বহুল বাঙ্গালাব 
ভাঁর হুূর্ববহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, “মাসিক 
পত্রিক1” নামে এক ক্ষুদ্রকাধা পিক] দেখা দিল। প্যারীটাদ মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা লোকপ্রচলিত 
সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত হইত | স্ত্রীলোকে বালকে যেন বুঝিতে পারে 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩১ 


এই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন। এই জন্য মাসিক পত্রিক] পড়িতে 
গকলে এক প্রকাৰ আনন্দ অন্তভব করিত। কখন পত্রিকা আসে তজ্ভন্য 
উৎ্ন্থক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুদিন পরে টেকচাদ ঠাকুরের! 
“আল।লেব ঘরের ছুলাল” প্রকাশিত হইল । প্যাবীটাদ মিত্রই এই 
টেকটাদ ঠাকুর। আলালেব ঘবেব ছুলাল একখানি উপন্যাস ।.৬+কুমীর- 
খালীর হরিনাথ মভুমদাবেব প্রণীত “বিজয়বসন্ত” ও টেকর্টাদ ঠাকুবের 
“আলালের ঘবেব ছুলাল” বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস।. তন্মধ্যে বিজয়বসস্ত 
ততৎ্কাল-গ্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। কিন্তু আলালের 
ঘরের দুলাল, বঙ্গসাহিতো এক নবযুগ আনষন কবিল। এই পুস্তকের ভাষার 
নাম 'আলালী ভাষা" হইল। তখন আমবা কোনও লোকেব ভাষাকে 
গাভভীধো হীন দেখিলেই তাহাকে আলাঁলী ভাষা! বলিতাম। এই আলালী 
ভাষাব উৎকৃষ্ট নমূন। “হুতমেব নঝ্স। 1” খাহাব ইচ্ছ হয পাঠ কবিষা দেখিবেন 
তাহা কেমন সবস, মিষ্ট 9 হৃদযগ্রাভী। এই আলালী ভাষাব সৃষ্টি হইতে 
বঙ্গাহিত্যেব গতি ফিবিয] গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী বহিল ন! বটে কিন্তু 
ঈশ্ববচন্দ্রী বহিল না, বস্কিমী হইয়া দাডাউল। এজন্য আমাব পুজাপার্দ মাতুল, 
সোমপ্রকাশ সম্প।দক, খাতনাম! দ্বাবকানাথ বিছ্াাভূঘণ মহাশষ সোমপ্রকীশে 
কতই শোক কবিলেন। কিন্তু আমাব বোধ হয ভালই হইযাছে ; জীবন্ত 
মান্তষ ও ভাঁষ! যত কাছাক।ছি থাকে ততই ভাল। 

যাহ? হউক প্যারীাদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনযন কবিলেন। 
তৎপবে তিনি “অভেদা”, “্যৎকিঞ্িৎ”, "বামাতোষিণী”। “বামাবঞ্জিকা” 
“আধ্যাত্মিক?” প্রভৃতি অনেকগুলি উতরুষ্ট বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
তাহাতে কিন্তু আলালী ভাষ| ব্যবহ্াব কবেন নাই, ববং বঙ্কিমী ভাষাই 
ব্যবহাব কবিয়াছেন। 

কিস্তু কেবল বঙ্গসাহিত্যেই প্যারীচীদ মিত্রের কতিত্বেব পবিচষ পাও। 
যায় নাই। তিনি ও তাহাব ভ্রাত। কিশোবীঠাদ মিত্র উভযে তৎসমকালীন 
শিক্ষিত বাক্তিদিগের মধ্যে ইংবাজী লেখ। সম্বন্ধে অগ্রগণ্য ছিলেন। ইহা 
অগ্রেই বলিয়াছি প্যাবী্টাদ প্রথমে তরীশ্াব বন্ধু রসিকরুষ্চ মলিক ও 
রামগোপাল ঘোষের সহিত সমবেত হই'য।| তাহাদেব 'প্রচাবিত "জ্ঞানান্বেষণ” 
নামক ছিভাষী পত্রিকাতে লিখিতেন ; তন্ভিন্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা রিভিউ 
প্রভৃতি ইংরাজ সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্বদা লিখিতেন। এতভিন্ন ইংরাজীতে 
মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও 
গ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 

তাহাতে যেমন সাহিত্যান্বাগ তেমনি বিষষকর্ণে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল । 
তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিযানেব 
কর্ম করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারাচাদ চক্রবর্ার সহিত সম্মিলিত 





১৩২ | রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবুন্ত ভইযাছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও 
রপ্টানীর কাজ কবিতেন। এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। 
কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোছ্যম হন নাই । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাবে তাবাচাদ চক্রবর্তীর 
সৃত্যু হইলে, তিনি আপনার ছুই পুত্রকে অংশীদাব কবিষ! নিজে কারবার 
কবিতে প্রবৃত্ত হন। এই কাবববে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ কবিষাছিলেন। 
তাহার সাধুত। ও সত্যপবায়ণতা'ব প্রতি কলিকাতা বণিক-সমাজেব এমনি 
বিশ্বাস জন্মিযাছিল যে, তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানিব ভাইরেক্টাব 
পদে বূত হইষাছিলেন। 

একদিকে ধেমন নৈষধিক উন্নতি. অপবদিকে তেমনি স্বদেশেব হিতসাপনে 
মনোযোগ । ঘযৌননে বাল্যন্থজদ পামগোপাল, বামৃতন্্ প্রভৃতিব সভিত 
সম্মিলিত হইয়। “সাধাবণ জ্ঞানাজ্জন সভাব” সভ্যবপে উত্সানের সভিত কারা 
কবিযাছিলেন। প্রৌঢান্স্কাতেও সোসিধাল সাষেন্স এসোসিযেশন, এগ্রি- 
হর্টিকালচবল সে।সাইটা, ডিগ্রীক্ট চ্যাবিটেবল সোসাইটা, স্কুলবুক সোসাইটা, পশ্ু- 
দিগেব প্রতি নিষ্ুবতানিবাবণী সভ। প্রভৃতি বহু সভা সমিতিব সভ্য ছিলেন । 
কেবল ষে নাম মাত্র সভা ছিলেন তাভা নহে, তাহাব সভ্য থাকাব অর্থ ছিল 
সভাব উদ্দেশ্য সিছ্বিব জন্য পরিশ্রম কব।। আমব। অনেক সমযে আশ্চধ্যান্থিত 
হইয| ভাবিতাম, কিৰপে তিনি এত সভাতে যোগ দি! হৃদয় মনেব সহিত 
সকলেরই উন্নতির জন্য পবিশ্রীম করিতে পাবেন । 

১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশেব বাবস্থাপক সভাব সভ্যবপে মনোনীত হন। 
এই পদে দুই ব্সর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়। কায়মনে ম্বদেশেব কল্যাণ-সাধনের 
চেষ্ট। কবিযাছিলেন। 

তাহার সহধন্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকট। সংসাবে নিলিগ্ত 
হইয়! পডেন , এবং প্রেততত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ কবেন। তাহাব 
এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহাব আধখানা 
জানিষ। সন্তুষ্ট হইতেন ন।। যখন প্রেততব্বেব আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন ইংলণ্ড ও আমেবিক1 হইতে ভূরি ভূবি গ্রন্থ আনাইঘ পাঠ করিতে 
ও প্রচার করিতে আবম্ত কবিলেন। এ-বিষযে তাভাব বাল্যস্থহদ ও তাহার 
বৈবাহিক শিনচন্দ্র দেব মহাশয় তাহাব প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দুই 
বৈবাহিকে মিলিষা সর্বদা এই বিষষের আলোচন। করিতেন । তাহারা 
উভয়ে প্রেততত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণঘন করিগ়্াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাবে 
ম্যাদাম ব্রাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট যখন এদেশে আমিলেন, তখন তিনি 
তাতাদেব স্থপিত থিওসে।ফিকাল সোসাইটাতে যোগ দিলেন এবং উক্ত সভাব 
বঙ্গদেশীম শাখার প্রথান পুরুষ হুইয দীডাইলেন। তখন সকল প্রকার 
আধ্যাম্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাহাব বালকের ন্যায় উৎসাহ 
দেখিতাম। আমাদিগকে সর্বপ্রকাব আধ্যাত্মিক বিষয়ের চচ্চাতে সর্বদা 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ১৩৩ 
উৎসাহিত করিতেন । তাহাব কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা 


যাই'ত। 

এইবপে জ্ঞানালোচনা, সৎসঙ্গ ও সংগ্রসঙ্গে তাহার কাল এক প্রকার 
স্থখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল । অবশেষে ১৮৮৩ সালে দারুণ উদরী বোগে 
আক্রান্ত ভইলেন। এ বোগে কিছুদিন কষ্ট পাইয়া এ সালেব ২৩শে 
নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ কবিলেন। 

তাহার ম্বতাব পব তীভাব ন্ব্দেশীয ও বিদেশীয় বন্ধুগণ সম্মিলিত তইযা 
এক সভা কবিষা, তাহাব ছুই স্থতিচিঙ্ত স্কাপন কবিযাছেন। মেটকাফ তলে 
তাহাব এক ছবি আছে এবং কলিক।তার টাউন হলে এক প্রস্তর-নিশ্মিত 
উত্তমাঙ্গ আছে। 


রাধানাথ শিকদার 


ইনিও ডিরোজিও-বৃক্ষেব একটি উৎরুষ্ট ফল। ১৮১৩ শ্রীষ্টাে আশ্বিন 
মাসে কলিকাতা জোডারশাকোব অন্তঃপাতী শিকদাব-পাডা নামক স্থানে 
বাধানাথেব জন্ম ভয়। ইভাব পিতাব নাম তিতুবাম শিকদাব। উনি ভিন্ন 
তিতুবামেব আব এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন । বাধানাথ সকলেব বড। 
এই শিকদাবগণ ব্রাহ্ণ-বংশ সম্ভৃত এবং কলিকাতাব অতি প্রাচীন অধিবাসী। 
মুসলমান নবাবদ্দিগেবক সময ইহাঁদেব পূর্বাপুকষগণ বংশ-পবম্পরা ক্রমে 
খিকদাব ব| পুলিস কমিশনবেব কাজ কবিতেন। ইহাদের অর্থীনে বহুসংখাক 
লাঠিষাল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ইহাব! দুরন্ত ব্যক্তিদিগকে 
ধৃত কবিতে, কযেদ করিতে ও সাজা দিতে পাবিতেন। অনেক স্থলে 
এই শক্তিৰ অপবাবহাব হইত এবং যাহা লোকেব বক্ষার উদ্দেশ্তে দেওযা 
হইযাছিল, তাঁহ। লোকেব পীডনেব জন্য ব্যবহ্ৃত হইত। এমন কি এপ 
জনশ্রুতি আছে যে, কলিকাতা ইংরাজদিগেব অধিরৃত হওয়ার পবেও 
খন ফৌজদারী কার্ধের ভার মুরশিদাবাদেব নবাবেব হশ্ডে ছিল, 
তখনও ইহার। শিকদাবেব কাজ কবিতেন। পবে কোনও এক বিশেষ 
স্থলে একজনেব প্রতি অতিশঘ উৎপীডন হওয়াতে সে দিকে ইংবজদিগের 
দৃষ্টি আকুষ্ট হয়, এবং সেই আন্দোলনে ইহাদের হস্ত হইতে শক্তি 
অপহৃত হয। 

রাধানাথ যে সমযে জন্মগ্রহণ কবেন, তখন তাহাব পিত1| ব! তাহাব 
ংশের কেহ শিকদারের কাজ কবিতেন না। তিতুরাম আপনার জ্োষ্ঠ 
পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিবিঙ্গী 
কমল বন্থুর স্কুলে পডাইয় হিন্দু কালেজে ভত্তি করি! দেন। ১৮২৪ সালে 
তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাতবগ্ুসর দশমাস কাল তথায় অধ্যধন 
করেন। ইহার একটি উৎরুষ্ট অভ্যাস ছিল; দেনিক লিপি লিখিতেন। 


১৩৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহা হইতে সে সমযকার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইহার কনিষ্ঠ 
সহোদর শ্রনাথ শিকদার বামতন্ু লাহিভী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাহার প্রতি 
বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন। তাহাব সহিত লাহিডী মহাশয় সর্বদা ইহাদের 
বাডীতে বেডাইতে যাইতেন, তখন রাধানাথেব জননী পুত্রনির্ববশেষে তাহাকে 
ষত্ব করিতেন। সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও সদাশঘতার সম্মতি চিরদিন লাহিড়ী 
মহ্াশয়েব মনে মুদ্রিত ছিল। 

রাধানাথ যে শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য 
বালকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আঁসিযাই বাধানাথ 
তৎ্কালের বাতি অন্নসারে বোল টাক বুত্তি পাইম্বাছিলেন। সমুদগ় 
শিক্ষণীয বিষযের মধ্যে গণিতেব প্রতি তাভার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
সে সময়ে ডাক্তার টাইটুলার (101. 5061) নামে হিন্দু কালেজে 
একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ভাক্তাব টাইটুলাব সে সমযকাব 
উৎকেন্দ্র ব্যক্তিদিগের মধো একজন অগ্রগণা বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। 
বামমোহন রাষের গ্রস্তাবলীব মধ্যে ভাক্তার টাইটুলাবের সহিত বিচাব বলিষা 
যে সকল বিচার দুষ্ট তষ তাহা বোধ হয ইহাবই সঙ্গে ঘটিযাছিল। ইহার 
বিষয়ে এইরূপ শোন। যাষ ষে, ইনি সংস্কত ভাষ| পাঠ করিতে ও শুনিতে বড 
ভালবাসিতেন। বালকের 'তাহ1 জানিত এবং যে বালক ষে দিন পড় প্রস্তুত 
কবিষা না আসিত সে সেদিন ডাক্তাব টাইট্লাবকে প্রবঞ্চনা কবিবাব এক 
উপাষ বাহির করিত । তাহাকে শুনাইয। কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাব এক 
চবণ আবৃত্তি কবিত। অমনি ভাক্তাব টাইটুলাব তম্ময হইযা জিজ্ঞাস! 
করিতেন__-“কি, কি, আবার বল, সমগ্র কবিতাটা! বল”। এইরূপে কবিতা 
শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে সমযটা কাটিয। যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ 
কবিত। সহবে এপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রেব 
ছাগলের গাড়ি চডিয়া! গড়ের মাঠে বাহিব হইয়ীছিলেন। 

ডাক্তার টাইটুলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিদ্যা 
তাহাব মত ম্বপপ্ডিত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল না। বাধানাথ 
টাইটুলাবেব নিকটে গণিত বিদ্যাতে পাবদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার নিকটে 
নিউটন-প্রণীত স্তপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “প্রিন্সিপিয়া” পড়িয়াছিলেন। 

ডিবোজিও যখন একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন কবিলেন, তখন 
রষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিব ন্তায রাধানাথও 
তাহাতে যোগ দিলেন; এবং ডিরোজিওর শিষ্যদলের মৃখ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাহাব দেহে যে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহল 
ছিল। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন কাঁজেও সেই প্রকার কবিতেন; 
কাহাঁকেও ভয় বা কাহারও মুখাপেক্ষো করিতেন না। তিনি যে স্বীয় হৃদয়স্থিত 
বিশ্বাসাহুসারে সর্বদা! কার্য করিতেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, কেহই 
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তাহাকে দেশীয় রীতি অন্সারে একটি অল্পবযস্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে 
সম্মত করিতে পারে নাই। তাহার আত্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, 
তিনি মাতৃভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও জননীব সন্নিধানে 
আসিলে শিশুব মত হইয়া বাইতেন। অথচ মাতাব অন্থরোধেও নিজের 
হৃদযস্থিত বিশ্বাসেব বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অন্তসাবে একটি আট বা দশ বৎসর 
বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ কবিতে সম্মত হন নাই । 

রাঁধানাথ যখন হিন্দু কালেজেব প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ 
১৮৩২ সালে, জি. টি. সাবভে আফিসে একটি ৩০২ টাকা বেতনে কম্পিউটাবেব 
কম্ম পান। পরিবাবেব ব্যযনির্বাহ বিষয়ে পিতাঁব সাহাষ্যার্থ তাহাকে 
এই কণম্ম লইতে হউযাছিল। ত্র কর্শে নিযুক্ত হইয। তাহাব মনে ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষাতে অন্ুবাদ্দিত কবিবার বাসন। প্রবল হয়। 
তদন্ছসাৰে মনোযোগেব সহিত সংস্কৃত পাঠ কবিতে আবন্ত কবেন। কিন্ত 
তাহাকে অবিলশ্বে কলিকাত! পরিত্যাগ কবিষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে 
হয। সেখানে তিনি ব্কবৎ্সব বস করিষ! নানাস্কানে কাজ কবিযাছিলেন। 
সেই সমঘে তীভাব তেজন্বিতা, আত্ম-মধ্যাদ।-জ্ঞান ও কার্ধ্যদক্ষত প্রভৃতি 
দেখিয়। ইংরাজগণ তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন 7; এবং সমকক্ষের ন্যায় তহার 
সঙ্গে মিশিতেন। 

এই কালে মধ্যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহাব তেজস্বিতার 
বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত তওযা গিযাছিল। একবাব তিনি সারভে কাধষ্যেব 
ভার প্রাঞ্ধ হইয। দেবাছুনে বাস কবিতেছেন, এমন সমযে একদিন সংবাদ 
আসিল যে, উক্ত জেলাব ম্যাজিষ্ট্রেট ভান্লিটা্ট (2, ড20516516 ) 
মহোদয তাভাব সারভে আফিসেব কতকগুলি কুলীকে বলপুর্বক 
ধরিয়। লইয| গিযা কোন কোনও দ্রব্য বহন করাইযা লইবার আদেশ 
করিয়াছেন। এই সংবাদে ধাধানাথ ব্ডই বিরক্ত হইয়া গেলেন । 
ভাবিলেন ম্যাজিষ্টরেটের কুলীব প্রযোজন হইযা থাকিলে তীহাকে লিখিতে 
পারিতেন ৷ ম্যাজিষ্রেট সাহেব বোধ হয় কালা মানুষ বলিয়া পত্র লেখ! 
উপযুক্ত বিবেচন। কবেন নাউ । তিনি বাহির হইয়। ম্যাজ্জিষ্্রেটের জিনিস পত্র 
সহিত স্বীয় কুলীদিগকে নিজেব আফিসের প্রাঙ্গণে ফিবিয়া আসিতে আদেশ 
করিলেন; এবং ম্যাজিষ্েটেব আরদালীদিগকে বলিলেন, “ম্যাব্জিষ্রেটের 
পবওয়ান! ভিন্ন আমাব কুলী দিব না।” এই কথা ম্াজিষ্রেটেব কর্ণগোচর 
হইলে, তিনি রাগিয়া! আগুন হইলেন , এবং বাজকাধ্যের অবরোধ এই দোষ 
দিয়! তাহাব নামে নালিস করিলেন । আব একজন সিবিলিযানের কাছে 
বিচার হইল। অনেকে রাধানাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমা চাহিতে 
পরামর্শ দিলেন , তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। সিবিলিন্তানের 
বিচারে তাহার ২০* দুই শত টাক জরিমান! হইল। তিনি গ্রাহাই করিলেন 
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না, দুই শত টাকা অর্থ দণ্ড দ্রিলেন। কিন্তু ইহাতে ষে আন্দোলন উঠিল 
তাহাতে বলপুর্বক গবীব কুলীদ্দিগকে শরম-সাধ্য কার্যে নিধুক্ত কবিবার রীতি 
বহিত হইয1 গেল । 

উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালেব মধ্যে তাহার পদবৃদ্ধি হইযা তিনি ৬০০ শত 
টাক! বেতনে সর্বপ্রধান কম্পিউটাবেব পদে আবোহণ করেন। কেবল তাহ! 
নহে; সারভে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদর্শা ছিলেন যে, কর্ণেল 
থুলিযাব সাঁবভে বিষষে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, তাহাব প্রধান প্রধান 
গণনা তিনি লিখিক্সা দিধাছিলেন । 

১৮৫৩ সালে তীহাব পিতা ইহলোক পরিতাগ করেন। ইহার কযেক, 
বসব পবেই তিনি পেক্সন লইধা স্বদদেশে ফিবিযা আসিলেন। এরূপ শুনিতে 
পাওয়া যায তখন তীহার আচ।ব ব্যবহার অনেকট। ইংবাছজের মত হইয| 
গিযাছিল। ভংবাজী ধবনে থাকিতে ও খাইতে ভালবাসিতেন । এমন কি 
তাভাব নাঙ্গালাব উচ্চাৰণ ৪ বদলিষ। গিযাছিল। কিন্ত ভাহাব উৎসাহ ও 
আম্মেন্তি-বাসনার উৎকষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইযাই মনোযোগ সহকাবে বাঙ্গাল ভাষাৰ চচ্চাতে নিযুক্ত তইলেন। 
পণ্থিতবর ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্াসাগব প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পপণ্ডিতগণ এবং অক্ষযকুমাব দত্ত 
প্রভৃতি তৎপদান্ঘাধী লেখকগণ বাঙ্কাল। ভাষাকে যেরূপ পবিচ্ছ্দ পরাইযা 
তুলিতেছিলেন, তাহ। তাহাব চক্ষঃশুল হইঘ। উঠিল । তিনি বলিতে লাগিলেন 
“যে ভাষ। স্বীলোক বুঝিনে না, তাহ1 আবাব নাঙ্গাল। কি ? এই ভাবট। তাঁভাব 
মনকে এমনি অধিকার কবিল যে, তিনি বালাবন্ধু পবম সুহৃদ প্যাবী্চাদ 
মিত্রকে সবল সহজ বাঙ্গাল। লাখবাব জন্ত প্রবোচন। দিতে লাগিলেন । 
উভয়ের সম্পাদকতাতে “মাসিক পত্রিক1” নামক পত্রিকা বাহির তইল , এবং 
অল্পদিন পরে প্য।বী্ঠ।দ মিত্র “আলালেব ঘরেব দুলাল” নামক উপন্তাস প্রচার 
কবিলেন। 

সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গাল। লেখা বাধানাথেব একট] বাতিকেব মত 
হইয়ু। উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিযা তিনি স্থীয় 
পবিবাবস্থ স্ত্রীলোকদ্িগকে পড়িয়! শুনাইতেন, তাহার] বুঝিতে পাবেন কিনা। 
শুনিতে পাওয! যায একদিন রাত্রি প্রভাত হইব।ব পুর্বেই প্যাবীর্টাদ মিত্রের 
গৃহের দ্বাবে গিঘ। ডাকাডাকি, _প্যাবি, প্যারি ! উঠ উঠ, এবাবকার পত্তিকা 
পড়িষ। তোমা স্ত্রী কি বলিলেন ?” 

তিনি অতিশয় সহৃদষ ও স্বগণ-বৎসল লোক ছিলেন। নিজে দারপরিগ্রহ 
কবেন নাই; ঘবে শিশু-সম্তানের মুখ দেখাব স্থখ হয নাই; কিন্ত শিশুদিগকে 
বড ভালবাসিতেন ; আত্মীয় স্বজনের বালক বালিকাদিগকে লইয়া নিজের 
নিকটে রাখিতেন ১, তাহাদের সহিত গল্প করিতে ও খেলা করিতে 
ভালবাসিতেন । | 
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জীবনের শেষদশাতে তিনি চন্দননগর গোৌঁদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটি 
বাগানবাটী ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭০ 
সালের ১৭ই মে দিবসে তাহার দেহাস্ত হয়। 


সপ্তম গরচ্চে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল 
১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পধ্যস্ত 


১৮৩৩ সালে লাহিডী মহাশয় হিন্দকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই এ 
কালেজে এক নিন্নতন শিক্ষকেব কর্ম পাইলেন। সে পদ্দের বেতন ৩০. 
টাকার অধিক ছিল না। সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃছয়ের 
ভরণ পোষণ কবিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, এই কর্থ লইয়া 
বমিবামাত্র তাহার বাস। নিরাশ্রয় ও আশ্রয়ার্থী ব্যক্তিগণের আশ্রয স্থান হইয়! 
উঠিল। লাহিভী মহাশয় তাহার স্বভাব-স্থলভ উদারতা ও অমায়িকত! গুণে 
কাহাকেও “না” বলিতে পারিতেন না। এইরূপে সর্বদাই ছুই একজন 
লোক আসিয| তাহার ভবনে আশ্রষ লইযা থাকিত। এই সময়ের 
আশ্রয়ার্থদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ কবা যাইতে 
পারে। তিনি উত্তরকালে দেশের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক হইযাছিলেন। 
ইহার নাম শ্তামাচরণ শর্ম-সবকার। ইনি হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রিপ্টাব ও 
ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারূপে যশন্বী হইয়াছিলেন। প্রথম শর্শ-সরকার মহাশয় 
খিদ্িরপুর ওয়াটগঞ্জে তাহার পিতার বন্ধু চার্লস্‌ রীভ নামক এক ইংরাজের 
অধীনে দশ টাকা বেতনে কর্শ কবিতেন। যে কারণে ও যেভাবে 
তিনি সে কর্ন ছাডিয়া রামতন্ধ বাবুব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তাহার 
বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্তামাচরণ সরকাবেব জীবনবৃত্ত হইতে 
উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি 7 

«পুরিয়া নিবাসী মণিলাল খোট্টা নামক তাহার € সাহেবের ) একজন 
খাজাঞ্ী ছিল। তাহার স্বভাবগত কোনও দেব দৃষ্টে কার্যের প্রতি সন্দিহান 
হইয়া সাহেব তাহাকে কর্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাহার প্রাপ্য বেতনাদি 
লইয়! রীভ সাহেবের নামে রাজঘারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীভ 
সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন জন্ত শ্তামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের 
অন্থরোধে পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাহার তৎকালীন ১০ টাক! 
বেতনের দুর্লভ চাকরিটি ধর্খের আহুরোধে অম্নানবদনে পরিত্যাগ করিয়া 


১৩৮ রাষতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ 


তাহার পুর্ব্ব পরিচিত বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের সথবিখ্যাত ছাত্র রামৃতহু 
লাহিড়ী মহাশয়ের পটলডাঙ্গীর বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং তাহাকে 
পূর্ববৃত্তাস্ত অবগত করাইলেন। ন্যায়পরায়ণ রামতন্থ বাবু তত্শ্রবণে আহ্লাদের 
সহিত তাহাকে নিজ প্রবাস গৃহে রাখিয়া সহোদর নিব্বিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন ।” 

প্যখন তিনি রামতঙ্ছ বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই 
ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাহাব আলাপ পরিচয় হয়। 
রামগোপাল বারু যত্ব চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির আফিসের 
অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্তামাচরণ বারুকে মাসিক, 
১০২ টাঁক। বেতনে নিযুক্ত করিক্া' দেন। তিনি তৎপরে ক্যাল্সেল সাহেবকে 
হিন্দী পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী পডাইবার সময়েই 
তাহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজী না জানিলে বিষয় কার্য লাভ 
কর] দুর, তজ্জহ্য খন তীহাব বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর তখন তিনি 
রামতন্থ বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরস্ত 
করিলেন ।* 

পুর্ব্বো্ত কয়েক পংক্তিতে আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের সদাশয়তার কি 
স্ুম্দর দৃষ্টাস্ত দেখিতে পাইতেছি ! তিনি ৩০২ টাক? বেতন হইতে নিজের ও 
ভ্রাতৃবয়ের ব্যয় নির্বাহ করিয়া! এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক ব্যয়ের 
যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াও নিবাশ্রয় ব্যক্তিদিগেব জন্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেন। 
কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পডাইবার ভার লইয়া তাহাদেব ভাবী- 
জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া! দিবাব চেষ্টা কবিতেন। দেওয়ান কান্তিকেয় চক্র 
রায় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই যে, তিনিও 
ইহার কমমেক বৎসর পবে, নব্প্রতিষ্তিত মেডিকেল কালেজে পড়িবার অভিপ্রায়ে 
আসিম্না লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী 
'একস্থানে বলিতেছেন, “কলিকাতায় আমি কালীর (রামতন্থ বাবুর কনিষ্ঠ 
কালীচরণ লাহিভী ) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নৃতন বান্ধবগণের 
মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিভ্রত! 
লাভে বড়ই স্থথী হইলাম। ঠনঠনিম্মার একটি বৃহৎ বাটার কোনও অংশে 
রামতন্গ বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাহার ছুই পিতৃব্যের সহিত 
অবস্থান করিতেন । আমি রামতন্গ বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত 
একন্ধে থাকিতাম |” 

এইবরূপে আত্মীয় শ্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতু বাবু তাহার প্রবাসভবনে 
বাস করিতেন । কিন্তু শুনিয়াছি তাহাদিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হুইত। 
সকলকে পাল! করিয়া শ্বহন্ডে হাট-বাজার করা, জলতোলা, বাটন! কুটনা, রন্ধন 
প্রতি রমুদ় করিতে হইত । এরূপও শুনিয়াছি যে, এত কষ্ট সহিতে ন৷ 


সগ্তষ পরিচ্ছেদ ১৩৪ 


পারিয়া শ্ামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারিলেই চলিয়া যান; এবং দেওয়ানজী যে অল্পপিন ছিলেন তাহাতেই 
তাহার শরীর ভাঙ্গিয়। যায়; এবং তাহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িত্তে 
বাধ্য হইতে হয়। দেশে গিযা এক মাস সাবধানে থাকিয়। তবে তীহায় 
শবীর সারে। 

ধাহার! তাহার আশ্রয়ে থাকিতেন তাহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের 
ন্নেহ যত্বেব পরিসীমা ছিল না। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে 
বন্ধুবান্ধবকে একটি ঘটনার কথা সর্বদা বলিতেন এবং বলিবার সময়ে 
তাহার চক্ষ জলে পুর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কযেক মাস পুর্বে 
কালীচরণ বাবুৰ চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, সে জন্য তাহাকে চক্ষত্বগন 
ব্যবহার কবিতে নিষেধ কবিয়! দেওয়! হয়। পরীক্ষা সম্গিকট, অথচ 
পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতৃবৎসল রামতন্থ বাবু এক উপায় অবলম্বন 
কবিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে পড়াইয়! আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কালীচরণের শধ্যাপার্থে বসিয়! তাহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়। শুনাইতেন; 
ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইব্ধপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। 

এই সমযষের আর একটি স্মবণীয়্ ঘটনা, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব 
চন্দ্রের যশোহব গমন। কেশব জজের সেবেস্তাদারেব পদে উন্নীত হইয়! 
আলিপুব হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্‌ সালে যশোহব 
গিয়াছিলেন তাহা জান! যায় না; কিন্তু সেখানে গিয়া অধিক দিন খে 
যাপন করিতে পারেন নাই। একসপ শোন! যাষ, তিনি সেখানে গিয়। 
অন্পদদিন পবেই ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয নিজেব কার্যের সাহায্যার্থ 
বাধাবিলাসকে যশোহবে লইযা যান। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে যশোহবে 
ম্যালেরিয়া জর প্রথম দেখ! দেয়। অতএব তিনি ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে 
সেখানে গিয়। থাকিবেন। 

যশোহরে ম্যালেরিয়। জরের প্রথম প্রাছুর্ভীবের ইতিবৃত্ত এই যে, ১৮৩৫ 
কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাচ শত কি সাত শত কয়েদী যশোহরের 
সন্নিকটে একটি রাস্তা নিশ্বাণ কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিল। এ বাস্তাটি বশোহর 
হইতে মহন্মদপুর দ্রিষা ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থিব ছিল! 
মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জাহুয়ারি 
মাসে কযেদীগণ নদী পার হইয়া মহম্মদপুরের পারে কাজ আরম 
করিল। তাহার! রামসাগর ও হরেকুষ্পুরের মধ্যস্থিত রাস্তা প্রস্তুত 
করিতেছে, এমন সময়ে মাচ্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জর 
দেখা দিল; এবং অল্পদিনেই প্রায় দেড়শত মজুরের মৃত্যু হইল। 
যাহারা মজুর খাটাইতেছিল তাহারা প্রাণ ভয়ে কাজ ছাড়িয়া পলাইল ; 


১৪৩ রাষতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাঞ্জ 


রাস্তা নিশ্মাণ পড়িয়া রহিল। এ জর ক্রমে মহম্মঘপুর নগরে ও যলোহরে 
প্রবেশ করিয়া সহর নিঃশেষ করিতে লাগিল। এই জ্ধরই কয়েক বৎসরের 
মধ্যে নদীয়া জেলাতে প্রবেশ করিয়া! উলা ( বীরনগর ) গ্রামকে উৎসন্্ 
করিয়া দিল। পরে গঙ্গাপার হয়৷ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতিকেও উৎসন্ন 
করিয়াছে । 

এই ম্যালেরিয়া! জরে অগ্রে রাধারিলাসের প্রাণ গেল ; পরে কেশবচন্দ্রও 
তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। ভিনি সেরেম্তাদারি কণ্ম পাইয়াই পৈতৃক 
বাসভবনের শ্রীবৃদ্ধি ও পিতামাতার আথিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চবিভার্থ কবিবার পূর্বেই তাহাকে। 
তবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল । তিনি অনেক দিন জরে ভূগিয়! অন্থমান 
১৮৪১ কি ১৮৪৩ সালে পরলোক গমন করেন । 

কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় যখন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে 
আন্দোলিত হইতেছিলেন, তখন নানা কাবণের সমাবেশ হইয়৷ সমগ্র বঙ্গ- 
সমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল। এই কালকে ইংরাজী-শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠা কাল বল! যাইতে পারে । কথা উঠিয়াছিল এদেশয়দিগকে কোন্‌ 
রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ধ লইয়া কমিটা 
অব. পাবলিক ইনষ্রাক্শনেব সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছিল । উভয়দলেই প্রায় সম-সংখাক বাক্তি, স্থতরাং কোন মতই 
নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় না ,কাঁজকন্খব একপ্রকাব বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচ্যশিক্ষা 
পক্ষপাতীদ্দিগের পরামর্শাচ্‌সারে বৃত্তি দিয়া সংস্কত কালেজে ও মাত্রীসাতে 
ছাত্র আকৃষ্ট করা হইতে লাগিল, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুব্রিত করিয়া 
স্তপাকারে বন্ধ বাখা হইতে লাগিল, দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে 
আনিয়া! উক্ত কালেজছয়ে প্রতিষ্ঠা কর! হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য 
শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইল না। «ইংরাজী শিক্ষা চাই, 
ইংরাজী শিক্ষা চাই” এই রব যেন দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। ইংরাজী 
শিক্ষা! গ্রচলনের জন্য সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষা কমিটীর নিকট এক দরখাস্ত 
প্রেরণ করিল। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে সকল প্রশ্নই বন্ধ রহিল । ১৮৩৪ সালে 
' লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইলিয়ম আডামকে দেশীয় 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করিবাব জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন 
জেলাতে ভ্রমণ করিয়। বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ওদিকে সুবিখ্যাত 
লর্ড মেকলে আসিয়া! বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি গবর্ণর জেনেরালের 
প্রথম ব্যবস্থাসচিবদূপে নিযুক্ত হইয়! এদেশে আসিলেন। তাহাকে পাইয়া 
লর্ড উইলিয়ম বেটিক্ক যেন দক্ষিণ হস্ত পাইলেন। 

'কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাসন্বস্ধীয়া আদেশ 
ইংরাঙ্গী শিক্ষা! সন্বন্ষে খাটে কি না, জানিবার জন্য এ নির্ধারণ পত্র নূতন 
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ব্যবস্থা-সচিব মেকলের বিচারার্৫থ অর্পণ করা হইল। মেকলে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া ১৮৩৫ সাল ২র! ফেব্রুয়ারি দিবসে এক স্থ্যুক্তি-পুর্ণ মস্তব্যপত্র লিপিবদ্ধ 
করিলেন। সেই মন্তব্যপত্রের উপসংহারে লিখিলেন ; 
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মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা৷ পাইয়া লর্ড উইলিয়ম বেষিক্ক মহোদয় সাহসের 
সহিত কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এ বৎসরের ৭ই মার্চ দিবসে তিনি এক 
বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,_-১৮১৩ সালে 
কেট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাকা এদেশীক্ষদিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা সে সময় পর্যন্ত প্রধানতঃ প্রাচ্য 
শিক্ষার উন্নতিবিধানে ব্যবস্ৃত হইতেছিল, তাহা অনন্কর কেবল “ইউরোপীয় 
সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে এবং ইংবাজী ভাষাতেই সে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে ।” 

এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র কমিটা অব পাবলিক ইনষ্রীকশনেব মধ্যে 
ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষ। পক্ষপাতীদ্িগের মধ্যে 
বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত 
হইয়া পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের স্বযুক্তিপুর্ণ মন্তব্যপত্রের উত্তর 
দিতে পারিলেন না; পরস্ত মেকলের প্রতি বিছেষপুর্ণ হইয়। গেলেন। তাহার 
'একটু কারণও ছিল। মেকলেকে ধাহার! জানেন, তাহার! জানেন যে, মেকলে 
মুছভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন ন।। তিনি এ মন্তব্য 
পত্রেরই একস্থানে লিখিয়াছিলেন +_ 
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“এক সেল্ফ ইউবোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদ্য ভারতবর্ষ ও 
আারবদেশেব সাহিত্যে তাহা নাই”-__এই কথাট। প্রাচা শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের 
গান্রে তপ্তজলেব ছভার স্তাষ পডিল। তাহার। ক্ষেপিযা আগুন হইয! গেলেন । 
পাবলিক ইনৃষ্টাকৃশন্‌ কমিটার সভাপতি'মেঃ সেক্সপিযাৰ ও সেক্রেটারি মেঃ 
জেম্স্‌ প্রিন্সেপ পদ্রত্যাগ করিলেন। গবর্ণর জেনেবাল মেকলেকে উক্ত 
কমিটার সভাপতিব পদে বরণ করিলেন । এদেশীযদিগের শিক্ষ| সম্বন্ধে 
মেকলেব বাজ্য আবস্ত হইল । 

বল। বাহুল্য, কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধায়, রসিককুষ্ মল্লিক, রামগোপাল 
ঘোম, তারাাদ চক্রবস্তা, শিবচন্দ্র দেব, প্যাবীর্চাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিভী 
প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ববাস্তঃকবণের সহিত মেকলেব 
শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন । তাহারা যে কেবল ইতরাজী শিক্ষাৰ পক্ষপাতী হই 
সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনেব চেষ্ট। কবিতে লাগিলেন তাহ। নহে, তাহারাও 
মেকলের ধুয়া! ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, এক সেল্ফ ইংরাজী গ্রন্থে 
ষে জ্ঞানের কথ। আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আববদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। 
তদবধি ইভাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়। পড়িলেন, সেক্সপিয়াব সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; মহাঁভাবত, রামাধণাদিব নীতিব উপদেশ অধ:ঃকৃত হইয়া 
ঢ:05০৬/01:005 8195 সেই স্থানে আসিল ; বাইবেলেব সমক্ষে বেদ বেদান্ত 
গীতা প্রভৃতি দ্াডাইতে পাবিল ন।। 

মান্ষ যে আলোক পায় তদনুসারেই যদ্দি চলে তবেই তাহার প্রশংসা । 
আমর! এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাঁতিতার অনুমোদন 
করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাহারা যে অকপটচিত্তে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের 
আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা ন1! কবিয়। 
থাকিতে পারি ন।। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগ্ুরুর হস্তে তাহাদের দীক্ষ] 
হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাপুরু ডেবিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাণ্তরু ডিরোজিও, 
তৃতীয় দীক্ষাণ্তরু মেকলে। তিন জনই তাহাদিগকে একই ধুয়া ধরাইয়া 
দ্বিলেন ;_প্রীচীতে যাহা কিছু আছে তাহ! হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে 
তাহাই শ্রেয্ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার বৌক বঙ্গসমাজে 
বন্ৃকখীল চলিয়া! আসিয়াছে । তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে । 

রামগোপাল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল 
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তাহাব বন্ধুগণের মধ্যে রামতন্থ লাহিডী তাহাব অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি আদর করিযা *তন্থ* “তনু” ব্লিষ! ডাকিতেন। 
প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধাকালে লাহিভী মহাশয় প্রিষবন্ধু রামগোপালের ভবনে 
যাইতেন ; এবং অনেক দিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই 
বন্ধুবর্গের সমাগমকাল অতি স্থথেই কাটিত। মধ্যে মধ্যে শেরী শ্বাম্পেন চলিত 
বটে, কিন্তু স:গ্রস্থ পাঠ ও সংপ্রসঙ্গেই অপ্বিকাংশ সমম্ম অতিবাহিত হইত। 
রামগোপাল ঘোষেব দৈনিক লিপিতে দেেখিতেছি যে, এই যুবকদল একক 
সমবেত হইলেই কোন না কোন হিতকব প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে 
সময় চলিষা যাইত। সকলেবই মনে জ্ঞান-ম্পৃহা অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। 
পরস্পরের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাভার| নানাবিধ উপাষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
তাহ।র কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ কর। গিয়াছে , বথা “জ্ঞানান্বেষণ” পত্রিকা । 
রসিকরুষণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ডিলেন। তিনি 
কশ্মস্থত্রে সহর পরিত্যাগ কৰিলে তাহার যুবক বন্ধগণ তাহার সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ কবেন। 

ভিরোজিওর মৃত্যুব পব “একাডেমিক এসোসিষেশন” হেয়ারের স্কুলে 
উঠিয়। আমে । এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে 
ববণ কবিয়। সভার কার্যা চালাইতে থাকেন। ছুঃখেব বিষয় ১৮৪৩ 
সালের মধ্যে এ সভ। উঠিয়া যায। এই .নব্যবঙ্গে নেতৃগণ নিকঘ্যম 
ন। থাকিয়া, আপনাদেব জ্ঞানোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সাকুষলেটিং 
পাইব্রেবী ও একটি এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন স্থাপন করেন। লাইভ্রেবী 
হইতে উত্কুষ্ট উত্কষ্ট গ্রন্থ ক্রয় কবিয়। বন্ধুগণের পাঠেব জন্য বিতবণ কবা 
হইত ১ এবং এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে 
চিঠি পত্রে আলাপ হইত । রামগোপাল ঘোষ ও লাহিভী মহাশয় এই ছুই 
কাধ্য প্রধানভাবে দেখিতেন। 

এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্ট। অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইহাবা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে, নিজেদের জ্ঞানোননতির জন্য একটি সন্ভা স্থাপন করা 
আবশ্যক । তদন্রসারে তাবিশীচরণ বাঁডুজো, রামগোঁপাল ঘোষ, বামতন্থ 
লাহিভী, তারার্টাদ চক্রবন্াঁ ও রাজকুষ্ণ দে, এই কয়েকজনে শ্বক্ষব করিয়া 
১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন । 
তাহাতে এক নৃতন সভার প্রস্তাব করিয়া বল! হইল যে, সর্বববিধ জ্ঞান উপার্জনে 
পরস্পরের সহাম্তা করা ও পরস্পরের মধ্ো গ্রীতিবর্ধন কর! উক্ত সভার 
উদ্দেশ্য | এই অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অপর কথা এই তাহার! 
প্রস্তাব করিলেন যে, এই নিয়ম কর! উচিত ষে, যিনি বক্তৃতা দিব 
বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বস্তৃতা না দিবেন, তাহাকে জরিমানা দিতে 
হইবে। একপ নিয়ম কোনও সভাতে পুর্বে দেখা যায় নাই। ইহাতেই বুঝা 


১৪৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


যাইতেছে তাহার! কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া- 

ছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী রামকমল সেন মহাশয়ের 

নিকট হইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়! লইম্বা সেখানে নব্যশিক্ষিত দলের 

এক সভা আহ্বান করা হইল। উক্ত আহ্বানান্ুসাবে ১২ই মার্চ দিবসে এ 

হলে উক্ত সভাব অধিবেশন হয়। সেই সভাতে তাবাচাদ চক্রবর্ভীকে সভাপতি 

করিয়া "9০০৫৪ 0: 096০ 4১০13191610 0£ (36121:2] 10705716086, 

অর্থাৎ *জ্ঞানাজ্জনসভা” নামে এক সভা স্থাপিত হয়। এ সভা কয়েকবৎসর 

জীবিত থাকিষা যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়ত1 করিয়াছিল। 

এঁ সভাতে কিবপ বিষয় সকলের আলোচনা হইত, তাহার ভাব পাঠকগণেব, 

গোচর করিবার জন্য কষেকজন বক্তার ও তাহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম 

উদ্ধত কবিতেছি :-_- 

ঢক. 7৬]. 321721160 1২2:01170- 01511 2710. 500121--2170010£ 20708.060 
11801525. 

[71070 (00100170617 (10056 -770100£1:91101051] 800 50801501091 
515500০1) 01 73810100171). 

14191705519 010015061 1)51০--000016101% 01 100 01060. 

(00110 01). 961) 7977126 00011716 0 02 7715001ড 01: 
17170005620, 

(30520 000. 85521. [06501119012 17100105655 01 01710685017. 

[১5215 00150170012 70106 ১0202 06 1031180005121) 001061 চ0০ 
[7110005. 

(০৬11)0 010. 1355910-1)59011106155 170601525 ০0 11101962101). 

[50501010010 70108--11172 10175510105 01 10155201010), 

এই সভা সম্বন্ধে একটি স্মরণী ঘটনা আছে। তাবাচাদ চক্রবর্তী 

এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দক্ষিণারঞন 

মুখোপাধ্যাষেব এক বক্তৃতাতে প্রসিদ্ধ ভি. এল. রিচার্ভসন সাহেব উপস্থিত 

ছিলেন। তিনি বাজনীতিতে টোরীদলভূক্ত লোক ছিলেন। যুবকদলের 

অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাহার ভাল লাগিত ন।। তিনি উক্ত বন্তৃতাতে 

বিবক্ত হইয! তাহা। থামাইয়্া দেন, এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন, 

€ 00080156160 005 চা9০61088 ) বলিয়। ডাকিতে আবম্ত করেন। ১৮৪৩ 

সালে যখন জঙ্গ টমসন্‌ এদেশে আসেন তখন ইহার! চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন 

নামে প্রসিদ্ধ । 

বক্তাদদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মির এই সময়কার নব-গ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল 
কালেজেব প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিশেষ লব্জপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের স্তায় মেডিকেল কালেজ স্থাপনও এই সময়কার একটি 


সগ্ুম পরিচ্ছেদ ১৪৫ 


প্রধান ঘটন]। অগ্রে এদেশীয়দিগকে চিকিৎস! বিচ্য। শিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ 
আয়োজন ছিল ন|। ইংরাজ ভাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাঁল 
এসিষ্টাণ্ট প্রেরণ করা আবশ্তক হইত। তাই একদল এদেশীয হস্পিটাল 
এসিষ্টাণ্ট প্রস্তত করিবার জন্ "মেডিকেল ইনষ্িটিউশন” নামে একটি সামান্ত 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । সেখানে হিন্ুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা 
শাস্ত্রের কতকগুলি গুঁষপ ও তাহার গুশীবলী বিষষে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন 
উপদেশ দেওয়! হইত মাত্র । ডাক্তার টাইট্ুলার (101. 56167) এ বিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন [0]. [২058 এ 
[বগ্ালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিদ্ার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে 
উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ 
বোধ হয় তিনি সোডা-তত্ব বাতীত অপব পদার্থতত্ব বড় অধিক জানিতেন 
না। যখন তখন সোডাব মহিম। শুনিষ। শুনিষা ছাজ্রেব। এমনি বিরক্ত হইঘ। 
গিয়াছিল যে, তাভার। তাহাব নাম সোড। বাখিযাছিল 1! নব্াযবঙেব নেতৃগণ 
এই সোডাকে লইয়। সর্বদ। কৌতুক কবিতেন। কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই সময়ে প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে "9০৭8, 220 1015 [0013115" এই শীর্ষক একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন । 101. 1506: একজন প্রাচাপক্ষপাতী ও উৎকেন্দ্র 
লোক ছিলেন। এদেশীষদিগকে ইংবাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিগ্। শিখাইতে 
তাঁভাব ইচ্ছা! ছিলনা । এই কারণে বন্তমান মেডিকেল কালেজ স্থাপনের 
সময তিনি বড় বাধ! দিযাছিলেন। 

যাহা হউক সে সমযে পুর্ববোলিখিত মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন চিকিৎস। 
বিদ্ভা শিক্ষাব একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিযাঁছেন যে, 
সংস্কতকালেজে চরক ও স্শ্রতেব শ্রেণী এবং মান্রাসাতে আবিসেন্নার শ্রেণী 
খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যকশান্ত্র শিক্ষ। দিবার নিয়ম প্রবর্তিত ববা হইয়াছিল। 
মেডিকেল কালেজ স্থাপন পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রবপ্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ 
বাঙ্য বিস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরান্জী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকেব প্রয়োজন 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বনু অর্থ দিয। এত ডাক্তার 
আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। ন্থতবাং কতৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংবাজী 
প্রণালীতে চিকিৎস বিছ্ধা শিক্ষা দেওয়! আবশ্তক বোধ কবিতে লাগিলেন । 
লর্ভ উইলিয়ম বেটিক্কের প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি সহজে কোন নৃতন পথে 
পা দ্দিতে চাহিতেন ন! , কিন্তু কর্তব্য একবার নির্ধারিত হুইলে, বীরের ন্যায় 
অকুতোভয়ে সে পথে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন আর বাধা বিপতি গ্রাহ 
কবিতেন না। তাহার চরিত্রের এই গুণের প্রমাণ মেডিকেল কালেজ 
স্কাপনেও পাওয়া গেল। 

১৮৩৪ সালে লর্ড বেচিহ্ব দেশী চিকিৎসা বিগ্ভাব অবস্থা অব্গত 
5ইবাব জন্ত সে সময়ের কতিপষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন 


১৪৬ রাষতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙন্গসমাজ 


নিয়োগ কবিলেন। স্থবিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় প্র কমিশনের 
একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনেব সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থান 
হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিষ! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এদেশীয়দিগকে 
ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউবোশীয চিকিৎসা শান্তর শিক্ষা দিবার জন্য 
একটি মেডিকেল কালেজ স্বাপিত হওয়া আবশ্কক। তদনুসাবে ১৮৩৫ 
সালের জুনমাসে মেডিকেল কালেঞজ্জ খোল। হয়। ভাক্তাব ত্রামূলি (7). 
1910125 ) ইহাব প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে 
মহামতি হেয়াব ইহাব সম্পাদক হন। তাহাঁবই প্ররোচনাতে তাহাব ছাত্র 
মধুক্দন গুপ্ত সর্ধবপ্রথমে মৃতদেহব্যবচ্ছেদ কবিবাব জন্য অগ্রসর হন। সে 
কালের লোকেব মুখে শুনিাছি এই ম্বৃতদেহবাবচ্ডেদ লইয! সে সময়ে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হইযাঁছিল। বেষিঙ্ক মহোদয সে সমযে 'এ দেশে ছিলেন 
ন1। তৎপুর্বব্ত্তী মাচ্চ মাসেব শেষে তিনি কার্্যভাব ত্যাগ কবিয়া স্বধেশে 
প্রত্যাবুত্ত ভন। লাহিডী মহাঁশঘ হেযাবেধ পরামশে তাহাব কনিষ্ ভ্রাতা 
কালীচরণকে এ কালেজে ভি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তাহার সহায়তা 
করিতে প্রবৃত্ত ভন। নবাবজেব নেতৃবৃন্দ শব-বাবচ্ছেদকাঁবী ছাত্রগণকে 
রীতিমত উৎসাহ দ্বিষ| এই নব প্রতিষ্ঠিত কালেজকে সবল কবিতে লাগিলেন। 
এই সমযে আবও কতকগুলি শুভানুষ্ঠানেব সুত্রপাত হয়, তাহার সহিত 
নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্পধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলিব 
উল্লেখ কবা যাইতেছে । 

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহবেব বড বড ইংবাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত 
হইয়। টাউনভলে মহায্স। রাজ্জ। রামমোহন রায়ের জন্য এক সভা কবেন। 
তাহাতে নব্যবঙ্গেব অন্ততম নেত। রসিকরুষ্চ মল্িক একজন বক্ত। ছিলেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তাহাবা সহরের বড় বড় কাজে 
হাত দিতে আবস্ভ কবিষাছিলেন। 

দ্বিতীম্, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাসী ইংরাজ ও ভদ্রলোক দিগের সাহায্যে 
বর্তমান “কলিকাতা! পাঁবলিক লাইব্রেরী” স্থাপিত হয়। এই শুভান্ষ্ঠান 
হওয়াতে ডিরোজিওর শিয্য্দদল আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়। উঠিলেন এবং সর্বদা 
লাইব্রেরিতে যাতাযাত ও পাঠ করিতে আরম্ভ কবিলেন। সেই দলের অন্যতম 
সভ্য প্যারী্াদ মিত্র লাইব্রেবির প্রথম দেশীয় কণ্দচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন। 
ইহাই তাহার ভবিষ্যতের সর্বববিধ উন্নতির কারণ হইল। ১৮৪৪ সালে লর্ড 
মেটকাফের ম্মরণার্থ বর্তমান মেটকাফ হল নিম্মিত হইলে উক্ত লাইত্রেবী 
সেখানে উঠিয়া আসে । 

তৃতীয় শুভানুষ্ঠান ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া৷ সোসাইটী স্থাপন । রামমোহন 
রামের বন্ধু আডাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। 
রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনেক কাজ 
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করিতেন। তাহাব ভবনে মধ্যে মধ্যে যুবকদলের সম্মিলন হইত। আভাম 
ঠিক কোন সালে স্বদেশে ফিরিযাছিলেন তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি 
ইংলগ্ডে গিয়াও ভারতব্ধকে বিস্বত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সালের 
জুলাই মাসে, প্রধানতঃ তীহারই উদ্যোগে, ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটা 
নামে একটি সভা স্কাপিত হম়। ভাবতবাসীর স্থখ দুঃখ ইংলগ্ডের লোকের 
গোচর কর! তাহার উদ্দেশ্ট ছিল । এই সভা] জঙ্জ টমসন্, উইলিয়াম এডনিস, 
মেজর জেনাবেল ব্রিগৃস্‌ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের নানাস্থানে ভাবতরবর্ষ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইতে আবস্ভ করেন ১ এবং ১৮৪১ সালে 11091 
[00120 2৭০০%৮৪ নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আডাম 
সাহেব তাহাব সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই বামগোপ।ল ঘোষ 
প্রভৃতি পত্রষোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং ধোধ হুষ 
প্রচুর মর্থ সাহায্য কবিতেও ত্র'টাী কবেন নাই । 

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গাল। পাঠশালা স্থাপন । দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত 
হইলে এবং হিন্দ্ুকালেন্দের উন্নতি হইলে, কালেজ কমিটী অন্তভব কবিতে 
পাগিলেন যে, তাহাদের শিশুশিক্ষা শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিয়া একটি বাঙ্গাল। 
পাঠশাল। রূপে স্থাপন কবিলে ভাল হয। মহামতি হেযার এ বিষয়ে অতিশয় 
উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত কবিয়া 
তুলিলেন। তাহাদ্দেব সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে 
বাঙ্গাল। পাঠশালাব গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন 
এবং প্রসন্নকুমাব ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বক্তৃতা কবেন। 

পঞ্চম অনুষ্ঠান মেকানিকাল ইনষ্টিটিউট নামে একটি বিগ্ভালয় স্বাপন । 
সহরেব বড বড ইংবাঁজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন। 
১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটি মহাসভা হইয়া এ বিদ্যালয় 
স্বাপিত হইয়াছিল । এদেশীয়দ্বিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা! দেওয়া এঁ বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্ত ছিল। বিদ্যালয়টি মহা আড়ম্বর করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
ছুর্ভাগাবশতঃ অধিক দ্রিন টেকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যে এ বিষয়ে 
উৎসাহী হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই কালের উল্লেখষোগ্য সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ অনুষ্ঠান মু্রাযস্ত্রে 
স্বাধীনতা প্রদান। এই মহাকাধ্যে যুবকদলেব প্রধান হাত ছিল। তাহার। 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মুদ্্রাযস্ত্রের স্বাধীনত প্রদানের পুর্বে এই 
১৮৩৪ সালের €ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিবার 
জন্য ষে সভ1 হয়, তাহাতে বসিককুঞ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। স্থৃতরাং 
সে আন্দোলনে নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিলেন। এই জানত 
স্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয় । 

১৭৮০ সালে সর্বপ্রথমে “হিকীর গেজেট” ৫7101555 3825666) নামে 


১৪৮ বামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


একখানি ইংরান্গ-সম্পার্দিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎপরেই বেঙ্গল জর্ণাল 
(96778581 7০0:0581 ) নামে আর একখানি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই 
ছুইখানিতেই একপ অভদ্র ভাষা ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্ণালের সম্পাদক উইলিয়াম ডুইএনকে (৬৬. 109906 ) 
ধরিয়! বন্দী কবিষা স্বদেশে প্রেরণ কবিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন যায়। 
পবে যখন টিপু স্থলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণব জেনেবাল লর্ড ওযেলেস্লি বিধিমতে 
সংবাদ পত্র পরীক্ষা রীতি (01080150119) স্থাপন করেন । এই বিপি 
অনুসারে প্রতোক প্রবন্ধ গবর্ণমেন্টেব নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখাইম়। মুদ্দিত 
করিতে হইত। ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন কব। হয়। ১৮১৮ 
সালে লর্ড হেষ্টিংস এই নিষম এক প্রকাব বহিত করেন। তাহাব ফলম্বৰপ নৃতন 
তন কাগজ দেখা দেব । তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা জর্ণাল (0৪1596 
[097002]1) নামে এক কাগজ বাহিব হয়। বকিংহাম (90017781919) নামক 
একজন ইংবাজ তাহাব সম্পাদক ও স্তাগুফোর্ড আর্ণট (38:01:0 
0800 নামে একজন ইংবাজ সহকাবী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীস্থন 
গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কর্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা 
উত্তেজিত হইয়া লর্ড হেষ্টিংসকে মুদ্রাস্ত্ররে শাসনেব জন্য বার বাব 
উত্তেজিত কবিতে থাকেন , কিন্তু সেই উদার-নৈতিক বাঁজপুকষ তাহাতে 
কণপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদ্িগের মধ্যে একজন ছিলেন 
জন আডাখ, ইনি পবে কিছুকালেব জন্য গবর্ণণ জেনেবালেব পদে 
উন্নীত হইষাছিলেন। 

১৮২৩ সালে যখন জন আভডাম গবর্ণর জেনের!লের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লই! আবার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস 
(0. 8£5০০) নামক গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন কম্মচাবীকে আক্রমণ 
করাতে গবর্ণর জেনেবাল কলিকাতা] জর্নাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাঞ 
সাহেবকে ছুই মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। 
ইহার কিছুদিন পৰে এ পত্রেব সহকারী সম্পাদক 65581706010 ১070০ 
কে ধরিয়া অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলিযা বিলাতে রওয়ানা কর 
হয়। উহার পরেই এই প্রশ্ উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়। পাঠান 
হইল, কিন্ত ইক্র'স, পিক্রস, বা গমিস নামক কোনও ফিরিঙ্গী সম্পাদক এক্সপ 
অপরাধ করিলে কি কর! হইবে? তীহাকে কি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাত 
দেখাইয়। আনা হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে আডাম মুদ্রাযন্ত্রে 
শাসনার্থ তাড়াতাডি এক কড়া আইন প্রণমনন করেন; এবং তদানীন্তন 
স্থপ্রিম কোর্টেব দ্বার! অহ্নমোদ্িত কবাইয়া লন । যখন এই নৃতন বিধি প্রণীত 
হয তখন রামমোহন রায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ হইতেছে দেখিয় 


সপ্তম পবিচ্ছেদ ১৪৪ 


স্বদেশবাসীদিগকে এই নৃতন রাজবিধিব বিরুদ্ধে উত্থিত করিবাব চেষ্টা করেন। 
তাহাতে অকুতকাধ্য হইয়া অবশেষে তিনি ও দ্বাবকানাথ ঠাকুর মিলিয়। 
ধারিষ্টারের সাহায্যে, স্কপ্রিষকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন ; এবং যাহাতে 
ক্প্রিযষকোর্টেব অনুমোদিত না হয় তাহাব চেষ্টা কবেন। সেখানে অরুতকাধ্য 
হইয়া ইংলগাধিপতিব নিকট এক আবেদন প্রেরণ কবেন। কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। 

তৎ্পবে লর্ড উইলিয়ম বেনটিহ্ক মহোদয় ধখন বাজ্যভাব গ্রহণ করেন এবং 
ইংলগ্ডেব কর্তুপক্ষের আদেশান্থসারে সাহসের সহিত সৈম্তবিভাগেব বাটার হ্রাস 
কুবিতে প্রবৃত্ত হন, তখন উৎবাঁজগণেব মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে । বেটিস্ক 
ইংবাজগণের অপ্রিয্ন হইয়। পডেন। ইংবাজ সম্পাদিত স"বাদপত্র সকল তাহ।ব 
প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্মণ করিতে আব কবে। সে সমযে অনেকে 
বেটিক্ক মহে।দয়কে মুড্াযন্ত্রে শাসনেব জন্য পরাধর্শ দিয়াছিলেন , কিন্ত তিনি 
ত্দনগপাবে কাঁধ কবেন নাই । তাহাব বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষে ন্তাষ 
বহু বিস্তীর্ণ সাম্রান্দাকে স্থশাসন কবিতে গেলে মুদ্রাধস্ত্রেব স্বাধীনত। একান্ত 
প্রয়োজনীয। তিনি স্বান্থ্যেব হানিবশতঃ মুদ্রাযস্ত্রেব স্বাধীনতা দিয়! 
যাইতে পাঁরিলেন ন।। মে কার্যের ভাব তাহার পববন্তী গবর্ণর 
জেনেবাল লর্ড মেটকাফেব জন্য বাখিষ| গেলেন। যে আইনেব দ্বাব। 
মদ্রামন্ত্রকে স্বাধীন করা হয, তাহ। লর্ড মেকলে প্রণযন কবিয়াছিলেন। 
লর্ড মেটকাফেব প্রশংসার্থ একথা বলা আবশ্যক যে, মুদ্রাযন্ত্রেব স্বাধীনতা 
প্রদান কবাতে গবর্ণর জেনেবালেব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, 
৯51 জানিষাও তিনি এ সাহসে কার্যে অগ্রসব হইযাছিলেন , এবং সত্যসতাই 
তাহাই তাহাব উক্ত পদে স্থ প্রতিষ্ঠিত থাকিবাব পথে অন্তরা স্বরূপ হইয়াছিল। 
ৃদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনত।-প্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত হইযা ১৫ই 
'সপ্টেম্বব হইতে জারি হয। 

মুদ্রাযস্ত্েব স্বাধীনতা ঘোষণা হইলেই বঙ্গদেশে এক নবযুগেব সুত্রপাত 
হইল। নুতন নৃতন সংবাদপত্রসকল দেখা দিতে লাগিল, নবপ্রাঞ্ধ স্বাধীনতাব 
ভাব সর্বশ্রেণীব মানুষের মনে প্রবিষ্ট হইয1 চিন্ত| ও কাধ্যে এক নৃতন 
তেজস্থিতা প্রবিষ্ট কবিল , এবং সর্বপ্রকার উন্নতিকর কার্যোর উৎসাহ ষেন 
দশগুণ বাড়িয়া! গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ডিবোজিওর 
শিষ্যু্দল নান। বিভাগে নানা কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, এই 
সময়ে জুরি-বিচার প্রবপ্তিত কবিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি 
মত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃম্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পাবস্য- 
ভাষার পরিবর্তে ইংরান্জী ভাষ! প্রচলিত কবিবার জন্য, হেযার যে সকল চেষ্টা 
কবিয়াছিলেন, যুবকদল সে সকল বিষয়ে তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 

ক্রমে আমর। ১৮৪২ সালে উপস্থিত হইতেছি। এ সালের গ্রাবস্তে 


১৫৩ রাঁমতগ্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ 


স্প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহার ভাগিনেয় চন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটাবি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া বিলাতাত্র 
করিলেন । মহাত্মা রাঙ্গ। রামমোহন রায়ের পর দেশের বড়লোকদ্িগের মধ্য 
এই প্রথম বিলাত-যাত্র! । তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার ভদ্র ও শিক্ষিত 
হিন্দুসমান্দের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় নাঁ। সর্ববিধ 
দেশহিতকব কার্যে এপ মুক্তহস্য দাত! আর দেখা যায় নাই। ডিগ্রি 
চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কালেজ হাসপাতাল নিশ্মাণ 
প্রভৃতি কার্যে ন্যায় সাধাবণেব হিতকর অপরাপর অনুষ্ঠানেও তিনি 
অকাতরে সহশ্ম সহ মুদ্র। দান করিয়! গিয়াছেন। তাহাব সদাশয়তাব অনেক 
গল্প দেশে প্রচলিত আছে । সে সকলেব উল্লেখ নিশ্্যোজন। তীাহাব 
সদাশয়তাব একাট মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে । তিনি শৈশবে 
(90055006 ) শার্ববণ নামক যে ফিরিপী শিক্ষকের নিকট ইংরাজী 
শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাঁওযা যায় তাহাব বার্ধক্য দশা পধ্যন্ত 
চিরদিন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দ্বাবকানাথেব সদাশয়তা৷ 
স্বদেশীষ বিদেশী গণনা করিত না, যেখানেই সাহাষোর প্রয়োজন 
সেইখানেই তাহাব দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ছিল। এই সদাশয় মুক্ততস্ত 
পুকষ যে সর্বশ্রেণীব লোকের প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন তইবেন, তাহাতে 
বিচিত্র কি? তীহাব ইংলগু-গমন যে সর্ধশ্রেণীব লোকের মধ্যে একট। 
আন্দোলন "ও সমালোচনা উত্থিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেত শাউ । তিনি 
এদেশে যেমন সন্মমনিত ছিলেন, ইংলগ্ডেও সেইরূপ বহু সম্মান লাভ 
করিযাছিলেন। সেখানে মহারাণী ভিক্টোবিয়! ও তাহার পতি প্রিন্স 
এলবার্ট, ফ্রান্সের রাজা ও বাণী প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণেব বন্ধুত| লাভ 
করিয়াছিলেন । ইষ্ট উপ্তিয়া কোম্পানিব করৃপক্ষও তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন কবিতে ক্রটী কবেন নাই। বলিতে কি তিনি সর্বত্রই রাজ্জোচিত 
সন্ত্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

দ্বারকানাথ ঠাকুবের ইংলগ-যাত্রার পর তৎপববর্তী এপ্রিল মাসে বাম 
গোপাল ঘোষ, পারীষ্টাদ মিত্র প্রতৃতি সমবেত হইষ| বেঙ্গল স্পেক্টেটব 
(920891 97০০6৪০0:) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন । এই পত্র 
ইংরাজী ও বাঙ্গাল! দুই ভাষাতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে একবাব 
প্রকাশিত হইত । এই পত্রে নব্য যুবকদল সাধ মিটাইয়া! আপনাদের উদাব 
মত সকল প্রচার কবিতে লাগিলেন ৷ এই প্র ১৮৪৩ সালে মার্চ মাস হইতে 
সাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়; পরে নবেম্বর হইতে সাহাষ্যাভাবে উঠিয়। 
যায়। 

"কিন্ত আর এক কারণে এই ১৮৪২ সাল বঙ্গদেশের পক্ষে চিরম্মরণীয 
দর্ববসর | খী বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । সেকালেব 


সপ্তম পবিচ্ছেদ ১৫১ 


লোকের মুখে যখন তাহার ম্বতারদিনের বিববণ শ্রবণ করি তখন শরীর কণ্টকিত, 
চক্ষুর্ঘ্ধ অশ্রুতে প্রাবিত এবং হৃদয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আপ্নুত হয়। 
পুর্বেব বল! হইয়াছে যে, হেয়ার সাহেব আপনাব ঘড়ির কাববার গ্রে (095 ) 
নামক তাহার এক বন্ধুকে বিক্রম করিয়া তাহাবই সঙ্গে বর্তমান কযলাঘাটেব 
নিকটস্থ এক ভবনে বাস কবিতেন। সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১শে মে দিবসে 
রাত্রি ১টাব সমযে তিনি হঠাৎ দাক্ষণ ওলাউঠা বোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
আমরণ কৌমাধ্া ব্রত ধাবণ করিয়াছিলেন, স্থতরাং সে সময়ে তাহাব প্রিয় 
বেহার। বাতীত আব কেহ তাহার সঙ্গী ছিল না। দুই একবাব দাস্ত ও বমন 
হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে, কাঁলশক্র তাহাকে ধবিধাছে। নিজের 
,বহারাকে বলিলেন--খে সাহেবকে শিক্সা আমাব জন্য কফিন (শবাধার ) 
'মানাইতে বল” । প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাক হইল। তাহার প্রিয় ছাজ 
মেডিকেল কালেজেব উতীর্ণ স্থযোগ্য ভাক্তাব প্রসন্নকুমার মিত্র আসি 
উপস্থিত হইলেন ১ এবং বিধিমতে তীাহাব প্রাণরক্ষা কবিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিদ্যাতে যাহা হয়, ওষধে যাহা করিতে 
পাবে, বন্ধুজনেব যত্ব, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা! সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল না। 
কিস্ত কিছুতেই রোগেব উপশম হইল না। বোগ উত্তবোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্বাঙ্গে ব্রিষ্টাব লাগাইত। তদনুসারে 
হেযাবেব গাত্রে ব্রিষ্টার দেওয়। হইয়াছিল। পরদিন অপরাক্রে তিনি ধীবভাবে 
প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন_-প্রসন্ন! আব র্রিষ্টার দিও না: আমাকে শান্তিতে 
মবিতে দেও" । এই বলিষ! জীবনের অবশিষ্ট কষেক ঘণ্ট। শাস্তভাবে যাপন 
কবিধা ১ল। জুন সন্ধ্যাব প্রান্কালে মানবলীল। সম্ববণ কবিলেন। পরদিন 
গ্রাতে হেয়াৰ চলিষা গিযাছেন এই সংবাদ কলিকাত। সহবে প্রচাব হইলে 
উত্তববিভাগে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র 
পবিবারের পিতা মাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবাবে হিন্দ্ররমণীগণ আর্তনাদ 
করিয়া ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন; তিনি যে সকল দবিদ্র বালককে পালন 
করিতেন, তাহাব। কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবেব ভবনেব অভিমুখে ছুটিল। 
গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড বাঙ্গালী ভদ্রলোকে লোকাবণ্য ! হিন্দুসমাজের 
শর্স্কানীয় রাধাকাস্ত দেব হইতে স্কুলেব ছোট ছোট বালক পধ্যস্ত কেহ আব 
মসিতে বাকি থাকিল না। কথা উঠিল তাহার সমাধি কোথায় হইবে ? 
[তনি শ্রীস্রীয়ধর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ন। বলিয়' শ্রীষ্টায় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি 
নাভ করা কঠিন হইল। অবশেষে তাহারই প্রদত্ত, ও হিন্দুকীলেজের সংলগ্ন, 
*মিখণ্ডে তাহাকে সমাহিত কর! স্থিব হইল। তাহার শব যখন গ্রে সাহেবের 
5ব্‌ন ত্যাগ করিল তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজাব হাজার লোক সেই শবের 
নঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা সেদিন যে দৃশ্ত দেখিয়াছিল তাহ! আব দেখিবে 
ন।! বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্েত্র বাজার পধ্যস্ত সমগ্র রাজপথ 
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জনতার প্রাবনে নিমগ্ন হইয়া গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন শোকেব 
বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পডিল। মুষলধারে বৃষ্টি ও ঝড় 
হইতে লাগিল। মনে হুইল দেবগণও প্রচুর অশ্রবারি বর্ষণ করিতেছেন। 
এইক্পে স্ৃবনবে মিলিয়! হেয়ারের জন্ত শোক কবিলেন। হেয়ারকে সমাহিত 
কর] হইল; ওদিকে প্রবল ঝড়ে কলিকাতা৷ সহর কাপিয়। গেল। 

লাহিডী মহাশয সেদিন প্রাণে কি আশাত পাইলেন তাহা! বলিবার নহে। 
ষে হেষার তাহার পিতাৰ কাজ করিযাছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে 
তাহার সাহায্যের জন্য মুক্তহস্ত ছিলেন, যে হেষাব কেবল তাহার নহে তাহাব 
ভ্রাতাদেব৪ শিক্ষা বিষয়ে সহাযত। কবিম্বাছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীডিত্ 
হইলে মাতাব ন্তায় আসিযা বোগ-শযা।র পার্খে বসিয়। খাকিযাছেন, সেই 
হেয়।র চলিয়া গেলেন । আমব। সহজেই অন্থমান কবিভে পারি এ দারুণ শোক 
তাহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উন্তবকালে হেযাবেব নাম কবিলেই তাহার 
চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইত। শবীবে যত দিন চলিবাব শক্তি ছিল, মৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্বকাল পর্যন্ত, প্রতি বংসর ১ল! জুন হেয়াবের সমাধিক্ষেত্রেব 
নিকটে গিয়! বন্ধুবান্ধবকে ভাকিষা তাহাব স্মবণার্থ সভা কবিষাছেন। 
উপকাখীর প্রতি রুতজ্ঞত| ও সাধুভক্কতি লাভিডী মহাশযের চরিত্রেব দুইটি 
প্রধান গুণ ছিল। 

কেবল যে বামতন্ছু লাহিডী হেষারের শোকে শোকান্ত হইলেন তাহ। নভে, 
রামগোপাল প্রমুখ যৌবন-স্থজদগণও সকলে সেই শোকে অধীর হইঘ। 
পড়িলেন। সে সময়ে বামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র, তাবাচাদ চক্রবস্তা 
প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সম্পাদন কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে 
তাহাব! ভেযারের জন্য শোক প্রকাশ করিষ। তাহাব স্বৃত্িচিহ্ছ স্থাপনের 
প্রস্তাব করিলেন। তদন্তসাবে কাশীঘবাজারেব বাজ! কষ্ণনাথ বায এক সভ।| 
আহ্বান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে এঁ সভাব অধিবেশন 
হইল। তাহাতে হেয়াবেব স্বতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক কমিটা নিষুক্ত 
হইল। রামগোপাল ঘোষ এঁ কমিটীতে ছিলেন । এই কমিটীব চেষ্টা 
হেয়াবেব এক স্থন্দব শ্বেত-প্রস্তব-নিশ্মিত প্রতিমৃত্তি গঠিত হইল । তাহাঈ 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ার স্কলের প্রাঙ্গগকে স্ৃশোভিত 
কবিতেছে। 

১৮৪২ সালের শেষ ভাগে ছারকানাথ ঠাকুর ইংলগু হইতে ফিবিয। 
আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আমিবার সময় স্থপ্রসিঘ্। জঙ্জ টমসন্‌্কে সঙ্গে 
কবিষ| আদনিলেন। ইহার মত বাগ্গী ও তেজম্বী লোক অল্পই 'এদেশে 
আমিয়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
আগ্নিমযম বক্তৃতা করিয়া আপনাকে যশম্বী করিয়াছিলেন। আমেরিক। 
হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মিষ্টর উইলিষাম আড়ামের প্রতিষ্ঠিত 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৫৩ 


ব্রিটিশ ইণ্ডিয়৷ সৌসাইটার সহিত যোগ দেন। সেই সুত্রে ্বাবকানাথ ঠাকুরেব 
সহিত তাতার পবিচয় হয়। দ্বাবকানাথ বাবু নি্গ সহদয়ত ও দেশহিতৈবিতা। 
গুণে, এদেশের লোকদিগকে উদ্দ্ধ করিবার মানসে, তাহাকে এখানে আনন 
করেন। 

জর্জ টম্সন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নবাবঙ্গেব নেতৃবৃন্দ একেবাবে 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠিলেন। যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায, তেমনি 
রামগোপাল ঘোষ, তাবাচাদ চক্রবর্তী, প্যাবীটাদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ টমসনেব 
সহিত মিশিয়া গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃত। হই! 
অবশেষে কলিকাতার ফৌজদাবী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে 
টমসনেব বন্তৃত। আবম্ত হইল। এবপ বাগ্মিত। এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই । সেই সমষে বালাতিসারে ইংরাজদিগেব যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার 
ভল্লেখ করিষ। শ্রীবামপুবস্থ মিশন।বি সম্পাদিত ফ্রেগ্ড অব ইগিয়া! নামক 
সাঞ্চাহিক পত্রেব সম্পাদক একবার লিখিলেন-__“এখন ছুইদিকে ঘন ঘন 
কামানের ধ্বনি হইতেছে । পশ্চিমে বালাহিসাবে ও পুর্বে ফৌজদারী 
বালাখানাতে 1” বাস্তবিক জর্জ টমসনেব বক্তীত। সামবিক তে।পধ্বনিব স্াক়্ 
উন্মাদকাবিণী ছিল। 

জর্জ টমসনের বাগ্মিতাব ফলস্বরূপ ১৮৪৩ সালেব ২০শে এপ্রিল দিবসে, 
ইংলগ্ডের ব্রিটিণ ইগ্ডিয়। সোসাইটীব অন্গকবণে কলিকাতাতেও বেল ব্রিটিশ 
ইপ্তিযা সোসাইটা স্থাপিত হইল । শিক্ষিত যুবকদল একেবাবে মাতিয়। 
উঠিলেন। লাহিডী মহাঁশয়ও তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন তাহ। বল! 
বাহুল্য মাত্র । পশ্চাতে পশ্চাতে এই জন্য বলিতেছি ষে, তাতার স্বভাব এই 
ছিল যে, তিনি অধিক কথা কহিতেন না, সর্বদ! বিনয়ে মৌনী থাকিতেন; 
নিজ্জেব বয়স্ত্দিগকে অনেক বিষষে আপনার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিষ। মনে 
করিতেন; এবং সকলেব মধ্যে মৌনী থাকিষ। তাহাদেব কথোপকথনের মধ্যে 
যাহ! ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন । তীাহার বয়ন্তগণের মধ্যে যখনি 
তাহাকে দেখি, দেখি তিনি মোনী ও তিনি সকলেব পশ্চাতে । এই স্বভাবন্থুলভু 
বিনয আমর। স্বচক্ষে দেখিযাছি। তাহাব এই স্বাভাবিক বিনযেব প্রমাণ 
স্বরূপ ১৮৩৯ সালে লিখিত বামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপি হইতে কিয়াদংশে 
উদ্ধৃত করিতেছি :__ 
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পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে আলোচন। 
করিবাব জন্য বয়স্যগণের সম্মিলন হইলেই লাহিভী মহাশষ তন্মধ্যে থাকিতেন, 
তাহাকে বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত ন। , কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় মৌনী 
থাকিতেন। উহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। 
সোসাইটাব সভাতে গবম গবম বক্তৃতা কবিয়। ব্যস্তগণ যখন বামগোপালের 
ভবনে আমিয়। “ভারতের শুভর্দিন সন্গিকট” বলিম্ণী আনন্দ করিতেন এবং 
স্বাম্পেনেব বোতল খুলিয়! সে আনন্দের উপসংহাব কবিতেন, তখন লাহিডী 
মহাশয়ও তাহাদের সহিত পুর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবযুগেব আকাজ্। হৃদষে ধারণ 
কবিতেন এবং সেই মহোলাসে যোগ দিতেন । 

ফৌজদাবী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়। সোসাইটা স্থাপিত হইলে, সেই 
ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জন সভাও উঠিঘ। আমিল। পুর্বেই বলিযাছি 
হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ ভি. এল. রিচার্ডসন সাহেব দক্ষিণারঞ্রনের এক রাজনীতি 
সম্বন্ধীয় বক্তৃত। শুনিযা বিরক্ত হইয়া 'এই যুবকদলেব চক্রবর্তী ফ্যাকশন নাম 
দ্রিযাছিলেন। তাতাব কারণ এই যে, তাবাটাদ চক্রবন্ত্ী সে সময়ে “705 00111” 
নামে এক কাগন্জ বাহিব করিতেন , তাহাতে বাঙ্গনীতি সম্বন্ধে গরম গরম 
প্রবন্ধ সকল বাহিব হইত, এব* তারাটা্দ উহদেব দলের একজন অগ্রণী 
ছিলেন। 

অন্থমান ১৮০৪ সালে কলিকাভাব যোডভাশাকে। নামক স্থানে তাবাচাদ 
চক্রব্জার দন্ম ভয। হনি বারেন্দ্রশ্রেণীব ব্রাহ্মণ । মহাত্মা হেয়াবেব প্রতিষিত 
পাঠশালাতে ইহার বিদ্য। শিক্ষ/ আবন্ত হয। সেখান হইতে ফী ছাত্র্বপে 
নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেবিত হন। কালেন্গ হইতে উত্বীর্ণ হইয়া 
কিছুদিন শিক্ষকত। করেন। তত্পবে অপরাপব কাজ কবিষা শেষে সদর 
দেওযানী আদ্দালতেব ডেপুটী রেজিষ্টাবের কশ্ম গ্রহণ কবেন। সেখান হইতে 
মুন্নেফের পদ প্রাপ্য হইয়া! ক্জাহানাবাদে গমন করেন। কেন যেসে পদে 
বহুদিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহ। বলিতে পাবি না। কিছুদ্দিন পবে সে 
কাধ্য হইতে অবন্যত হইয়া তিনি সংস্কৃত মন্ধুসংহিতাব ইতৎবাজী অনুবাদ 
করিতে আরম্ভ কবেন ১ এবং একখানি ইংবাক্গী ও বাঙ্গাল। ডিকৃশনাবি বাহির 
করেন। এই সময়েই তিনি *1)০ 05111” নামে একখানি সংবাদ পত্র 
প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেন্টের রাজ্জকার্যের দোষ গুণ বিচার 
করিতেন। তাহা গবর্ণমেন্ট পক্গীষ ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচন। ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহ! 
নহেঃ দেশহিতকর সর্ববিধ কাধ্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে । তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; এবং 


মণ্তম পবিচ্ছেদ ১৫৫ 


১৮২৮ সালে রাঙ্গা যখন ব্রাহ্মদমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত কবেন, তখন তিনিই 
তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন । 

জীবনের শেষভাগে তিনি বর্ধমান-রাজেব ম্যানেজারি কাধে নিযুক্ত হন। 
শুনিতে পাই বদ্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাছুব তাহাব কাধ্যে প্রীত হইয়া 
তাহাকে দাঁদ। বলিষ। সম্বোধন কবিতেন এবং সর্ববধিষয়ে তাহার পবামর্শ লইষ| 
কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তীহীব 
দেহান্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যে সকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গেব নেতৃৰপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন প্রধান । 

আব এক কাবণে এই ১৮৪৩ সাল ব্ঙ্গদেশেব ইতিবুত্তে চিরস্মরণীয়। এই 
সালে ভক্তিভাঙ্গন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশষ ব্রাহ্গধশ্মে দীক্ষিত হইয়া 
ব্রাহ্ষদমাজকে নবজ্জীবন ও নবশক্কি প্রদাপ কবেন। তাহাব সংক্ষিপ্ত বিব্বণ 
নিষ্বে প্রদত্ত ভইতেছে »_ 

দেবেন্রনাথ ঠাকুব মহাশয দ্বারকানাথ ঠাকুবেব জ্জেষ্টপুত্র। অন্থমান 
১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। শৈশবে তিনি মহাত্মা বাজ। রামমোহন 
বাষেব প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদিন অধ্যঘন কবেন। তৎ্পরে হিন্দুকালেজে 
আসেন। হিন্দুকালেন্ষে আসিগ্াা লাহিভী মহাশয়ের সহাধ্যায়ীদিগেব মধ্যে 
পরিগণিত হন। এপ বোধ হয ডিনোজিওর শিষ্যপলেব সহিত তীাহাব 
বিশেষ ঘনিষ্ঠত। হয নাই। যদিও তাহাব পিতা বামমোহন বায়েব একজন 
বন্ধু ও বাজাব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মমমাজেব একজন প্রধান পষ্ট-পোষক ছিলেন, 
তথ।পি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণেব শিক্ষার "গুণে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে 
প্রাচীন ধশ্মেই আশ্থাবান ছিলেন । কিন্ত কতকগুলি আশ্চধ্য ঘটনা ঘটিয়া 
তাহাব হজদষ পবিবন্তিত হয | সে সমুদ্য কথাব এখানে উল্লেখ নিম্রয়োজন। 

বিষষ সুখকে হেযজ্জান কবিয। যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্মের অশীলপুন 
যত্রবান হইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, তৰবোধিনী সভা” নামে এক সভ। স্থাপন 
কবিয়! সেই উদ্দেশ্ট সাধন কবিতে অগ্রসব হইলেন । 

দুই তিন বসরেব মধ্যে তত্ববোধিনী সভাব সভা সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি 
পাইল। ১৮৪০ সালে তিনি তত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিচ্যালয 
স্বাপন কবিলেন। তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদাস্ত শিক্ষা! দেওয়। 
হইত। তাহাব প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের 
মধ্যে প্রতীচ্যান্তবাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়| বহিযাছে, তখন তিনি 
এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেদাস্তের 
আলোচনাব জন্য তত্ববোধিনী সভ1 ও তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন । 
তিনি ধর্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আপনাব কাধ্যকে জাতীষতারূপ 
ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে বাগ্র হইলেন । এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন 
রক্ষ৷ করিয়াছেন। 


১৫৬ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


একদিকে যখন প্রাচীন ধর্শশান্ত্র অনুশীলনে চেষ্টা চলিতে লাগিল, 
অপবর্দিকে ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দিবসে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয প্রায় 
বিংশতিজন বযন্তেব সহিত প্রকাশ্ঠভাবে ব্রাঙ্গধর্মে দীক্ষিত হইলেন ; এবং 
ব্রাহ্মসমাজেব উন্নতি ও ব্রাহ্ষপর্মের প্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিযোগ 
কবিলেন , তববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইল ; সুবিখ্যাত অক্ষষকুমাব দত্ত 
মহাশয তাহাব সম্পাদকতা ভার গ্রহণ কবিলেন ; এবং রাজেন্দ্রললল মিত্র, 
পণ্ডিতবব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি অনেক লন্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাভার 
লেখক-শ্রেণী গণ্য হইলেন। 

ইহার পুর্বে ব্রাঙ্গসমাজের অবস্থ! অতি শোচনীয় হঈধা দাড়াইফাছিল ।. 
১৮৩০ সালে রামমোহন বায বিলাত্যাত্রা করিলে ত্রা্মপম।ন্দেব কাধাভার 
প্রধানতঃ ইহার প্রথম আচাধ্য বামচন্দ্র বিদ্াবাগীশ মহাশযষেব উপবে পতিত 
হয। সে বুদ্ধ ব্রাঙ্গণের অনভবাগের অল্পত। ছিল ন। কিন্তু কতিপয় বংসরেব 
মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইহাকে পবিত্যাগ কবিলেন। তখন কেবল 
একমাত্র দ্বাবকানাথ ঠাকুব ও অপব কতিপয় বাক্তি বুদ্ধ আচার্য্যের পষ্ঠপোষক 
হউয। সমাজকে রক্ষ। করিতে লাগিলেন। এবপ শুনিতে পাই সমাজেব সমগ্র 
মাসিক বাঘ একা দ্বাবকানাথ ঠাকুব দিতেন । স্থৃতবাং এই ১৮৪৩ সালকেই 
ব্রাঙ্মলমাজেব পুনরুখানেব বসব বলিতে হইবে | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব উভাকে 
পুনজ্জীবিত করিলেন । তীহাৰ প্রতিষ্ঠিত তত্বনোধিনী পাঠশালা! কষেক বৎসব 
পবে কলিক।ত। হইতে বাশবেডিষ। গ্রামে উঠিষা! যাষ, পরে ১৮৪৬ সালে 
ইহলণ্ডে তাভাব পিতাব মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয। তববোধিনী 
পাঠশালা] হতে তিনি চাবিজন ত্রাঙ্মণকে চাবিবেদ পাঠ কবিবাব জন্য 
ক।শীতে প্রেবণ কবিযাছিলেন, পুর্ববোক্ত কাবণে তাভাদিগকেও ফিবিয! 
আমিতে হয়। 

১৮৪৪ সালে দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্তমান মেটকাফ হলেব 
নিশ্বাণকাধ্য শেষ হইলে পাবলিক লাইত্রেবী সেই ভবনে উঠিয়া আসে। 
নবাবঙ্গের অন্যতম নেত। প্যারীচাদ মিত্র মহাশয় উহাব লাইত্রেরীয়ান 
নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরীটি রামগোপাল ঘোষ, তারাটাদ চত্রবস্তা, বামতন্ু 
লাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটি সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয! 
উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান 
উৎসাহদাতা ও অধ্যক্ষ হন। 

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীখবার বিলাত গমন। 
এবার তিনি বিলাত যাত্রার সময় নিজের উদার হ্বদঘ ও দেশহিতৈঘিতার 
অনুরূপ একটি সৎকাধ্য করেন। কলিকাতা মেডিকেল কালেজ স্থাপনে তিনি 
যে বিশেব সহায়ত] করিয়াছিলেন তাহ] অগ্রেই বলিযাছি। উক্ত কালেজেব 
বর্তমান হাসপাতালটি নিশ্বাণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন, তাহারও 


সপ্তম পবিচ্ছেদ ১৫৭ 


উল্লেখ কবিয়াছি। কিন্ত তাহাব স্বদেশহিতৈবিত। বা দানশক্তি তাহাতেও 
পধ্যবাসত হয নাই । ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বাব ইলগু-যাত্রব অভিপ্রান্গ 
কবিলেন , সেই সঙ্গে সঙ্গে সংকপ্প কবিলেন যে, নিজদের ব্যযে মেডিকেল 
কালেজেব কযেকজন ছাত্রকে ইংলগ্ডে লইয| গিযা শিক্ষিত করিয়া! আনিবেন। 
তদন্ুসাবে এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রা ব্যক্ত কবিলেন। 
উক্ত কাউন্দিলেব চেষ্টাতে চাবিজ্জন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ ভোলানাথ 
বন্থ ও শ্রমান্‌ হুযাকুমাব চক্রবর্তীব বাঘ তিনি দিলেন * এবং শ্রীমান্‌ ঘবাবকানাথ 
বনু ও শ্রমান্‌ গোপাল লাল শীলের বায় গবর্ণষেণ্ট দ্িলেন। এই চারিজন 
ছাত্র ভাক্তাব এডোযার্ড গুভিভেব তত্বাবধানে দ্বাবকানাথ ঠাকুরের 
সমভিব্যাহাবে ইংলগ্ডে গমন করেন। ছুঃখেব বিষষ এই বিলাত যাত্রা 
দ্বাবকানাথ ঠাকুব মভাশযেব শেষ খাত্র! হইল । সেখানে ১৮৪৬ সালে তাহ।ব 
দেহান্ত হয়, এবং তাহার দেহ লগ্ডন সহবের এক স্বপ্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে 
সমাহিত রহিষাছে। 

এদিকে এই সমষে দেশেব শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দিন দিন শোচনীষ হয 
উঠিতেছিল। ভিবোছিও যে স্বাধীন চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত কবিষা দিম। 
গিয়াছিলেন তাহ এই সমষে বঙ্গসমাজে পুর্ণমাত্রাফ কাজ কবিতেছিল। 
শিক্ষিতদলেব মধ্যে স্থুবাপানট1 বড প্রবল হইয। উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের 
ষোল সতের বৎসরেব বাঁলকেব। সুবাপান করাকে শ্লাঘাব বিষষ মনে কবিত। 
বঙ্গের অমব কবি মধুস্থঘন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যাষ, স্প্রসিদ্ধ বাজনাবায়ণ বস্থ 
প্রভৃতি এই সমযে হিন্দুকালেজে পাঠ কবিতেছিলেন। সে সমযকাব লোকে 
মুখে শুনিযাছি যে, কালেজেব বালকের। গে।লদিখীব মধ্য প্রকাশ্ত স্থানে বসিষা 
মাধবদন্তেব ধাক্গাবের নিকাটস্থ মুসলমান দোকানদাবের দোকান হইতে কাবাব 
মাংস কিনিষ|। আনিঘ। দশজনে মিলিয়। আহাব করিত ও আ্ুরাপান করিত। ষে 
যত অসমসাহসিকতা! দেখাইতে পাবিত তাহাব তত বাহাছুবি হইত, সেই তত 

ংস্কাবক বলিয়া পরিগণিত হইত ! 

একদিকে যুবক বধস্যদ্দিগের মধ্যে এইবপে দেশীয় রীতিবিকুদ্ধ আচবণ 
ওদিকে কালেজ গৃহে ভি. এল. বিচার্ডসন সাহেবেব সেক্সপীয়াব পাঠ । এবপ 
সেক্সপীযাব পড়িতে কাভাকেও শোনা! যায নাই । তিনি সেক্সপীযার পড়িতে 
পড়িতে নিজে উন্ত্ত-প্রায় হইঘা যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও 
মাতাইয! তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুস্দনেৰ কবিত্ব শক্তি 
শ্ুবণের কারণ হইম্বাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখে সেক্সপীঘার 
শুনিষ। ছাত্রগণ সেক্সপীযারেব ন্যায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্যাফ 
সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বদ্ধিত হইত। দেশেব কোনও বিষয়ের প্রাতি 
আর দৃক্পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেধ অনেক বালকের মনে অত্াত 
প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে স্থরাপান অবাণে 


১৫৮ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


চলিত। অতিরিক্ত স্করাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে 
ভগ্ন হইয়া গিযাছিল এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছিলেন। 

সময় বুঝিয়। এই সময়ে ্থবাখ্মী শ্ীটীয় প্রচারক ডফ তাহার মধা বয়সের 
অদম্য উদ্যমের সভিত কায্য করিতেছিলেন । ডিবোজিওব শিত্য ও বামতন্চ 
লাহিভী মহাশয়ের যৌবন-স্থৃহদ মহেশচন্দ্র ঘোষ ও কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধায 
শ্রীষ্টধর্শ অবলম্বন করাব পব দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিষাছিল বলিতে 
গেলে তাহা আব থামে নাই । এই সময়ে বা ইহার কযেক বৎসর পরে 
পাথুরিয়াঘাটার প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশষের একমাত্র পুত্র জ্ঞনেন্্রমোহন ঠাকুব 
্ীষটধর্ে দীক্ষিত হইয়া, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাযেব কন্যা কমলমণিকে বিবাভ 
করেন। এতদ্যতীত 'গুরুদাস মৈত্র প্রভৃতি আরও কযেকজন ভদ্রঘবের ছেলে 
বীষ্টধশ্মাবলম্বন কবেন। তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইষ| তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত ভষ। ঠাকুব বাবূদের দেওযানের পুত্র উমেশচন্দ্র সবকাব গ্রীষ্ট-ধশ্ম গ্রহণেব 
আশষে সম্ীক পলাইয়। মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয গ্রহণ করে। তাভাকে 
মিশনাবিদ্িগের হাত হইতে ছি ডিয়। লই'বাব জন্য তাহাব পিতা বিস্তব চেষ্টা 
করেন। ডফ সাহেব সে পথে অন্তরাষ স্বরূপ দগ্ডাযমীন হন। ইহ লইষা 
হিন্ুসমাজ মধ্যে ঘোবতর আন্দোলন উপস্থিত ভয। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষষকুমার দন্ধ প্রভৃতি ব্রাক্ষসমাজেব অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়! 
্রীষটীয়-বিবোধী-দলেব অগ্রণী হইয়া দাডান। কলিকাতাব ভদ্র গৃতস্কগণ এক 
মভাসভ1 কবিয। অনেক টাকা সংগ্রত করেন । ভিন্-ভিতার্ী বিগ্ভালয নামে 
একটি বিছ্যালয স্ত।পিত হয , এবং কিছুদ্দিন মহ] উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে 
থাকে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত 5ন। তাহার 
মুখে শুনিয়াছি যে, উক্ত বিদ্যালয়েব জন্য সংগৃহীত টাক! ধাহাদেব হস্তে গচ্ছিত 
ছিল, তীাহাদেব কারবারে ক্ষতি হওয়াতে এ সমুদষ টাক নষ্ট হয়, তাহাতেই 
কয়েক বৎসর পবে এ বিদ্যালয উঠিয়া যাষ। 

একদিকে কিন্ৃহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপবদিকে ব্রাহ্মসমাজের 
মুখপাত্র তত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রীষ্টীরধর্েব প্রতি গোলাগুলী বর্ষণ করিতে 
আরম করিলেন। শ্রীষ্টানগণও ব্রাহ্গসমান্জে ধশ্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন 
বলিয়! আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ববোধিনী আপনার 
অবলম্থিত ধশ্মকে বেদাস্তধশ্ম ও বেদকে তাহাব অভ্রাস্ত ভিত্তি বলিয়৷ প্রচার 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহা হইতে “বেদ অভ্রান্ত ঈশ্বর দত্ত গ্রন্থ হইতে 
পারে কি না? এই বিচাব ব্রাঙ্গঘমাজের ভিতব ও বাহিবে উপস্থিত হইল । 
ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি উহার প্রতিবাদ উপস্থিত করলেন , এবং 
বাতির শহুইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাঙ্মদিগকে কপট ও 
ভণ্ড বলিয়া বিদ্রুপ করিতে লাগিলেন । 


সপ্তস পারিচ্ছেদ ১৪৪ 


এই সকল সামাজিক আন্দোলনেব মধ্যে লাহিডী মহাশষেব পরিবারে 
কযেকটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিভী মহাশয়ের জোষ্ঠ কেশবচন্দ্রেব মৃত্যু । 
কনিষ্ঠ ভাত! রাধাবিলাস তাহাব অগ্রেই গিয়াছিলেন, তৎপরে যখন কেশবের 
যাইবাব সময় উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণনগরের লোক সাধু পিতা বামরুষ্ের 
ভাব দেখিষা অবাক ভইয। গেল। এবপ শুনিতে পাই, কেশবচন্দ্রকে 
সঙ্ঞনে গঙ্গাযাত্রা কবান ভইয়াছিল। যখন তাহাকে গঙ্গাতে লইয়! 
যাওয়! হয়, কেশবচন্দ্র পিতার পদধুলি-প্রাণী হইলেন। তদন্ুসারে বামরুষ ধীর 
গম্ভীবভাবে অগ্রসব হইয়। পুত্রের মন্থকে নিছেব পদধুলি দিযা বিদাষ করিলেন । 
সেই সাধুব মুখে কোনও শোক ব| বিকাবের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। 
?কৈশবচন্ত্রের দেহত্যাগেব পবই সমুদয সংসাবেব ভাব কনিষ্ঠভ্রাতা বামতন্নব 
স্বন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি যথা-সধ্য সে ভার বতন কবিতে লাগিলেন। 

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাল পবেই বোধ হয তীহাব তৃতীঘবাব দীব পরিগ্র 
হয। তিনি যখন হিন্বকীলেন্তেব ভতীয কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ কবেন তখন 
বণদবিলা গ্রামে এক ব্রহ্ষণ কন্গাব সহিত তাভাব প্রথম পরিণয় হয। এ 
পত্তী চাবি পাচ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন না । তৎপরে পাননাব অন্তর্গত 
মথুর] নামক গ্রামেব এক ব্রাঙ্ষণেব কন্তাকে পুনবাধ বিবাহ করেন। এরূপ 
শুন! যায, এই বিবাহে তাহাকে কিঞ্চিৎ ক্রেশ পাইতে হইযাছিল। কি কারণে 
জানি না, বোধ হঘ তিনি ডিবোজি €ব শিষাদলেব সহিত সংহ্ ছিলেন বলিয়াই 
হইবে, তীভাব দ্বিভীঘ শ্বশুর ম্বীয কগ্তাকে পতিগৃহে প্রেবণ করিতে চাহিতেন 
না। ইহ| লইয| তুই পবিলাবে মনান্থর ঘটে, এবং সে কাবণে লাঁহভী মহাশয়কে 
মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইযাছিল। বোধ তষ এই পত্বীকেই লক্ষ্য 
করিয়া রামগোপাল ঘোষ তাভাব দৈনিক লিপিভে এক স্থানে লিখিতেছেন :_ 
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ঘোষজ মহাশয আপনার ভদ্রতাব দ্বার আপনাকে বাধা ন| দিলে, বোধ 
হয লাহিষ্ভী মহাশযেব মানসিক অশান্তির সমগ্র কাঁবণটা ব্যক্ত হইয়! পডিত | 

যাহ। হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিভী মহাঁশষেব স্থখেব কাবণ হয় নাই । আর 
সে পত্বীকেও শ্বশতব ঘবে আসিতে হয় নাই । তিন চাবি বৎসরের মধ্যে তিনিও 
গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পুর্বে হাবডাব সন্গিহিত 
সাতরাগাছি গ্রামের স্বর্গায় কৃষ্ণকিশোর চৌধুবীর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তীহার 
তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাহার সন্তানগণের জননী । 





১৩৬৪ রাষতন্থ লাঙ্িভী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


তৃতীষ, তাহার আরাধ্যা জননীদেবী এই সমযে কঠিন পীডাতে আক্রান্ত হন ॥ 
কষ্ণচনগরে রাখিলে তাহার চিকিৎসা স্থব্যবস্থ। হইবাব আশা না দেখিয়া! তাহাকে 
কলিকাতাতে আনা হয়়। যে মাতাকে কেশবচন্দ্র পুষ্প চন্দন দ্বার পুজা 
করিতেন, ধাহাকে প্রতিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, 
িনি নিতান্ত দারিদ্রে বাস কবিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় 
গ্রহণ কবিতেন না, যিনি সততা, তেজন্বিত। ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ছিলেন, ৫সেই জননীর সেব! তাহাব পুত্রগণ কিৰপে কবিয়াছিলেন, তাহ বলা 
নিশ্রয়োজন। লাহিডী মহাশয় এ সমযে ঘেবপ মাতৃসেবা করিযাছিলেন সেবপ 
মাতৃসেব কেহ কখনও দেখে নাই । তাভাব সহধন্মসিণী তখন বালিকা, কিন্তু 
মাতৃসেবার কথা চিবদিন তাহাব স্থৃতিতে মুদ্রিত ছিল । চিবদিন পুলকিতচিন্তে' 
নিজ্জেব সগ্তানগণেব নিকট সেউ ম।তুসেবার বিষষ বর্ণন কবিতেন। 

জননী কলিকাতায় আস! অবধি লাহিডী মহাঁশষের আভাব নিদ্র। রহিত 
হইযাছিল। কোনও প্রকাবে স্কলে গিব| স্বীয কর্তবা সমাধা কবিধ। দিন 
রাত্রি মায়েব পারবে যাপন কবিতেন , ভত্যেব ন্তায় তাহাব আদেশ পালন 
করিতেন , পুত্রের হ্যা তীহাব চিকিৎসার ব্যবস্থা কবিতেন , মেথবেৰ 
হ্যায় তাহা মলমুত্র দক্ষিণ হস্তে পরিঘণার করিতেন, এবং কন্যাব শ্তাস়্ 
তাশ়ান বোগশয্যাকে আরামেব স্থান করিবার শ্রধাস পাইতেন। দুঃখের 
বিবঘ জননী আব সে গীছা হইতে উত্তীর্ণ ভইতে পারিলেন না। সেই 
রোগে কলিকাতা সহরেই তাহাব মৃত্য ভষ। 

তৎপবে ১৮৪৬ সালেব প্রারস্তে রুষ্ণনগৰ কালেজ খোলা হইলে 
লাহিডী মহাশষ তাহাব স্কুল ডিপার্টমেন্টের ছিতীষ শিক্ষক ভইয! গমন 
করিলেন। তাহার কষ্ণনগব গমন শ্থিব তইলে, তাহাব যৌব্ন-হ্ুহৃদগণ্ 
আপনাদেব মপ্য হইতে চাদ| কবিয়! নিজেদেব গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাব চিহ্ন 
স্বরূপ তানাকে একটি ঘডি উপহার দিলেন | যে কজন বন্ধুর প্রতি এ ঘডি 
লাহিন্ডী মহাশয়েব হস্তে অর্পণ কবিবার ভার ছিল, কৃষফ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিভী মহাখয এ ঘডিটি মহামূল্য সম্পত্তি 
জ্ঞানে চিরদিন রক্ষা কিয়! আসিষাছেন । 


অষ্টম গরিচ্ছেদ 
বে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন 
১৮৪৬ --১৮৫৩ পধ্যস্ত 


৮৪৬ সালের ১ল। জান্রুয়ারি মহাসমারোহ শহকাবে কঞ্চনগর কালেজ 
খোল। হইল । কঞ্জনগরের পক্ষে সে দিন এক স্মরণীয় দিন। সে সমক্কে 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৬১ 


শ্ীশচন্দ্র নদীয়ার রাজপর্দে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত্ত 
কালেজেব উৎসাহদাতা হইলেন । তৎ্পুর্ধে নদীযার রাজবংশের কোনও 
সন্তান সাধারণেব সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ কবে নাই । বাজাব। নান! 
স্থান হইতে স্থযোগা ওত্তাদ আনাই স্বীয় পবিবাবের বালক দিগেব শিক্ষার 
বাবস্! কবিতেন। গ্রশচন্দ্র সে নিয়মেব ব্যতিক্রম কবিপ্া স্বীষ পুত্র সতীশচন্দ্রকে 
কলেজে পড়িতে দ্দিবাব সংকল্প কবিলেন , এবং নিজে কালেজ কমিটীব 
একজন সভ্য তইলেন। কেবল যে নামমাত্র সভ্য ভইলেন তাহা নহে, কমিটাব 
প্রঙোক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিযা কাধা-নির্বাভ বিমষে বিশেষ সঙ্াস়তা 
কবিতে লাগিলেন । 
"  স্থুপ্রসিদ্ধ ভি. এল. রিচারসন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ ভইযা! গমন 
কবিলেন , এন্‌* লাহিডী মহাশয একশত টাক| বেতনে দ্বিতীপ শিক্ষক নিমুক্ত 
হইয়। গেলেন। সে সময়ে ধাহার] কৃষ্ণনগর কালেজে লাহিডী মহ1শযেব 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদ্েব মুখে খন তাতাব তৎকালীন উৎসাহ ও অন্তবাগের 
কথা শুনি তখন চমত্র্ুত ভইষ| যাই । তিনি যখন পড়াতে বসিতেন তখন 
দেখিলে বোধ হইত যেন পরথিবীতে তাহাব কবিবার বা ভাবিবাব অন্য কিছু 
নাই । সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিষ। দিতেন । তিনি স্বীয কাধ্যে এমনি 
তন্ময হইযা যাউতেন যে, এক এক দিন কালেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার 
তাহাকে কিছু বলিবাৰ অভিপ্রাষে ভাহাব ঘবে প্রবেশ করিযা পশ্চাতে আসিষ! 
দাডাইয়। অবাক হইয়া তাহাব পড়ান শুনিতেন , একটু অনসব পাইলে কথ! 
কহিবেন বলিযা অপেশ্শা করিতেন । তাভাব পাঠনার রীতি এই ছিল যে, 
কোনও পাঠ্য বিষষেব প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানেব কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে 
বালকদিগেব জ্ঞাতব্য যাা কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিষ। সম্তষ্ট হইতে 
পাবিতেন না। পডাইতে পডাইতে যদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন 
তাহ। হইলে আববেব প্রারুতিক অনস্থা, তাহাঁব অধিবালীদেব স্বভাব ও 
প্রকৃতি, মহম্মদেব জন্ম ও ধন্ম প্রচাবেব বিববণ প্রভৃতি বালকদ্িগকে 
ন। জানাইয| সম্ধষ্ট হইতে পারিতেন না । এইরূপ অপ্যাপনায় পাঠাগ্রন্থগুলি 
পাঠেব বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত তভইত ন! বটে, কিন্ত বাঁলকেবা যথার্থ 
জান লাভ কবিত , এবং তাহা অপেক্ষ] অধিক প্রশংসাব বিষয় এই যে, ইহ! 
তাহাদের অস্রে জ্ঞানান্ছবাগ উদ্দীপ্ত কবিত। কেবল তাহা নহে তিনি 
কালেজের ছুটীব পব ভিবোজিওর স্ায় বালকর্দিগেব সহিত কথাবার্তাতে 
মনেকক্ষণ যাপন কবিতেন। অনেক সমযে কালেজের মাঠে তাহাদের সন্গে 
খেলিতেন। এইভাবে তাহার কষ্ণনগরের শিক্ষকতার কার্য আবস্ভ হইল । 
এই সময়ে ছুই দিক হইতে ছুই শআ্োত আসিয়া ক্ষুপ্র রুষ্ণনগর সমাজে মহ" 
তরঙ্গ উখিত কবিল। তাহার বিববণ ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত হইতে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে :-- 


২৬০ বামতন্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


“১২৪৩ কি ৪৪ বা" অবে কঞ্চনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রপ্রসাদ 
লাহিভী ( রামতন্ু বাবুব কনিষ্ঠ )নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী 
বি্যালয় স্থাপন করেন । * * * ততৎকালে শ্রীপ্রসাদের ব্বদেশীয় প্রচলিত 
ধশ্মের গ্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল. স্থতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্মবিরুদ্ধ কোনও 
উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানন্তর তিনি ও তাহাব সমবয়স্ক ছুই তিন 
জন ছাত্র ম্বদেশেব ধশ্ম ও বীতি-নীতিৰ গ্রণাগুণেব বিষয় আলোচনা কবিতে 
আরম্ভ কবেন , এবং ক্রমশঃ সাকাব উপাসনাব অলীকত। ও প্রচলিত আচার 
ব্যবহাবের দোষ গুণ বুবিতে পাবেন । তিনি পূর্বের ভাত্রগণেব মনোবুত্তিব 
উন্নতিসাধনে যেমন যত্র কবিতেন, ইদানীং ধশ্ম-প্রবৃত্তিব উৎকর্ষ সম্পন্ন করণেও 
তেমনি যত্ববান হইলেন 1৮ ৃ 

“কিছুদিন পবে তীাহাব মতাবলম্বা ছাত্রগণ আপন প্রতিবেশী ও 
আত্মীয়গণের কুসংস্কার দূবীভৃত কবিতে প্রগাট যর কবিতে লাগিলেন । 
এ সমঘে (সাণাডেঙ্গানিবাসী, অধুন! ক্ুষ্ণনগবনাসী, শ্রীযুক্ত ত্রজনাথ মুখোপাধ্যাষ 
এই নগরস্থ মিশনাবি স্কলেব শিক্ষক ছিলেন৷ মিশনাবিবা তাহাকে খ্রাষ্টা়- 
ধশ্মাবলম্বী কবিতে বন প্রযাস পাইযাছিলেন : কিন্র সফল-প্রযত্ব তইন্তে পাবেন 
নাই । তিনি এক-ত্রক্স-বাদী তইযাছিলেন বটে, বিন্ধ শ্ীষ্টেব ঈশ্ববন্তেব প্রতি 
তাহাব বিশ্বাস হয় নাই | তিনি? শ্রীপ্রসাদ্দের অন্গকবণ কবিষ। আপনার ছাত্র 
ও বান্ধবদিগের দূষিত স"স্কাব সকল দৃবাভত কবণে প্রবৃন্ত হন। এইবপে 
রুষ্ণনগরে প্রচলিত ধশ্মেব বিপ্লব ঘটিয়! উঠে। ক্রমে গরমে নগবের অনেক যুব। 
এই অভিনব মতেব অন্তবাগী হইলেন । যদিও তাহাদের বাহক ভ্ভাবেব বড 
বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু আস্তবিক ভাবেব প্রভৃত পবিবন্তন হইল । নৃতন 
সম্প্রদায়েব আন্তবিক ভাব যে এককালে সাধারণের অগোচর ছিল 'এমনও নহে, 
নগবের 'অনেক প্রধান বংগোদছ্ধত যুবকগণ “এ সম্প্রদাযভুক্ত হইযাভিলেন এবং 
রাজ। তীাভাদদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ৪ আদর করিত্তেন এই বলিষা কোনও 
গোলযোগ উপস্থিত হইত না ।” 

শ্রীশচন্্র কেবল পুর্ব্বোক্ত ধশন্মস"স্বাবাধী যুবকদলকে আদব শ্রদ্ধা করিতেন 
ভাতা নভে, তিনি নিক্গে বাজবাটাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্টা কবিয়া পবব্রন্মেব 
উপাসন। প্রচারে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। ক্ষিভীখব*শাবলি-চবিতকার আর 
এক স্থানে লিখিতেছেন :-__ 

“তিনি ( শ্রশচন্দ্র ) ১৮৪৪ খ্ুঃ অন্দে এ প্রদেশস্ত তিন বাক্তিকে ব্রাহ্মধন্শে 
দীক্ষিত কবি! বাঙ্গ। বামমোভন রায়েব স্থাপিত কলিকাতার তদানীন্তন ব্রাহ্ম 
সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধশ্ম গ্রহণের নিয়ম-পত্রে তাহাদের শ্বাক্ষর কবাইলেন এবং 
ব্রাহ্মধন্ম বিস্তার কবণার্থ একজন বেদদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইতে তৎকালীন 

“সমাজাধাক্ষ শ্রুযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা 
বেদজ ব্রাহ্ষণ-পণ্ডিত না পাইয়া ভাজারি লাল নামে একজন ব্রাঙ্গধন্ম-প্রচারককে 


অষ্টম পবিচ্ছোদ ১৬৮ 


পাঠাইয়! দিলেন । হাজারি একে শ্ত্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেতা 
ছিলেন না, একারণ রাজা নিক্জে সাতিশয় ক্ষুপ্রমনা হইলেন । তৎকালে 
বাজার নিকট ভাটপাডা-নিবাপী গোবিন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ নামে একজন 
পণ্ডিত ছিলেন: তিনি বেদান্ত ওন্যান্ন প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ধ কিক্ক 
লোকনিন্দা-ভয়ে প্রকাশ্ঠৰপে বেদাম্থ-ধশ্ম প্রচারে সম্মত ছিলেন না, ম্বতরা” 
বাজ। হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিষ! বাজবাটাতে তাহাব বাসস্থান 
নর্দিষ্ট করি! দিলেন |” 

“দুই তিন দিবস পরে বাছ। কোনও প্রয়োজনাবোপে মুবাশিদাবাদে 
গন করিলেন , এবং হাজারি * ব্রজনাথ মুখোপাধ্যাধের প্রতি ব্রাহ্মগপন্ম প্রচাবেব 
ভার অর্পণ করিধা গেলেন। রাজা! মাসানধি মুরশিদাবাদে অবস্থান 
কবেন, এইকাল মধে/ কষ্ণনগরে প্রা চল্লিশ জন যুব। ব্রাহ্মপর্থে দীক্ষিত 
হইলেন , এবং জোষ্ঠ কি আধা মাসে দুই বুধবারে সকলে একত্রিত হইয়া 
পব্রন্মেব উপাসন| কবিলেন। বাঙ্ছা শূত্রজাতীষ হাজাবি, সমাজেব উপাচাধোব 
কার্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিষ| সাতিশয বিরক্ত হইলেন এবং বাটা 
প্রত্যাগত হইযা ত্রাহ্মদিগকে রাজবাটাতে সমাজ কবিতে নিষেধ কবিলেন। 
ব্াহ্মগণ আমিনবাজারে একটি ক্ষুদ্র শাটী ভাঁড। কবিষ। তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন 
কবিলেন ১ এবং আপাততঃ বঙ্গনাথ মুখোপাধ্যায় উপাচাধোব কাযা সম্পাদন 
কবিতে লাগিলেন । অল্পদিন মধোই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন বেদবেতা 
ব্রাহ্মণ উপাচাধ্য প্রেরণ করিলেন ।” 

দত্রাক্মগণেব শ্রেণী যেমন বঞ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধ্যে এ বিষয়ের 
আন্দোলন তেমনি বাড়িয়া উঠিল। তীহাব1 বীবন্গরনিবাসী শ্রযুক্ত বামনদাস 
মুখোপাধ্যায়কে সহ্ায করিয়া গোযাডিতে এক ধশ্মসভ৷ প্রতিষ্ঠিত করিলেন 
এবং ব্রাহ্ম দিগেব অনিষ্টসাধনে প্রতিজ্ঞাবঢ হইলেন । কিন্ত মহারাজ! ব্রাঙ্গগণেব 
স্বপক্ষ থাকাতে ব্রাহ্মধন্ধের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন পরে 
(দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের আচ্কুলো ও ত্রাঙ্গগণের প্রষত্বে ১৭৬৯ একে (১৮৪৭ 
খ: অবে ) বর্তমান সমাজ-মন্দিব নিম্মিত ইল | দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গুভ 
শশ্মাণার্থে এক সহম্্ টাকা দান করেন ।” 

পাঠকগণ দেখিতেছেন কলিকাতাব অন্করণে রুষ্ণনগরে যে কেবল 
বান্ষধর্মেৰ আন্দোলন উঠিষাছিল তাহা নহে, ধশ্মসভাও স্বাপিত হইয়াছিল , 
এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহাব সারথি-ম্বরূপ হইয়া নবাদলের শ।সনে 
বদ্ধপবিকব হইযাছিলেন ৷ মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই উভয়দলেব মধ্যে দণ্ডাযমান , 
সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তাহার পশ্চাতে, স্্তবাং তিনি 
পূর্ণমাত্রায নবোখিত বেদান্তধশ্মেব মুখপাত্র হইতে পাবিলেন না, কিন্তু 
উৎসাহদান, অন্থরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বাবা ঘযতদূব হয় করিতে 
লাগিলেন। কেবল তাহ নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড বড় পণ্ডিতদ্দিগকে 


১৩৪ রামতন্দু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আনাইয়া তাহাদেব সহিত বিচাব উপস্থিত করিলেন_কেন আপনাবা 
বেদ-বিহিত বেদান্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকাব করিবেন না! ?” ফলকি হইল তাহ! 
উক্ত গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইৰপ বর্ণন কবিয়াছেন »__ 

“বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে বাহার! সরলচিত্ত তাহাব! 
মহাবাজের অণ্ভিপ্রায শাম্্সম্মত ও সর্বজন ভিতকব বলিয়া স্বীকাঁৰ করিলেন; 
কিন্ত দেশাচাব ভয়ে জনসমাজ্ে আপনাদেব মত প্রকাশ কবিতে বা তদন্যায়ী 
ব্যবস্থ। দিতে সাহস কবিতে পাবিলেন ন1।” 

অনেকে হয় ত স্বভাবতঃ মনে কবিবেন যে, লাহিডী মহাশয় কুষ্ণনগবে 
পদার্পণ করিষাউ ব্রক্গনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্পশ্ম।ন্লম্বী সংস্কাবকদলের 
অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহ! নভে । ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সবকারেব 
আন্দেলন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাহ্মঘমাজ একদিকে আপনাব ধম্মকে বেদান্তধর্শ 
ও নেধকে অভ্রান্ত ঈশ্বব-বাণী বলিষ! ঘোষণ] কবিতে লাগিলেন, এবং অপর দিকে 
্রীষ্টীধণশ্মেব প্রতি কট,ক্তি বর্ষণ করিতে আবম্ত কবিলেন। এই উভষ 
কার্ধযা-নীতিই সত্যান্বাগী ডিবোজিও-শিষ্যদলেব চক্ষে নিন্দনীয বোধ 
হইয়াছিল। লাহিভী মহাশয় ত্রাহ্গধন্মীবলক্বিগণের মুখে বেদেব অভ্রান্ততাবাদ 
কপটতা৷ বলিয়! অন্ঠভব কবিতে লাগিলেন , এবং শ্রীষ্টীযধশ্মে নিন্দা অনুদাবতা 
বলিক়া! প্রতীতি কবিলেন, ক্রতবাৎ তিনি বেদান্তধম্মীদিগের সহিত সংযুক্ত 
হইলেন না | সংযুক্ত গ্ষ। দৃবে থাক তাহাদেব পত্রিক1 “তত্ববোধিনী” 
লইতেও স্বীকৃত ভইলেন না, 'এবং তীহাদেব মন্দিবের নিন্মাণকার্যো বিশেষ 
সহাযত। কবিলেন না। কেন তিনি ইহাদেব প্রতি চটিযাছিলেন তাভাব 
কাবণ উক্ত সমঘে ভক্তিভাজন বাছজনাবাধণ বন্থু মহাঁশযকে লিখিত পন্বেব 
নিয়লিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে । 

১৮৪৬ সালের ১৪ জুলাই কুষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকতাতে রাজনার।যণ 
বন্থ মহাশয়কে পত্র লিখিতেছেন। বাক্জনাবাষণ বাবু তখন হিন্দুকালেজ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয এ বর্ষেব প্রাবস্তে ব্রাহ্মধর্মে বা তদানীন্তন বেদান্ধর্শে দীক্ষিত হইয। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মতাশষেব ভবনে যাতামাত করিতেছেন , এবং তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অন্তবাদ কাধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সহকারী হইবেন, এইরূপ প্রস্তাব চলিতেছে । রামগোপাল ঘোষ প্রমুৎ 
ডিরোজিও শিষ্যদলের সহিত পূর্ব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুব আলাপ 
পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মিযাছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়া যাইতেছে । 
০ 1072 1২ &ঞাাব। 
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ঘে সবল সত্য-প্রিষতার ও উদ্াবতাব নিদশন লাভিভী মহাঁশষের জীবনে 
আমব! উত্তবকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোগ্যমেও দেখিতেছি। 
ব্রাহ্মলমাজেব লোক যতদিন মুখে বলিয়া কার্য্যে তাহা না কবিতেন, ততদিন 
তিনি ইহাব সঙ্গে যোগ দেন নাই,__উত্সাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ বাক্তিকে 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধ! কবিভেন, কিন্তু তাহাদের সভিত একীভূত হইতেন না। পবে 
উন্নতিশীল ব্রাঙ্মদল দেখ। দিলে তাহাদেব সহিত যোগ দিযাছিলেন | 

লাহিভী মহাশয় নবোদিত ব্রাহ্মখর্মেব সহিত যোগ দিলেন ন! বটে কিন্তু 
তাহার আবির্ভাবে ও তাহার সংশ্রবে কুষ্ণনগরেব শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে 
এক নবভাবেব আবির্ভাব হইল । তিনি শিক্ষাণ্তক ডিরোক্দিওর নিকটে যে থে 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিযাছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, 
মানবের চিন্ত। ও কাধ্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে। হিন্দু কালেজ কমিটা' 
কালেজের ছাব্রপ্দিগকে ডফ্‌ ও ডিএলটি,ব বক্তৃতা শুনিতে যাইতে নিষেধ 
করিলে ডিবোজিও তাহাব প্রতিবাদ কবিযাছিলেন। সেই ভাব তাহার 
শিষ্যদলেব মনে চিবদিন পুর্ণমাত্রায় কাঁধ্য করিষাছে | তাহাবা চিরদিন মানবের, 
স্বাধীনতাকে পবিত্র পদার্থ মনে করিযা আসিয়াছিলেন; কোনও কারণেই 
তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিডী মহাশয়ের যৌবনের 
পর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পুর্ণমান্রায় কাধ্য করিতেছিল। তিনি 
শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে 
তাহাদের সহিত বয়স্তেব নায় ব্যবহার করিতেন। স্বীয় গুরু ভিরোজিওর 
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ন্তায কোনও একটা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে 
তাহাদিগকে স্বীয় স্বীঘঘ মত ব্যক্ত করিতে দিতেন । নিজে পুর্ববপক্ষ লইফ্কা 
তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল থে 
মানবেব চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, তাহা 
নহে, চিবজীবন তাহাব এ প্রকার বাল-কুলভ বিনয় ছিল ষে, জীবনেব শেষদিন 
পধ্যস্ত তিনি মনে করিতেন বালকেব নিকটেও কিছু শিখিবাব আছে। 
আমরা বয়সে তাহার পুত্রের সমান, অথচ অনেক সময আমাদেব একটি 
সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সন্ত্রমের সহিত শুনিতেন যে, আমাদের কথ। 
কহিতে লঙ্জ। হইত। পুর্ববপুকবগণ উপদেশ দিষ। গিয়াছেন, “বালাদপ্পি 
হুভাষিতং গ্রাহ্াং* ভাল কথ! বালকেব মুখ হইতেও শুনিতে হইবে। লাহিডী 
মভাশয কাজে তাহাই কবিতেন। কোনও একট প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়। 
কোন্‌ বালক কি বলে, তাহ! মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করিতেন; এবং 
কাহাবও মুখে কোনও একট| ভাল কথা শুনিলে আনন্দিত হইম্ব] উঠিতেন ! 
“একথ। তুমি কোথাষ পাইলে ? এপ কথ! তোমাকে কে শুনাইল !” বলিষ। 
তাহাকে অস্থির কবিয়| তুলিতেন। যদি শুনিতেন যে, সে নিজগৃহে গুকজনেব 
মুখে শ্ুনিয়াছে, অমনি বলিতেন “হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে ।” চিরদিন 
বংশ-মধ্যাদাব প্রতি তাহাব বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহা! হউক এইরূপ স্বাধীন 
বিচারের ভাব প্রবন্তিত হওষ।তে রুষ্ণনগবের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাব দেখা দিল। তাহ।র। স্বাধীন ভাবে সমুদয সামান্িক বিষয়েব বিচাবে 
প্রবৃত্ত হইল। 

এই' সমযে কিছুদিন ধরিষ কৃষ্ণনগরে একট। বিষয়ের বিচাব চলিতেছিল-_ 
তাহা বিধবাবিবাহ । অনেকেব সংস্কর আছে, পণ্ডিতধব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব 
মহাশয়ই সর্ব-প্রথমে বঙ্গঘমাজে বিধবা বিব।হের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু 
বোধ হয় তাহা ঠিক নহে । ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ 
ডিরোছজিও শিধ্যগণ যে “বেঙ্গল স্পেক্টেটার” নামক কাগজ বাহির করিতে আর্ত 
কবেন, তাহাতে তাহাবা বিধবা! বিবাহের বৈধত। বিষয়ে বিচার উপস্থিত 
করেন। কয়েক মাস ধরিয। এ পত্রে উক্ত ধিচার চালিষ।ছিল। এমন কি 
“নষ্ট ম্বতে প্রত্রক্গিতে” ইত্যার্দি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিম। 
বিগ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মগুলীব সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবুত হইয়াছিলেন, 
তাহা! সর্ধপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত কর! হয় । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পগ্ডিতদয় পশ্চাতে থাকিয়া! এ সকল বচন উদ্ধৃত 
করিষা লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও 
প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পগ্ডিতঘয়ের সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবুন্দের যে বিশেষ 
আত্মীয়ত! ছিল, তাহা জ্ঞাত আছি। ন্বগগীয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশম্ন ভাহাব 
ন্বহম্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে, 
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১৮৪৩ সালে একবাব রামগোপাল ঘোষ মহাশয স্বীধ “লোটাস” নামক জাহাজে 
কবিধা কতিপষ বন্ধুসহ গঙ্গা! পবিভ্রমণ কবিতে বাহিব হহইয়াছিলেন। 
বাজনাবাধণ বাবু ও পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্বালঙ্কার সেই কতিপষ বন্ধুর মধ্যে 
ছিলেন । অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধৃত কাঁবঘ। বেঙ্গল 
স্পেক্টেটোবেব লেখকগণের সাশাধা কবা পগ্ডিতদ্বয়ের পক্ষে কিছুই 
বিচিত্র নহে । 

তবেই দেখা যাইতেছে বিধব।-বিবাহ প্রবন্তিত কর। যে কন্তব্য এই বিশ্বাস 
১৮৪৩ সাল হইতে চত্রব্ত্তী ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলেব মনে বদ্ধমূল হইষ। 
£িল। তাহারা দশজনে একঝ্র হইলেই সে বিষষে আলোচন। কবিতেন, 
উৎসাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চাবিদ্দিকে তাহ। লইয়া! তর্কবিতক 
কবিতেন। ক্রমে এই মত কুষ্জনগবেও যাষ। 

বাজ! শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদ্বীপেব পণ্ডিতমগুলীব সঠিত বিধবা -বিবাত সম্বন্ধে 
বিচাব করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে, পপ্ডিতগণকে লওযাইয়। 
তিনি কাজে কিছু কবিলেও করিতে পারেন। যে কারণে তিনি সে বিষষে 
নিকগ্যম হন, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত ভইতেছে। ক্ষিতীশবংশাবলি 
চবিতকাব মহাবাঙ্জ শ্রীশচন্দরের কাধ্যকলাপেব উল্লেখ করিতে গিয়। 
বলিতেছেন :-- 

“রাজ! বেদানুযোদিত পরব্রদ্ষের আবাধন। প্রচলিত কবিবাব নিমিন্ত 
অত্যান্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবা কামিনীদিগের অবস্থা এক দিনেব 
নিমিত্ও বিস্বৃত হন নাই। তিনি এই স্থিব কবিযছিলেন যে, এ-প্রদেশে 
বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর! শাগ্রের সহায়তা যতদ্ূব হইবেক, কেবল যুক্তি 
অবলম্বন কবিলে ততদূর হইবেক ন।, একারণ, যগ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ 
বিধবা-বিবাহ শাস্বাহ্ুমোদিত স্বীকাব কবিয়াও তাহাব ব্যবস্থা দিতে অসম্মত 
তন, তথাপি বাজ! এই বাবস্থা পাইবাব নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলম্বন 
করেন। অবশেষে নবন্ীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুবস্কাব লাভাশষে ব্যবস্থ। 
দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগবস্থ 
নব্যসম্প্রদায় সহস! এখানকাব কালেজগুহে এক সভ।| কবিয়া দদেশের প্রচলিত 
বাতি নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ্দ করণান্তব বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কবিতে 
যথাসাধ্য যত্ব করিবেন এইবব প্রতিজ্ঞ। প্রকাশ কবিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদদিগণ, 
নবমতাবলম্বীর1! কালেজে একত্র হইয়! স্বহন্ডে গোহৃত্যা কবিয়াঃ তাহার মাংস 
ভোজন ও মদ্দিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্বত্র বটনা কবিয়া 
দিলেন। এই অমূলক কথ! দূর ও অদূরবর্ভা নানাস্থানে আন্দোলিত হইতে 
লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় আপন ম্বসম্পককীয় 
বালকগণের কালেজে যাওয়া বহিত করিলেন এবং ছুই তিন দিনের 
মধ্যে অনেক ভদ্রলোক তাহাব দৃষ্টান্তের অন্গগামী হইলেন। 


১৬৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কালেজে এরূপ সভা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিষা, কতৃপক্ষ কর্তৃক 
কালেজের অধ্যক্ষ তিবস্কৃত হইলেন । মহারাজ, যাহাতে কালেজের হানি ন! 
হয়, তদ্দিষয়ে সাতিশয় যত্ব কবিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই উপরোক্ত 
জনববেধ মূল বুস্তান্ত প্রচলিত হইল এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ 
করিযাছিল, তাহাব! পুরা কালেজে প্রবেশ কবিল, কিন্ত নগব মধ্যে এক 
বিষম দলাদলি হইবা উঠিল। যাহ। হউক, মতাবাজার আনুকুলা প্রযুক্ত 
নবাদল সবল থাকিল এবং দুই তিন বৎসবের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত 
হইল । বাজ। যে ব্যবস্থ। লইবার উদ্ভোগ কবিযাছিলেন, তাহা এই গোলযোগে' 
বিফল হুইযা গেল | | 

এ কালে্জগৃহের সভাক পুর্বে আব একটি ঘটন! ঘটিযাছিল যাহাতে 
লাভিন্ডী মহাশয়ের শিশ্তদলেব গর গোখাদক অপবাদ প্রবল হয । সে ঘটনাটির 
বিববণ দেওযান কফান্তিকেষ চন্দ্র বায মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চবিত 
হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :-- 

“কলিকাতা হইতে বাবু কালীরুষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন স্থবিজ্ঞ 
স্বহ্ৃদ্বব কুষ্ণনগবে আসিলেন। ত্ররীঘ গ্রীত্যর্থে তাহাকে লইঘা বাবু রামতম্থ 
লাহিভী, শ্রীপ্রসাদ লাহিডা, কালীচরণ লাহিভী, তারিণীচরণ বায়, বামাচরণ 
চৌধুবী প্রভৃতি দশ বাব জন মাম্ীষ ও আমি কুষ্নগরের দেডক্রোশ 
পুর্বব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন করিতে যাইতাম। তথ 
হইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায নৌকায় আমাদেব মধ্যে বিধবা-বিবাহেৰ 
প্রস্তাব হইল। অনেকেই উহাব 'অন্ুকুল প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষব কবিতে সম্মত 
হইলেন, কিন্তু কাধ্যকালে সকলেই স্থিব-প্রতিজ্ঞ থাকিবেন, ইহা আমাক 
বিশ্বাস হইল না। কয়েক দিবস পবে কৃষ্ণনগর কালেজগৃহে এবিষয়ের 
জন্ত একটি সভা হইল। সভ্যগণের মধো অধিকাংশ কালেজের 
ও স্কুলের ছাত্র ।” 

“যে দিবস আমরা আনন্দবাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও 
হিৎশ্রক ও ছুবাচাবী লোক আমাব গ্রামস্থ অনেকেব নিকট ব্যক্ত করিল যে, 
আমাদের বাটার সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি 
ইষ্টকে আচ্ছাদিত বহিয়াছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয যেন তাহা অস্ত 
দ্বারা ছেদ্দিত হইয়াছে । কিঞ্চিৎ পরে বটন। করিল যে, কোনও ব্যক্তিব এক 
গো-বৎস পাওয়! যাইতেছে না । পরদিবস কৃষ্ণনগরে কোন স্থানে বন্ধুলোকের 
সমাগম দেখিয়া গো-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ বঞ্জিত করিয়া কহিল যে, 
কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্দবাগের বনভোঙ্গন জন্ত এই গো-হত্যাটি 
হইয়াছে । নগর মধ্যে এই বিষষের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল ।” 

আমি কষ্চনগবের সেকালের লোকের মুখে শুনিধাছি এ গো-বৎস হত্য! 
বৃত্ানস্তটি আনন্দবাগের বনভোজনের সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটি 


অষ্টম পবিচ্ছেদ ১৬৮ 


কাঁবণ ছিল। যুবকদল বাস্তনিক একটি খাসা মাবিস্বাছিলেন এবং তাহার 
দেতটি একটি রূক্ষে ঝুল।ইষ। রাখিষাছিলেন। একজন লোক দূর হইতে 
দোছুলাম।ন প্রাণিদেহটি দেখিষা আসে ও নগরমধো গে(-বখস ভত্ঞা। বিবরণ 
প্রচাব কবে, ভাবপব দেওঘানজশার উল্লিখিত পুন্বোক্ত ব্যক্তি তাতে 
সাক্ষাযোগ কবে । উভষ সার্ধো মিলতে লোকেব বিশ্বাস ন্ষমিতে আৰ 
বিপন্থ ভঙল না| সকলেই অন্তমান করিতে পাবেন, ইহাতে যুবদলের 
পাত কি ঘথোব নিধাতন উপস্থিত ভহল। 

'ন্মান কবি পুর্বোন্ত গোহত্যাব আন্দোলন ও বিধ1-বিবাভেব সভ। 
১৮৫০ সালেব মবসানে বা ১৮৫১ সালেব প্রাবস্তে ঘটিয়। থাকিবে এবং সেই 
মান্দোণনেহই শাভিডী মহাশযেব কষ্জনগব বাস ফ্রেশকব কবিধ। তুলে। 
এক দকে সামাজিক [ন্্যাশন অপবধিকে বুদ্ধপিতা ও মায্সীয নেব মানসিক 
গশছ্ি এই উভবাবধ কাবণে তাভাব চিন্তকে উদ্দিন কবিল। ১৮৪৮ 
(ক ১৮৭৯ সালে তাহাব যে প্রথম পুত্রটি জন্মিষাছিল, সেটি এই সমযে 
একটি দুর্ঘটন। ঘটিঘ। মাঁর। গেল । ঘুমাতে খুমাইতে খাট ইতে পড়িষ। মস্তকে 
আশখ।ত লাগিষাছিল। ৩।৪ দিবস ন।ন। প্রকাব চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই ; 
শেঘে তাভাব প্রাণ বাথ । আহাতে মাআীীয স্বজন বিধাত।ব অভিসম্প।ত 
বলিষ। তাভাব বালিকা পত্রীকে 'মস্থিব কবিব। তলেন। এই সকল 
কাবণে ১৮৫১ সানেৰ মন্চমাসে বর্দলীর প্রার্থন। কবিষ। তিনি বদ্ধমানে 
ণদ্লী হইযা যান। পবধন্তী এপ্রিপমাসে দেডশত টাকা বেতনে হেডমাষ্টীৰ 
ভইযা বদ্ধমানে গমন ক্বেন। তাহাব প্রিষ পন্ধু রসিকরুষ্চ ম্লিক তখন 
বদ্ধমানে ডেপুটা কালেক্টখী কাঙ্গ কবিতেঠিলেন, তাহ1৪ তাহাব বদ্ধমানে 
নদলী হইধাব অন্যতম কাঁবণ হউয়। থাকিবে! 

যখন কুষ্চনগবে পুর্বোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে 
একটি নূতন কার্ধের সূত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলে সভাপতি 
ও গবর্ণব জেনেবালেব মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য মহাত্মা ডরিঙ্ক ওয়াটাব বীটন্‌ ব। 
বেখুন 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবন্তিত করিবার জন্য প্রযাস পাউতেছিলেন। 
বাটন সাভেব ইংলগ্ডেব স্যালফোর্ড নামক স্থান-নিবাসী কর্ণেল জন 
ডিস্কওযাটাবের জোষ্ট পুত্র । কর্ণেল ডরিস্কওযাটাব জিব্রাপ্টাৰ ছুগের অববোধেব 
শতিবুত্ত লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিষাছিলেন। বীটন যৌবনে কেমৃত্রিজ 
বিশ্ববিষ্ঠালযে অধ্যযন করিয়া ব্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকাৰ করেন। 
তৎপরে আইন অধ্যয়ন কবিষ! পালিযামেণ্টেব কাউন্সিলেব পদ প্রাপ্ত হন। 
এই পদ হইতে তিনি গবর্ণব জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিববপে এদেশে প্রেরিত 
হন। তিনি বড় যাতৃভক্ত লোক ছিলেন: এবং এইবপ কথিত আছে যে, 
মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ৷ ও ভারতীয় নাবীগণের উন্নতি সাধনেব 
উচ্ছা সমুৎপন্ন করিয়াছিল । 


৯১ 


১৭০ বামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তিনি এডুকেশন কাউন্সিলেব সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হ্যাই তাহা 
স্বভাব-ন্বলভ সদাশযতাব দ্বাবা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীযদিগের কল্যাণ সাধনে 
নিযুক্ত হইলেন। এই সমধে ন্ব্গাষ ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগৰ ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কাব 'গ্রভৃতি পণ্ডিতগণেব সহিত তীাহাব পবিচয ও আত্মীফতা জন্মে 
এই পগ্ডিতদ্বষের সাহাযো ও দেশেব ভঙ্লোকদ্দিগেব দ্বারা উৎসাভি-ত 
হইয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষাব উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ মে 
দিবসে তন্নাম-প্রলিদ্ধ ালিকা-নিগ্যালব স্থ।পিত হয়। বীটন এই কাঁধো দে৯- 
মনঃপ্রাণ নিষেগ কবেন, হেষাব যেমন বালকদিগেব শিক্ষা লহ! 
মাতিযাছিলেন, বাটন তেমনি বাণিকাদিগেব শিক্ষা লহয। 'একেবাবে 
মাতিষা যান। তিনি সর্বাদাত ট্টীতাণ নব-গ্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদশন 
করিতে আসিতেন , আসিবাব সময ন্ালকাদিগেব জন্য নান। উপশ্াব 
লইযা আসিতেন £ মধো মধো বালিকাদিগকে নিজ ভবনে লইখ। গিষ। 
মুশাবান উপভাব সামগ্রী দিষা গৃতে প্রেবণ কবিতেন , কখন কখন 
চাবি পায়ে ঘোড। ভইষ! শিশু বাপণিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিষ। খেল! 
করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদাবমতি মানব-হিতৈষী ইংবাজ 
পুরুষেব নাম এদেশে চিবন্মবণীয হইয়াছে, এই খযহাত্স। তাহাদেব মণ্যে 
একজন। তিনি নিছে নাম বঙ্গবাসীধিগেব স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বব 
অক্ষবে লিখিয। বাখিম্ন। গিযাছেন। বঙদেশেব আভান্তবীণ সামাজিক 
ই'তিবুত্তে হাব নাম চিখপ্রিন উজ্জ্বল তাবক।ব ন্যা জলিনে । 

কিন্তু ১৮৪৯ সালে মহাম্সা বীটন বালিকা-বিদ্যালযেব প্রতিষ্ঠা কবিলেন 
বলিষা এরাপ কে মনে কবিবেন ন। যে, বঙ্গদেশে তাহাই ম্বীশিক্ষাব প্রথম 
প্রচলন। বহুকাল পুর্ব হইভে এদেশে স্সাশিক্ষা প্রচলিত করিবার £চষ্ট। 
চলিতেভিল । তাহাণ সংক্ষিপ্র বিবরণ নিষ্রে দিতেছি :-- 

১৮১৭ সালে সকল সোসাহটা স্কাপিভ হওষ| অবণি এই প্রপ্থ উঠে যে, 
বালকদ্দিগেব হ্যায় বালিকাদিগকে ও শি দেওয়। হবে কি না? এই নিষখ 
লইষ| সভ্যগণেব মধ্যে মতভেদ উপস্থিত ভষ। বাধাকান্ু দেব উক্ত সোঁসাহটাব 
অন্যতব সম্পাদক ছিলেন | তিনি শ্ত্রীশিক্াব সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন, 
এবং স্কুল সোসাঞটীব অধীনণস্ক কোন কোন৭ পাঠশালাতে বালকদিগেব 
সহিত বালিকাদিগকেও শিক্ষ। দ্রিবঝাব বাতি প্রবন্তিত করেন। সম্বংসর পবে 
তাহাব ভবনে স্থল সোসাইটীব পাঠশাল। সকলেব বালকধিগেব যখন পরীন্খ। 
ও পারিতোধষিক বিতরণ ভইত, তখন বালকধিগেব সহিত বালিকারাঃ 
আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত । 

এইরূপ কয়েক বৎমর যায। কিন্তু বালকদ্দিগেব সহিত বালিকাদিগকে 
শিক্ষ। দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল ন।। এই বিষষে যে বিচাব 
উপস্থিত হইল, তাহার ফলম্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্তিত্ত মিশন সোসাইটাব 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৭১ 


একজন সভা ভারতী নারীগণেব দছুর্দশ। ও শিক্ষাব আন্শ্যকতা। প্রদর্শন করিষা 
এক নিধেদন-পত্ঞ বাতিধ কবিলেন। সেই নিবেদন-পত্রেব ছা! উন্তেক্গিত 
তয় 181. [09018 2170. [96221:0675 96101047% নামক তৎ্কাল প্রপিগ্ধ 
নিগ্ভালয়েব মহিলাগণ একত্র হইযা ভারতে শ্ত্রীশিক্ষ। প্রচলন্ব দন্তা এক সভ। 
স্থাপন কবিলেন , তাহাব নাম হউল-_“6228710 ]0৮617116 9০০160৮। এই 
সন্ভাব মিল! সভাগণ কালক।ত।ব নানাস্থানে বালিক] বিদ্ালয় স্থাপন করিতে 
প্রবৃঙ হলেন । বাধাকান্ত দেব ইহাদেব উৎসাহ-দাতা ভইলেন , এবং নি 
শশ্বীশিক্ষ। বিধাধক” নামে একখানি পুস্টিকা বচন| কাবঘ। তাহাদের হস্তে অর্পণ 
+বিশেন। এইরূপে কয়েক বসব কাধা চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল 
*সসাঈটাব কন্তিপষ অভিলা-সভোব 'প্রবে।চনায ইংলগ্ডেব [30051 নাএ 
[01812 3০1901 ১০০:৪-ব সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ কাবয়ু। কুমাবা কুক 
(11২5 0০9০16) নামী এক শিক্ষিত মঠিল।কে এদেশে প্রেবণ কবিলেন। 
কমাবী কুক ১৮২১ সালে শবেধব ম।শে এদেশে উপস্থিত হলেন । কিন্তু 
[হশি মাসিযা দেখিলেন যে, স্কুল সোমাউটাব সভাগণেব মধো মতভেদ উপস্থিত 
5ওযাতে উত্ত সভ। তাভাব ভবণ পোষণেব ভার গ্রহণে অসমর্থ । এহ পদে 
চাঞ্চ খিশনাবি সোসাইটাব সভ্যগণ অগ্রপব হইব। কুম।বী কুণেেব ভাব গ্রহণ 
কবিলেন। উঞ্ত ।মখনেব 'অধান খ।কিষা তিনি উৎসাঞ্েব সাভিত স্বীয় খবলম্গিত 
কাযা-সাপনে গ্ব9 হতলেন। 

ভিনি কাধাবণ্ধ কারব।ব মগ্রে বাঙ্গাল! ভাষ! শিক্ষাতে মনোনিণে 
ক্বিলেন। যখন মনোধে।গ সহকাবে বাঙ্গালা ভাষ। শিক্ষ। কবিতেছেন, ভখন 
একদিন শশুদেখ বাঙগাল। শহ্রানবাৰ জন্য ঞ্ণ সোসাহটাব স্কাপিত কোনও 
পাঠশ।লাতে গিষ। দেখেন একটি বালক। পাঠশালাব খাবে দাডঘ। 
কাদিতেছে, গ্ুকনভাশয ভাহাকে বাশকদিগেৰ সহিত পাঁডতে দবেন 
শ]। অন্তসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটব ভাত! এ পাঠশালে পডে, শিশু 
11লকাটি স্বায় ভ্রাতাব সাত পড়িবার জন্য গুক মহাশঘকে মাসাধিক কাল 
বিবক্ত কবিতেছে। কুমাবী কুক সেই বালিকার মাতাব € পা অপবাপব 
মাহলাদিগেব সাতত দেখা কবিলেন। অনেক কথোপকথনেধ পব সেই 
পাডাতে বালিকাবিদ্যাালয খোলস্থিব হহল। অল্পপধিনে মবো [ভন্্ন ভিন্ন 
গ্লানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং নানাধিক ২৭৭টি পালি শিক্ষ। কবিতে 
পাগিল। কুম।বী কুক দুই বসব এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি 
(11. ভ/115017) উইলসন নামক এক জন মিশন।রি সাহেবেব সহিত পবিণীতা 
ভইলেন। বিবাহে পবেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিগাবে বত বভিলেন বটে, কিন্ত 
আব পুর্ববেব ন্যাষ সময দিতে পাখধিতেন না। এই অভাব দুধ করিবার বন্য 
কলিকাতাব কতিপয় ভন্র ইংরাঁজ-মহিলা সমবেত হইযা তদানীন্তন গবর্ণব 
জেন্রোল লর্ড আমহার্টের পত্রী লেভী আমহাষ্টকে আপনাদের অধিনেত্রী 


১৭২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিষ| শ্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্‌ সোসাইটী (867821 
[:80155 9০9০160) লামে এক সভ1 স্থাপন করিলেন। এই সভার 
মহিলাসভ্যগণের উৎসাহে ও যত্বে নানা স্থানে বলিক।-বিগ্যালয় সকল স্থাপিত 
হইতে লাগিল । শক্পকালের মধ্যেই ইহাব। সহবেব মধ্যস্থলে একটি প্রশস্ত 
স্কুলগৃহ নিম্মাণ কবিবার সংকল্প কবিলেন। কিছুক।ল পবে মহিলাগণ 
মহাসমাবোতে গৃহেব ভিত্তিস্থাপন পুব্বক গৃহনিম্মাণে প্রবৃত্ত হহলেন। এ 
গৃহ নির্খাণক।ধ্যেব সাভায্যার্থ বাজা-নৈছানাথ বিংশতি সহশ্র মুদ্রা দান 
কবিয়াছিলেন। উহাতে প্রমাণ, শ্ত্রী-শিক্গ। প্রচলন নিষষে মহিলাগণ এদেশীষ 
অনেক ভদ্রলোকের উৎসাত ও আন্বকৃণ্য প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 

বেঙ্গল লেডীস্‌ সোসাইটা বহুবৎসর জীবিত থাকিধা কাখ্য করিযাছিল* 
এমন কি ১৮৩৪ স।লে আভাম সাহ্ন বঙ্গদেশেব শিক্ষাৰ অবস্থা বিষধষে যে 
বিপোর্ট প্রদান কবেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রাবামপুব, বদ্ধমান, 
কালন, কটোবা, রুষ্ণনগণ, ঢ।ক।, বখবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুপশিদাঝদ ও 
বারভূম প্রভৃতি স্থানে ১০টি বালিকাবিগ্যালয ও শ্রী ৪৫০টি বাশিকাব 
উল্লেখ দেখা যায , এবং এঁ সকল বিদ্যালযের অনেকগুলি লেডীস্‌ সোসাউটাব 
সভ্য মভোদযাগণেব উৎ্সাঠে স্থাপিত বলিবা উল্িখিত হয। কিঞ্ এই সকল 
বালিক।-বিদ্য(লযেব অধিকাংশ শ্রীষ্টাম মভিলাদিগের স্বাপিত ও গ্রীস্টীয ধশ্ম প্রচাব 
কাধ্যের অঙ্গীভৃত ছ্ণি। 

সাম্প্রদায়িক-পশ্ম-শিশীবিভীন শিক্ষ। দিবাব উদ্দেশ্টে বালিকা বিগ্ালয় স্থাপন 
বীটন সাহেব সর্বপ্রথমে কবেন। সে কাধ্যেব প্রতিষ্ঠ। ১৮৪৯ সালে হয; 
তাহাব বিববণ অগ্রে দ্িযাছি। খাটনেধ বালিকাখিগ্ভালয় স্কবাপিত হইলেই 
বারাসাত, কষ্*চনগব প্রভৃতি মফংবলেবও অনেক স্কবানে বালিক।-বিদ্যালয 
স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়। কলিকাতা'ব হিন্দু-সমান্জে মহ। আন্দোলন 
উপস্থিত হইল । মদনমোহন তকালঙ্কব স্ত্রী-শিক্ষাব বৈধতা প্রাণ করিবার 
জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা কবিলেন তাভ। নহে, স্বীয় কন্তাকে নবপ্রতিষ্ঠিত 
বিছ্যালযে ভন্তি করিষা দ্রিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্ষদমাজের নেত। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি পাহিভী মহাশষের যৌবন-স্হদগণ 
স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাউতে লাগিলেন । স্ত্রী শিক্ষা লইযা 
সমাজ যঘধ্যে নানা আলোচন। উপস্থিত হইল। “কন্তাপ্যেবং পালনীয়! 
শিক্ষণীয়া তিষত্রতঃ* মহ। নির্বাণ তন্ত্রের এই বচনালঞ্কত নবপ্রাতষ্ঠিত বিদ্যালয়ের 
গাড়ি যখন রান্গপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইযা 
থাকিত ও নান। কথা কহিত ; এবং স্থকুমারমতি শিশু বালিকার্দিগকে উদ্দেশ 
করিয়া কত অভদ্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল-_-এইবার কলিব 
বাকি ষ! ছিল হুইয়। গেল! মেয়েগুলে। কেতাব ধরলে আর কিছু বাৰি 
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খাকবে ন11” নাটুকে রামনাবাধণ বসিকত! করিষা বানুদেব মন্জলিসে বলিতে 
লাগিলেন ._“বাপ্বে বাপ্‌ মেষেছেলেকে লেখা পড়। শেখালে কি আব রক্ষা : 
আছে ! এক “আন* শিখাইযাউ বক্ষা নাই । চাল আন, ভাল 'মান, কাগড 
মান কবিযা অস্থির কবে, অন্য অক্ষব গুলে! শেখালে কি আর বক্ষা আছে 1 
"পাকে স্খনিয| হা ভ| কবিয়া এক গাল ভাসিতে লাগিল। বঙ্গে বসিক 
কৰি ঈশ্বব গুপ্তও ভবিষ্যদ্বাণী কবিলেন +-- 

“বত ছ্ডীগুলে তুডী মেবে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে, 

এ বি শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে, 

আব কিছু দিন থাকবে ভাই । পাবে প।বে দেখতে পাবে, 

আপন হাতে হাকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।" 


বাঁটনেব বালিকাবিগ্যাপব স্থাশিত হওযাতে মেমন সমাজমধো সমাজ 
সংস্ক।বেব মান্দোলন উপস্ঠিত ভঠল 'এবং কীটন দেশীম শিক্িতদলেব গ্রিষ 
হইলেন, তেমনি বাঙ্গনীতি নিষধে এক মহ মান্দোলন উঠিল, তাহাতে 
তিনি তাভার শ্বদেশীখগণেব অপ্পিষ হইষ| পড়িলেন। 'এই আন্দোলন অনেক 
পবিমাণে পববন্তাঁ সমযেব ইলবা্টবিলেব আন্দোলনের অন্তৰপ ছিল। 
এ আান্দোণনেব প্রকৃতি বুঝিবাব নিমিত্ত পুৰা ইতিনুত্তেব কিধি উল্লেখ 
আবশ্টক | 

১৭৬৫ সাপ হইতে বাঙ্গালা, নিহাব ও উড্ভিযাব দেওযানী 
পাধ্যেব ভাব ইংবাঁজদিগেব প্রতি অগিত হইলে, বন বৎসর পবিয়। 
ফৌজদাবা কাধষোব ভাব মুসলমান নমবাণেব হস্তে ছিল। ইহাতে 
বাজ্কার্যোব সশুঙ্খল। না ভইয| খেব বিশু্খলাই উপস্থিত হয। ক্রমে সে 
শিষম বহিত ত'য। বিচালক।মোর স্থশরঙ্খলা ধিপধানেব জন্তা কলিকাভাতে 
শপ্রিমকোর্ট স্াপিত ভয * এবং দেওয়ানী আদালতের ভ্তাষ নানা স্কানে 
ফৌন্বদাবী আদালত স্থাপিত হয। মফম্বলে কোম্পানিব ফৌজদারী আদালত 
স্পিত হঈল বটে, কিন্ত মফস্বলবাসী ইতর।জগণকে তাহাব অধীন কব। হুইল 
শ|| তাহাঁব। নামতঃ ক্ষপ্রিমকোটেব 'এলাকাপীন বভিলেন , কিজ্ত কাধাতঃ 
শিবস্কুশ হত্যা বভিলেন। ঈহ্ভাব ফল কি হইল সকলেই তাহা অবগত আছেন। 
মকম্বলব।সী ইংরাজজগগণেব অত্যাচাব প্রজাকুলেব 'অসহা হইয! উঠিতে লাগিল । 
শপায়। যশোহব প্রভৃতি জিলাতে নীলকবগণ যথেচ্জাচাবী ছর্দাস্ত বাজাব ন্যায় 
শইষ। উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবাবণেব উপাষ রহিল না। অত্যাচাবী 
উ-বাজগণ আপনাদিগকে কোম্পানিব ফৌজদারী আদালতের বাহিবে বাখিয়া, 
টপ্রিমকোর্টেৰ দোহাই দিয়া, স্বচ্ছন্দে বিহীব কবিতে লাগিলেন । ১৮৪৯ 
মালেব পুর্ব্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ্য হইয। উঠ্িয়াছিল যে, ইংরেজ 
শ্মচাবীদিগেব ও কোম্পানিব কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকব নিয়ম 
বহিত করিবার জন্ত নৃতন বাজবিধি 'প্রণয়নেব পবামর্শ দিতে লাগিলেন। 


১৭৪ রামতন্ু লাহিড্ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তদনুসাবে তংকাশীন ব্যবস্থা-সচিব বীটন সাতেব চারিখানি আইনেব পাওুলিপি 
প্রস্তুত কবিলেন। তাহাব সংক্ষিপ্ণ বিববণ এই :__ 

1..1701216 01 210 400 210017517116 €3:6720190101) 0010) 006 101015- 
0100107 ০ 0106 [230 [1019 (00101981)%'3 01810178] 00015. 

2..101816 01 হ্রাঠ 00 05013101106 0102 00511652655 06 1361 
14121535655 12130195810 50 012069. 

3০101070606 থাড 4৯50 000 0005 00960550102 06 10410171 
0161:1:5. 

4. 15196 01 010 4৯06 101 0014] 5 1111 17) 016 00020190253 
০0115. 


পাঠকগণ দেখিতে পাঠ তেছেন তদানীল্গন ই*বাজগণ যে কেবল এদেশব।শা 
অসহায কৃষ্ণবণ প্রজাকুণেব প্রতিই অতাচাব কবিতেন তাহ] নভে । 
তাভাদের অতাচার হইতে কোম্পানিব জুডিশিষ।ল অফিসাবদিগকেও বাচাণ 
আবগক হইযাছিল। 

বাহ। ৬উক এই চাঁখিটি আইনেব পা পিপি গবর্ণর জেনেবাশে পাব্স্থাপক 
সভাঙে উপস্থিত ভইব। মাত্র এদেশবাসী হইংবাঙ্জগণ উহাদের (319.01. 2০505) 
“কালা আইন” নাম পিয়া, তদ্দিক্ে ঘোরতব আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । 
তাহাদেব সম্পাদিত স*বাদ-পত্র সকলে এঁ চাবি মান প্রণেতাঁদিগেব প্রি 
অভদ্র গালাগালি বর্ণ চলিতে ল।গিপ। বীটন ভাহাদেব উপহাস, পিদ্রপ এ 
আক্রোশেব লক্ষাস্তলে পিলেশ। ভতবাজগণ কশিকাতাতে এক মহাসন্ভ। 
কবিষ। পালিষামেণ্টের নিকট 'আবেদন কব স্কির করিলেন , এব” এদেশে ও 
উংলগ্ডে এ আন্দোলন ঢালাহব।ব জন্য কতিপয় দিবসেব মদ ছযত্রিখ ভাজা 
টাক] সংগ্রহ কবিলেন। 

আন্দোলনে দেশ কাপিষ। যাইতে লাগিল। এদেশীয়দিগেব পক্ষ হউথ। 
ব্লিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইধ। বলিতে পাধে এমন সংবাদ 
পত্রহই ছিল না। এদেশীষগণ নীববে বাদ-বিতও। শুনিতে লাগিলেন , এবং 
সদাশয বাজপুরুষগণের মুখাপেক্গ। করিযা বতিলেন। কেবল একমাজ 
রামগোপাশ ঘোষ উক্ত আইনগুলিব পক্ষ হহয়! লেখনী ধাবণ করিলেন। 
তাহাব বিবরণ রামগোপালেব সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়া গিযাছে। 

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টই পুর্ণ হইল। ইংলপ্ডে 
কর্তৃপক্ষেব আদেশে কাশা আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভা হইতে অস্থহিত 
হইল । মফন্বলবাসী ইংবালগণ আবও নিবস্কুশ হইঘ। উঠিলেন। নীলকরদ্িগেখ 
অত্যাচারে শত শত প্রদ্দার প্রাণ পিষিয়। যাইতে লাগিল। 

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্ত। ও এই সকল আন্দোলন জনিত 
উত্তেজনাতে মহাত্মা বীটনের আঘু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ 


অষ্টম পবিচ্ছেদ ১৭৫ 


পালের ১২ আগষ্ট ভরধাম পরিত্যাগ কফবিলেন। কলিকাতা লোয়াব সাকু্লার 
“বাডস্থ নৃতন সমাধিক্ষেত্রে তাহা দেহ সমাহিত রভিয়াছে | 

কাল! 'আইনেব বিবোধী ইতবাজগণ জযযুক্ত হইলেন , ঘে আন্দোলনের 
বাড উঠিযাছিল তাহ। থামিয়া গেল? মগামন্তি বীটন পরণোক গমন কবিলেন ; 
পিন্ভ দেশীয শিক্ষিতদলের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিষ। গেশ। একতা 
€ খ[ন্দোলনের ছ্াব| কি ভয় ভ্া। ভাহাব। চক্ষেবক উপবে দোঁখলেন। 
ঈংবজগণ তাহাঁদেব চী২কাব-ধ্বনিতে কিূপে দ্ববন কাপাইয। ভুলিলেন, 
কিৰশে দেখিতে দেখিতে শত শত বাক্তি একত্র হইলেন, কিন্দপে দেখিতে 
এদখিতে ৩৬ হাজাব টাক। তুলিণেন, এ সমুদ্ধয যেন ছাষাপাজীব হয তাহা“দব 
নদ্নেব সম্মুখে অঙষ্ঠিত ভইল | বামগোপাল ঘোষ ই"বাজধিগেব অবলঙ্থিত 
শ]তির প্রাতব।দ কবাত 'এগ্রি-ভর্টিক্চালচবল পোসাভটাতে কিরগে ভাহাকে 
মপখ1শিত হইতে ভষ্ল ন্তাতা৪ সকলে অনগত আছেন । অনেকে সেই 
মপখানে মাপনাদিগকে অপমানিত বেধ করিলেন এই সকল কাখণে 
শঙ্ষিত দণেব মধ্যে বাজনীতিব আন্দোলনের ভন্যা সন্মিলিত হইবাব বাসনা 
গাবণ ভইল | তাভাব। খঝিপেন স্বদেশের ভিতেব জন্য মনবেত হএষ। আবগ্ক । 
(পু সমধে দেশী শিক্ষিত দপের মধ্যে দুইটি সভ। ছিল , প্রথমটি দ্বকানাথ 
ঠকুবেৰ প্রতিষ্ঠিত 821189] [21501901515 4১১৪০9০1110, ব। নঙ্গদেশীয 
জমাব সঙা। কলিকাভাধ অনেক ধনী খ্যক্তি ইহাব সভা ছিলেন। কি 
দ্বাবকানাথ বাবুব মুভ্্যুব পব ইহ। এক প্রকাব মৃত্য দশাধ পডিধাছিল। দ্বিতীষ 
সঞ্াটিব উল্লেখ অগ্রেঠ কবিথাহি, তাত। জর্জ টম্সনেব প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গেব 
“ব্রটিশ উপ্তিষ। সোসাহটা” | এপ প্রশ্ন উঠিল, উম সভাকে মিলিত কব। 
যাব কিন।? বামগোপাল ঘোষ, দিগম্বব মিত্র, প্রভৃতি কতিপয বাক্তির 
উ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে এ সম্মিলন কাখ্য সমাধ| ভগল। ১৮৫১ সালের 
৩১ অক্টোবব এক সাশাবণ সভা খবভত হৃইযা, উক্ত উভষ সভ। সম্মিলিত করিষ। 
শৃ্তমান “'ব্রিটিণ ইপ্ডিযান 'এসোপিযেশন” স্তাপিত হইল । তাশাব প্রথষ 
কমিটাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেই জানা যাইবে এ সভাব উদ্যোগকাবিগণ কিবপ 
সকল শ্রেণীব শিক্ষিত বান্ডিধিগকে সমবেত কবিতে সমর্থ হইযাছিলেন। উক্ত 
সভাব প্রথন ক মিটাভুক্র ঝ/ক্তিগণেব নামের তালিক। নিয়ে দিতেছি :₹__- 

বাচ্গ। বার্ধাকান্ত দেব-_-সভাপতি । বাজ। কাল।কষ্ণ দেব-__সহ সভ।পতি। 


ব্ান্জা সত্যশবণ ঘে।বাল। বাঁধু হবকুমাব ঠাকুব। 
বাবু প্রসন্নকুম।ব ঠাকুব। বাবু বমানাথ ঠাকুব । 
বাবু জযকষ্ণ মুখোপাপ্যাষ। বাবু আশ্ততোষ দেব। 
বাবু হরিমোহন সেন। বাবু বামগোপাল ঘোষ । 


বাবু উমেশচন্দ্র দ্ত-_(বামবাগান)। বাবু রুষ্ণকিশোর ঘোষ। 
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় । বাবু প্যারী চাদ মিত্র। 


১৭৩ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


বাবু শস্ুনাথ পণ্ডিত । বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব-_সম্পাদক ৷ 

বাবু দিগম্বর মিত্র__সহ সম্পাদক । 

ব্রিটিশ উত্তিযান এসোসিয়েশনেব প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটি প্রধান ঘটনা! 
সভাটি স্থাপিত হইবাযাত্র ইভাব শক্তি সকলেই 'অন্তভব করিতে লাগিলেন । 
ইংবাজ বাজপুকমগণ দেখিলেন দেশীষ সমাজেব শীর্ষস্থানীয ব্যক্িগণ 
আপনাদেব অভাব গভর্ণমেশেব গেচব কবিবাব জন্য এব দেশীধগণেব লব এ 
অবধিকাব বক্ষা কবিবাব জন্য বদ্ধ-পবিকব তইষাছেন। এদ্েশীবদিগেব প্রদ্ছি 
তাহাদের যে উপেক্ষাব ভাব ছিল তাত! তিবোতিত হহতে লাগিল । দেশে 
লোকেও জানিল, তাহাদেব হইয। বলিবাব জন্য লোক দীডাইযাছে। শুতবাং 
সকল শ্রেণীব ?লাকের দষ্টি এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভাব দিকে আকুষ্ট হইল। 
লোকে আশাব নযনে উত্ভাকে দেখিতে লাগিল । একথা এখানে মক্তকগে 
স্বীকাঁব কবিতে হউনে যে, ব্রিটিশ উপ্ডিযান 'এসোসিয়েশন সে সমষে সে আশ। 
প্রচুব পবিমাণে পুর্ণ কবিবাছেন ৷ যখন দেশের লে।কেব হই বলিপার কেই 
ছিল ন।, তখন তীশাবাই একমাত্র মুখপাত্র ভিলেন । লোঁকেব হইয়। নলিবাব ও 
তাতাদিগকে সন্ববিধ বাকী অতা।চাব হইতে বক্ষা কবিবাব জন্ত তাত।দেবভ 
একমাত্র শক্তি ছিলেন । স্বৃতবা* এই সভাব প্রতিষ্ঠ। সব্বশ্রেণীব মনে হষ 
ও আশাব সঞ্চাব +ঈপ্িল। 

১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাভিডী মহাশম্ব বদ্ধম।নে গেলেন বটে, 
কিন্ত সেখানে ৪ খনুদিন তস্থিব ভইষ। থাকিতে পাবিলেন ন।। কষেক 
মাসেব মধোন উাভাব উপবীত পরিতা।গেব গোলো যোগ উপস্থিত ভু ল। তাশাৰ 
উপবীত পধিত্যাগ সম্বন্ধে তই প্রকাব কিন্থদস্তী প্রচলিত আছে । প্রথম) 
তিনি কুষ্ণনগবেব বাটীতে তাহ।ব জনশীব সান্গখসবিক আ্াছ। ক্রিঘ। সম্পন্ন 
কবিতেছিলেন, এমন সময 'একটি বালক দৃবে দীভাইয। বাঁলতেছিলব 
“এদিকে ত বল। হয কিছু মানি না, ওদিকে শ্রাদ্ধ কর্তে বস হযেছে, 
পৈতাটী বেশ ঝুল্চে, ব।মনাই দেখান ভচ্জে 1” এই বাকাগুলি লাহিভা 
মহাশযেব কর্ণগোচব হইলে তিনি মৃম্ান্থটিক লক্্র। পাইলেন । এর বালকেব 
বাঁকাগুলি তাহাব 'অন্তবে শেলসম বিদ্ধ ভইল। বাক্য ওকার্যেব এক! 
যাহার]! জীবনেব মহামঘ্ব ছিপ, তীাতার পক্ষে এই ব্যঙ্ধোক্তি কি 
ক্লেশকব হইবাব সম্ভাবনা! এই ঘটন। হইতেই উপবীত পবিতাঁগের সংকল্প 
তাহাব মনে উপস্থিত হঘ। 

দ্বিতীয় ১৮৫১ সালেব পুজাব ছুটীব সময় লাহিভী মহাশষ 
নৌকাযোগে কতিপষ বন্ধুদহ গাজিপুবে গমন করিতেছিলেন। তাহার প্রিষ বন্ধ 
বামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বাঁস করিতেছিলেন। তাহার নিমন্ত্রণ, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিবার জন্যই, তাহারা গমন কবিতেছিলেন। 
পথিমধ্যে নৌকার মাল্লাদিগের দ্বারাই পাকা্দি কাধ্য করাইয়া আহারাদি 


অষ্টম পবিচ্ছেদ ১৭৭ 


চলিতেছিল। একদিন সহচবদিগেব মধো একজন কৌড়ক কবিঘ1! বলিপেন-- 
“এদিকে ত মাল্লাদেব ভাতে খ।ইতেছি, অথচ পৈতাটা বাখিয়! ব্রহ্গণয 
দেখাইতেছি, কি ভগ্ডামিই করিতেছি” বাকাগুলি কৌত্ৃকচ্ছলে কথিত 
হইপ বটে, কিন্তু তাহা লাহিভী মহ[শষেব চিতে বিষম গ্লানি উপস্থিত কবিল। 
তিনি তৎপুর্বে আপনাব উপবীতভটি নৌকাব ছত্রীতে ঝুলাইয| রাখিষাছিলেন , 
তাতা আব গ্রহণ করিলেন ন। | 

ভয পিব্বণেব মপো কোন ৪ বিবাদ দুষ্ট ৬ভতেছে ন।। উহা সন্ত 
যে, গাজিপুব যাত্রাব পুর্বে তিনি জননীর সান্বংসবিক 'পাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন 
কবিবাব জন্য রুণ্*নগবে গমন কবেন। সেখানে পুর্বোক্ বালকটিব 
নিক্ষপোক্কি শুনিতে পান। তাহা হইতেই ন্টউপলীত পধিত্যাগেব সংকল্প 
তাহাব অন্ববে উদ্দিত ভঘ। তৎপবে গাজিপুব যাত্রাদ।“পব ঘটনাটি ঘটে, 
তাভাতে সেই সংকল্পকে দুটীভূত্ত কবে। এরূপ একটি গ্রক্তব পবিবন্তীন মে 
একদিনে ঘটিযাছিল, তাভ। মনে ভয ন|। তাহ। জ্গীবনে অনেক দিলে 
স"গ্রামেব ফল। শাবও অনেকেব জীবনে এষ প্রকাব াবেই এইবপ 
পবিবন্তন ঘটিথ।ছে | স্তবাং উভাব জীবনেপ সেই প্রকার ঘটিষ। থাকিণে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

যাভা ভউক তিনি যখন উপবীত পবিতাগ কবিয়। বদ্ধমানে গ্রতিশিবুত্ত 
হইলেন, তখন এই ব্যাপাব লইয়া তুমুল আন্দোলশ উপস্থিত হভল। 
ভিন্দনম(জেব লোকে ধলবদ্ধ হইষ| তাভাব ধোপা নাপিত বন্ধ কিল 'ধসদ সীগণ 
তানাকে পবিত্তাগ বিল । তাভাব দ্বিতীধ পুত্র নবকুমাধ তখন শিশ্ত, 
তৎপুর্বব চৈত্র মাসে কলিকাত। সঙ্চবে তাহা ৭ জন্ম হইযাঁছিল। সেউ শিশুপুন্রেব 
বক্ষণাপেক্ষণ ও সংসাবেব সমুদয কাধা শির্বাতেব ভাব ত।হাব ব।ণিব। পন্বীব 
উপরে পড়িয। গেল। খিনি অপবেব কেশ একটু সভিতে পারিতেন না, সেই 
পাহিডী ঘভাশয যে স্বীয পরীর ক্লেশ দেখিষা অস্থিব তঘ। উঠিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য কি? তিনি জল বহ1, কাঠি কাট, বাজ্জাব কবা প্রভৃতি ভৃত্যেব 
সমুদঘ কাঁজ নিজেই নির্বাহ কবিত্ে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে এক দিনের 
জন্য ক্লান্তি বে করিতেন না, অথব। লোকেব প্রতি বিবক্ত বা বিদ্বেষ প্রকাশ 
ঝাঁঝতেন না । শ্রমেব অন্ন স্বখেই আহাব করিতেন , এবং অহরহঃ স্বকর্ভবা 
সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্ত লোকেব নিধ্যাতনেব সমূদঘ ভাব নিশেষ 
ভাঁবে তাহাব পত্ভীৰ উপরেই পডিত। পাডাব অজ্ঞ স্ীলোকদিগের অবজ্ঞান্ুচক 
নাকো ও আত্মীয় স্বঙ্গনের আর্তনাদে তিনি অস্থিব হইয| উঠিতেন। তাহার 
মনস্তাপ দেখিষ। লাহিী মহাশব ক্ষুপ্নচিত্বে বাম কবিতে লাগিলেন । 

লাহিডী মহাশয় ঘরে বাহিবে যেন প্রজ্ঞলিত অগ্নিকুণ্ডেব মধ্যে 
বাস কবিতে লাগিলেন। ওদিকে কুষ্ণনগবে এই উপবীত-ত্যাগেব কথ 
প্রচাবিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দৌলন উপস্থিত করিল। সেখানে 


১৭৮ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সমাজের লোক রামতন্থ বাবুকে হাতে কাছে ন! পাইয়া তাহার বুদ্ধ পিত। সাধু 
রামরুষ্জকে উঠ্ক্র করিষ। তূলিল। বিন| অপবাধে তাহাকেও অনেক নিধ্যাতন 
সহ কবিতে হইল। তীাহাব স্বভাব-নিহিত ধশ্মাগবাগবশত: তিনি উগ্রভাব 
ধাবণ কবিলেন ন| : পুত্রকে শান্তি দিবার পবামর্শ কবিলেন না; বা তাহাব 
প্রতি বল-প্রয়েগেব অভিসন্ধি করিলেন ন1, কিন্তু মবমে মরিয! মীনী 
হইয। রভিলেন। বহুদিন পবে লাভিভী মভাশয যখন আমাদেব নিকট 
তাভাব পিত্রাব এই সমযককাব ভাবের বর্ণন। পারতেন তখন দব দব পাবে 
দই চক্ষে জলধাব। বহিত। বস্ততঃ বলিতে কি আামবা তাহাতে একসঙ্গে 
পিতৃভক্তি ও নিঙ্গেব বিশ্বাসান্থপাবে কাধ্য কবিবাব সাহস উভষ যে প্রক।ৰু 
সম্মিলিত দেখিযাছি, তাহ। জীবনে ভূলিবাৰ নভে । 

বর্দমানেব আন্দোলন বশতঃঠ ভউক আথব। শিক্ষাবি ভাগেব বন্দোনস্ম 
বখতঃহই হউক 'একবৎসবেন অপিক কাল তিনি বদ্ধমানে থাকেন নাই । 
১৮৫২ সালে তিশি বাপি-উত্তবপাডাব উত"্ব।দী স্কুলেব ভেড মাষ্টাব হইয। 
আমিলেন। 

উন্তরপাডক্তে মআশিয। ঠ1হ।ব সামাজিক নিধাতিনেব ক্লেশেব কিঞ্চিৎ 
লখধ তই'ল । তাভান কলিঞাতাবাসী পন্ধগণ ন'ণ। প্রকাবে ভীহাকে সাভাষ্য 
কবিতে পাগিশেন | ইভাদেন মবো স্বগীম ঈশ্ববচন্দ্র নিগ্ভাসাগব মহাঁশষেব 
নাম পিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগা | বিছ্াসাগর মতাশয আজ পাচক ব্রাহ্মণ 
পাঠাউলেন , কাল পল।ইষ। গেশ। তিনি আবার পাচক যোগাড করি! 
পাঠাইলেন' ভিত্োেব পৰ কতা পলাইতে লাগিল, নিগ্াসাগর মভাঁশষ 
'আবাব প।ঠউতে লাগিলেন। এহছিন্ন গার্স্থা সামগ্পী সকল কলিকাতাতে 
ক্রু কধিয়। নৌকাযোগে প্রেবণ করিতেন , বন্ধুকে কোনগ অভাব অন্তভব 
কবিতে দিতেন ন।। এইবপে লাহিডী মহাশযেব দিন এক ্রকাব কাটিযা 
যাইত । উপবীত পবিন্যাগ কবিষ। তিনি যখন নিধ্যাতন হে1গ কফ্বিতেছ্ালেন 
তখন হিন্দুসমাজেব আত্মীষ স্বজনেব কথা দূবে থাকুক, তাহাব শিক্ষিত 
বন্ধুদিগেব মধ্যেও অনেকে তাভাকে পুনবাষ উপবীত গ্রহণের জন্য অন্করোধ 
কবিযাছিলেন, কিন্ তিনি সেৰপ পবামর্শের প্রতি কোনও দিন কর্ণপাত 
কবেন নাই । 

লাহিড়ী মহাশয যখন উত্তবপাড়। স্কুলেব প্রধান শিক্ষক বপে প্রতিষ্ঠিত 
তখন কলিকাতা! সনাজেব নব অভ্রাদযেব দিন | তখন চারিদিকে ইংবাজী শিক্ষা 
ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাব হইতেছে ; ব্রাহ্মলমাজ দেবেজ্রনাথ ঠাকুব ও অক্ষয়কুমাব 
দন্ত মতাশযেব নেতৃত্াধীনে উদ্দীষমান শক্তিবূপে উঠিতেছে , বং 
ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব ও অক্ষষকূমাব দর্ত বর্তমান গছ সাহিত্যেব স্ত্রপাত 
করিতেছেন । ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়েব “বেতাল পঞ্চবিংশতি" 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । তাহাতে স্থললিত বাঙ্গাল! গছ্য রচনার সুত্রপাত হয়। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৭৯ 


তৎপরে তিনি ১৮৪৮ স।লে “বাঙ্গালাব ইতিহাস,» ১৮৫০ শালে “জীবনচরিত” 
ও ১৮৫১ সালে "বোধোদষ” মুদ্রিত ও প্রচাবিত কবেন। ১৮৫১ সালে ও 
১৮৭২ সালে অক্ষষকুমাব দত্ত প্রণীত “বাহবস্তব সহিত মানব-প্ররৃতিব 
সম্বন্ধ বিচাব” নামক গ্রন্থদ্ষষ প্রকাশিত হয। পুর্বেবোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার 
দ্বার। বাঙ্গাল। গছ্যেব এক নবযুগেব অন বণ হল । পিশেষতঃ “বাহ্বস্তব” 
প্রচ।র যুনকদলেব মধ্যে এক নবভাঁবধকে উদ্দীপু কৰবে। ইহাধ প্রাবাোচনাতে 
অনেকে নিরামিষ ভোজন আরম্থ কবেন , এবং সামাজিক নীতি 9 চাবত্ 
সম্বন্ধে এক অঞুতপুর্রব পবিবত্তুন উপস্থিত হয । 

বাস্তবিক অক্ষষকুমাব দন্ত মঞ$্জাশয এই সমধে ব্গস্মাজের নেতৃগণেখ 
খখে একজন প্রপান প্ুকষ ভিলেন । 


অক্ষয়কুমার দত্ত 


ই ১৮২০ সালেব ১ল! শ্রাবণ দিবসে নবদ্ীীপেব সন্গিতি- চুপী নামব গ্রামে 
অক্ষবকুমাবেখ জন্ম ভয। উষ্চাব পিছাঁব নাম গীতান্থব দন্। ইহাব পিত] 
নিষয কম্মোপলক্ষে বলিকাতাব দক্ষিণ উপনগববর্ভী খিদিবপুব নাখক স্তনে 
প(স করিতেন । অক্ষষকুমাব সপ্ূম ধষ বযসে গুকমভাঁশযেব পাহঠশালতে 
বিদ্যাবস্ত কবেন। তংপবে দশম নষ বধ্ক্রম কালে উনি খিদিবপুরে নীত 
হন। সেখানে ইহাব পিত। ৪ পিতৃবাপুরগণ ন্২কাণপ্রচলিত বী]তি 
অন্তসাবে ইভাঁকে পাবসী ভানাতে স্শিক্ষিত কিবা প্রধাস পান। কিন্তু শিশু 
মক্ষষকুমাব মে ধিষষে এমনোঘোগী হইসা উত্ব।জী শিক্ষাৰ দন্ত অত্যধিক 
বাগ্রত। প্রক্কাশ কবিতে পাগিলেন । ইহাতে তীাসহাব অিভাবকগণ প্রথমে 
কতিপথ ইৎধাঙ্গী ভাষাবিজ্ঞ আন্মাযকে অন্রবে।ধ উপবোধ কবিযা উক্ত ভাবা 
শিক্ষ| বিষষে তীভাঁধ সম্ায়ত। কফবিতে প্ররুত্ত কবিলেন। তাহাতে তিনি 
আশান্বূপ শিক্ষ। কবিতে ন। পারিয়া ছুঃখিত হইলেন। অমূলা সময চলিঘা 
যাইতে লাগিল, অথচ পাঠে 'অল্পই উন্নতি দ্ৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক 
অক্ষষকুমাব ইৎবাজী। বিদ্বালয়ে প্রবিষ্ট হইবাব জন্য ডিডিয়। পডিলেন , এবং 
খিদিরপুবে শ্রীষ্টায মিশনাবিদ্িগেব একটি অবৈতনিক বিচ্যালষ স্থাপিত হইলে, 
গুকজনেব অন্তমতিব অপেক্ষ! না কবিয়াত তাহাতে গিষ। ভি হহলেন। 
ঈশাতে তাহার অভিভাবকগণ উতৎকন্তিত ভইয! তাহাকে কণিকাতাতে 
রাখিঘা গৌবমোহন আলট্যেব (প্রতিষ্ঠিত ““ওরিয়েণ্টাল সেখিনাধি” নামক স্কুলে 
ভপ্তি করিবার বন্দোবস্ত কবিলেন। তখন শাহাব বযঃক্রম ১৬ বসব হইবে । 

স্কুলে পদার্পণ কবিধাই দত্তজ মহাশয় শিক্ষা বিষষে 'আশ্চধ্য অভিনিবেশ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহার জ্ঞানের বুভ্ুক্ষ। যেন কিছুতেই মিটিত 
না। স্কুলের পাঠ্যগ্রন্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হাতে পাইতেন, 


১৮০ বাষতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


অভ্র ক্ষধাব সহিত তাহাব উপবে পডিতেন এবং তাহাকে অধিগত না। 
কবিঘা নিবৃত্ত হইতেন ন]। 

পবিতাপেব বিষয় এই, অচিবকালের মধ্যে পিতৃবিযোগ হওযাতে উহাকে 
লেখা! পড়া ছাডিতে হইল । আডাই বসব কি তিন বৎসবেব অধিক কাল 
বিছ্ভালযে থাকিতে পাবেন নাউ। তৎপবে একদিকে যেমন আবাধ্যা দননীেবীব 
ভবণপোষণার্থে অর্থোপাজ্জন চেষ্ট। ও তজ্জনিত দারিদ্রোর সহিত সংগ্রাম, 
অপব দিকে সন্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্যকাদি সংগ্রহ কবিষা জ্ঞানোপাজ্জন 
চেষ্ট, তুই এক সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিবপ ক্লেশে দিন যাপন কবিঘা তিনি 
জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন তাহ1 স্মবণ করিলে বিশ্মিত £ইতে তয়। এট, 
সমযে তিনি যে যে বিষয শিক্ষ। করিতে মাবস্ত কবেন ন্মধ্যে সংস্কত ভাম। 
একটি । তিনি একাগ্রত্ু।ব সহিত কতিপয পণ্ডিতেব নিকট পাঠ করিধ। সংস্কৃত 
বাকরণে বিশেষ বাখপঞ্ডি লাভ কবিযাছিলেন। 

তংপবে কিছুদিন বহু দাবি্রাভোগ কবিয়। ১৮৪০ সালে তব্রবোধিনী সভ। 
কর্তৃক স্থাপিত তত্ববোধিনী পাঠশাল।তে ভ্ঁগোল ও পদার্থবিগ্যার শিক্ষকত। 
কার্ধা লাভ করেন। কবিবর ঈশবচন্ত্র গ্রপ তাহাকে সঙ্গে কবিষ। ভন্ববোধিনী- 
ভার অধিবেশনে লইঘ। যান এবং তাতাবই উৎসাহে জিনি উক্ত সভাব 
সভ্যশ্রেণাতুক্ত ভইঘাছিলেন । তত্ববোধিনী পাঠশালা শিক্ষকৰপে তিনি 
প্রথম মাসে ৮৯ তৃতীয় মাসে ১০. ও ত২পবে ১৪২ টাকা কবিযু। মাসিক 
বেতন পাইতেন। তদনন্তব ১৮৪৩ সালে, তব্ববোধিনী পত্রিকণ প্রকাশিত 
হইলে ইশি তাতাব সম্পাদক নিযুক্ত ভন। 'এই তন্রবোপিনীব সংশ্রবই তাভ।ব 
সর্ধনি্ উদ্নতিব মূল কাবণ হঈল | এতন্্বাব| এক দ্িকে যেমন তীাহাব আয 
বুদ্ধি তল, অপব দিকে তেমনি প্রশস্ম জ্ঞানেব দ্বাব তাহার নিকটে উন্মুক্ত 
ভউল। 'এই মষযে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত ছ্যান্রৰগে 
অধাষন কবিষ। ভাছ্দলিছ্য।, 'প্রাণিতত্ববিদ্যা, বাসাযনবিছ্য। প্ররূতিক পশিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ কবিয়াছিলেন। তগ্ডিন্ন তিনি তত্ববোরিনী 
সভাব সাহাযো ভুবি ভুবি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিষা পাঠ করিতে লাগিলেশ। 
তব্ববোধিনাব সম্পাদন ভাব গ্রতণ কবাতে যে মানুষ যে কাষ্যেব উপযোগী নেন 
তাহার হুস্তে সেই কাধাউ আসিল । তিনি পরদোন্নরতি ও পনাগমেব বাসন 
পরিত্যাগ পুর্ববক নিজেব ও দেশীষগণেব জ্ঞানোননতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ 
করিলেন । তনব্ববে।ধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হুইব1 দঈাডাউল। 
তৎপ্র্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশী সংবাদপত্র পকলের অবস্থা কি 
ছিল এনং অক্ষমকুমার দত্ত (সেই সাহিত্য-জগতে কি পবিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন 
তাহা স্মবণ করিলে, তাহাকে দেশেব মহ্োপকরী বন্ধু না বলিয়৷ 
থাক। যায় না। “বসরাজ”, "যেমন কশ্ম তেমনি ফল”; প্রভৃতি অন্লীলভাষী 
কাগজগ্তলি ছাড়িয়া দিলেও “প্রভাকর” ও “ঘভাক্কবের” ন্যায় ভদ্র ও 





অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৮১ 


শিক্ষিত সমাঙ্ছেব জন্ত লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল কব্রীড়াজনক 
বিষয় বাহির হইত, যাহ! ভদ্রলোকে ভদ্রলৌোকেব নিকট পাঠ করিতে 
পারিত না। এই কাবণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিবোজিওন শিষ্যগণ 
স্বণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও কবিতেন ন।। কিন্তু অক্ষধকুমাৰ দত্ত 
সম্পাদিত তত্ববোধিনী যখন দেখ। দিল, তখন তাহাব! পুলকিত তইয। উঠিলেন। 
ধামগোপাল ঘোষ একদিন লাভিভী মহ্াশষকে বলিলেন_-বাম্তন্ত । বাযতগ1 
বাঙ্গাল] ভাষাষ গ্ভীব ভাবেব বচন। দেখেছ ? এই দেখ», বলিষ। তব্বনোধিনী 
পাঠ কবিতে দিলেন। 

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পধাস্ত অক্ষঘ বাবু দক্ষত। সহভকাবে 
“তন্ববোপিনীন সম্পাদন কাষো নিযুক্ত ছিলেন | ইতিমধো অর্থোপাজ্জনেব কত 
উপাষ তাহার শুস্তেব নিকট আমিযাণে, তিনি তাঙাব প্রতি দৃক্পাত এ কবেন 
নাভ। এই কাধো তিনি এমনি নিময় ছিলেন “স, এক এক দিন 
জ্রান1ালোচনাতে ও তত্ববোধিনীব প্রবন্ধ লিখিতে সমস্ত ব।াত্র অভিপাভিত ভইযা 
যাইত, তিনি তা»! অনুভবও কবিতে পাবিতেন ন1। 

এই কালেব মণ্যে "অক্ষ বাবু আব একটি মহৎ কাস্য সংসাধন 
কবিধাছিলেন, যে চন্য তাভাব নাম ব্রাঙ্গলঘাজেব ভতিপুত্তে চিবস্মবণীয 
ভউয।থাকিবে। ব্রাঙ্গলমাদেব পশম অগ্রে নেদান্ুধম্ম ছিল। ব্রাঙ্গগণ বেদেব 
অভ্রান্থতাতে বিশ্বাস কবিতেন | অক্ষষকুমাৰ দন্ত মভাখয এই উভষের প্রতিবাদ 
কবিষ। খিচাব উপস্থিত কবেন। প্রধানতঃ তীাভাবই প্রবোচনাতে মহৃষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব উভষ বিমষে গভীব চিন্তা ও শাস্ান্তসন্ধানে প্রবৃত্ত হন । 
তাহ।ব প্রতি অগ্রে বর্ণন কবিষাছি, হিনি সভভ্রে স্বীয অবশণন্বিত কোনও মত 
স। ক।ধ্া্রণ।লী পবিবর্ধন কবিতেন ন]। শীত্র কিছু অবলম্গন কবিতেন ন।, কবিলে 
শীঘ্র াযাডতেন ন। | আধ্যাম্মিক দ্ষ্টিতে, ঈশ্ববীলোকে, বহু পবীক্ষাব পব কর্তবা 
নির্ণধধ কবিতেন , এবং একবাব যাহা নিণ্ণাত ভহত তাহ। হইতে সহজে 
বিচলিত হইতেন না। অশ্ুতরাং তাহাকে বেদান্ধম্ম ও বেদেব অভ্রান্থত। 
হইতে বিচলিত কবিতে অক্ষষ বাবুকে বহু প্রযাস পাইতে ভইধাছিল। ১৮৫০ 
সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয বন্ধ অনুসন্ধান ও চিস্তার পব অক্ষ বাবুর 
অনলম্িত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিম়া, বেদাস্তবাদ ও বেদেব অভ্রান্ততা1 বাদ পরিত্যাগ 
কবিলেন। তাহার সাভায্যে "ত্রাহ্মধশ্ম” নামক গ্রন্থ সংকলিত তইল, ইহা 
চিবদিন মভষিব ধশ্মজীবনেব পরিণত ফল স্বন্ধপ বিদ্যমান বহিয়াছে । যে ১৮৫২ 
সালের কথ! কতিতেছি, তখনও এই যহ1! পবিবর্তন ব্রান্ষসমাজকে ও সমগ্র 
বঙ্গদেশেকে আন্দোলিত করিতেছে । তখনও দত্তজ মহাশয় স্বীয় মতের 
কয় দেখিয়। মহোৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাতে 
তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ সকলকে পুর্ণ করিতেছেন। 

ইহার পরেও অক্ষম বাবু কয়েক বৎসর কার্ধযক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন 


১৮২ বাসতনম্ লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


মধ্যে নম্মাল বিদ্যালয স্থাপিত হইলে কিছুধিনের জন্য তাহাব শিক্গকত" 
কবিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাঁব প্রিয় তত্ববোধিনীব সংশ্রব একেবাবে 
পবিত্রাগ কবেন নাই । অবশেষে ১৮৫৫ সালেব আযষাঢ মাসে সন্ধার পব 
এক দিন ব্রাঙ্ষপমাজের উপাসনাতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
মুচ্ছিত হুউঘা পন্ডিযা যান। তখন অনেক যহ্ে তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল 
বটে, কিনব তুই দিবস পবে 'একদ্িন তবোধিনীব প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন 
সমধে মস্যিক্ষেব এব প্রকাব অভভন্তপূর্ন্ব জাল]! হওযায লেখনী তাগ কবিতে 
বাধা হইলেন । তদ্রবধি সে লেখনী আব ধাধণ কবিতে পাবেন নাই । 

আশ্চধ্য জ্ঞানস্পৃহা ! 'আশ্চর্ধা কাযাশক্কি । ইহাব পন এক প্রকাঁৰ জীবন্মৃত 
অবস্থাতে থাকিযাও তিনি অনেক গ্রন্থ বচন] কবিষাছেন । অধিক কি তাহা 
“ভাব ভবধীধ উপাসক সম্প্রদাষ” নামক ক্ুবিখ্যাত « পাণ্ডিভাপুণ গ্রন্থ "এক 
অনম্থান্েউ সংক্লিহ | ভাহাব মুখে শুনিথাতি তিনি প্রাতঃক!লে, শনি 
সময়ে শযাতে শযন করিনা কোনএ দিন এক ঘণ্টা কোনপ্ [দন দে থণ্ট। 
কবিষা মুখে মুখে বলিতেন এবং কেহ লিখিয| লই, এইৰপ কবিষ| এ সকল 
মহাগ্রন্থ সংকলিত ভইযাভিপ । 

জাননেন অবসান কালে তিনি বালি গ্রামেব গঞ্জানীববন্তী 'এক 
উদ্চানবাটীতে খাকিখ|! এইকপে গন্ধ রচন। কাখিতেন , এব অবশিষ্ট 
কাল উদ্ধিদ-তরবেব মালোচন। ৪ সন্1গত বক্িদধিগেব সাততও জ্ঞানান্শাশনে 
কাটাভঙেন। সেখানে ধাঞ্গাল। ১২৭৯৩ বা ইৎ ১৮৮৬ সালের ১৪উ লৈ) 
ভাঙার দেভাম্থ হম। 

এদিকে যে ১৮৫২ স্মলে লাহিডী মন্তাশষ উত্তবপাডাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
সেহ সময়ে [ত্রটিশ হগুঘান এসোসিষেশনেব স্থাপন, বঙ্গসাভিত্যেব নিকাশ, 
তব্রবোশিন1] পরতিকাব অভাদয ও ব্রাহ্মপম।জেব যত-পিপ্র কেবলমাত্র এইই 
সকলই যে বঙ্গপমাজর্ষে আন্দোলিত কবিভেছিশ তাহা নহে, আব একটি 
বিশেষ কাবণে তখন কলিক।ত। সমাজে ঘোব আন্দোলন উপস্থিত হহ্যাছিল। 
তাভাব কিঞ্চিৎ বিববণ ও ঘে শক্তিশালী পুরুম তাহাব নেত। হইযাছিলেন, 
তাহ।ব জীবনেবণ্ কিঞ্চিৎ বিববণ দেওয়া আবশ্যক বোন হইতেছে | 

হীব। বুপবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গনা তখন কলিকাত। সহবে বাস 
করিত। এ হাব! বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীষ স্বীলোক ছিল । হীবা সহবেব 
অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংস্থষ্ঠ হইযাঁছিল। অন্থমান করি ১৮৫২ 
সালের শেষে বা ১৮৫৩ সালেব প্রাবন্ডে হীবা আপনার একটি পুত্রকে, 
(নিজ গরজাত কি প।লিত তাহা জানি না, ) তদানীস্তন হিন্দুকালেজে ভগ্ঙি 
করিবার জন্ত পাঠায | ইহাতে বাবাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসন্তান বলিযা কালেজে 
ভন্তি করা হইবে কি না, এই বিচাব উঠে। এরূপ শুনিতে পাই, তাহাকে 
তত্তি করা হইবে কি না এই বিষয় লইয়া! তদানীস্তন এডুকেশন কাউদ্দিল ও 


অষ্টম পবিচ্ছোদ ১৮৩ 


হিন্্ুকালেজেব ম্যানেজিং কমিটাব মধ্যে মতভেদ ঘটে । সেহ মতভেদ সন্থেও 
ব!ঃলকটিকে ভগ্টি কবান্তে সহরেব 'দীয হিন্দু ভদ্রলোকদিগেব মধ্যে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হয। ওয়েলিংটন স্কোযারেখ দন্তপবিবারেশ স্থবিখাভ 
বংশপধব বাজেজ্জ্র দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সাবথি হইয।, এভ ১৮৫৩ সালেব 
শেষে না ১৮৫৪ সালেব প্রাবচ্ছে, তিন্টু মেট্রপাশিটান কালেজ নামে এক কালেজ 
গ্াপন ধবেন। সিন্দবীয।পটীস্থ স্গ্রাসদ্ধ গোপাল মলিকেব বিশাল প্রাসাদে 
এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয। হতঃপুর্বে কাপ্সেন ভি- এল. রিচাঙসশ এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি মামনি (বাটন ) বেপুন সাহেবেখ সহিত শিবাদ 
কবিষ| গণশমেন্টেব শিক্ষ। বিভাগ ভ্ঈতে অবগত হইযাছিশেন ! খান নাবু 
্টাশাকে এ কালেছেব অধ্যক্ষানযুক্ত +বিলেন । 

ক+ (পেন লাতেব ধ্গদেশষ সৈন্লাধিভাগের কর্ণেল টি টি পিচ।ডলনের পুজ। 
[তশি ১৮১৯ সালে পঙ্গদেশীয সেম্তধিভাগে প্রবেশ করবেন । ১৮২২ সালে ভিনি 
'একখ।ান কপিভাপুস্তক প্রক।খ কখেন এবং কবিত্রথাততি লাভ কবেশ। ১৮২৪ 
স।লে স্বাস্থ্্েব জন্য ইংলণ্ছে প্রতিনিবন্ত হতইয। হত্পব বসব আব একখানি 
কাবা গ্রছ প্রশ্ক।শ কবেন * তাহাতে দেশে বিদেখে তাভাব স্রখাাতি বাহিব ভয। 
১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিমা তিনি মাসিক পত্রিকদি সম্পাদন ছ্বাবা অ।বও 
খ্যাতি পাভ বেশ । তৎপবে এদেশে মাগমন কবেন। ১৮৩৬ সালে গিনি 
শিন্দুক।লেজেব স।ভিভ্যাধধাপকেখ পদে নিনুক্ত »ন। এহ সমমে ভাবতীয 
যুবকগণেব পাঁঠোপযোগ! কষেকখানি কাব্য গ্রন্থ সংগ্রভ করিখ। প্রকাশ করেন। 
সে সমযে ধাহাবা তাহাব নিকট উতরাজী সাহিত্য পাঠ কবিষাছেন তাহাব। 
আব সে কথ। জীপনে ুলিবেন ন।। কিন্তু ক।প্েন সাহেবের স্বভাব চরিত্র 
সম্বন্ধে লোকে শান। কথ। কৃতিত। এমন কি কখনও সেই বিষয় লহই| 
কালেজেখ হাজ্রেবাঞ উপভাস বিদ্রাপ কবিত। কগ্তেন াতেবেব আব একটি 
দোষ ছিল, তিশি বড বাবু ছিলেন , আয ব্যযেব সমতাব প্রতি কখনও দুষ্ট 
বাখিতেন না। হহাব ফল স্ববপ খণজালে জডিত ভইয়। পড়িযাছিতোন। 
এই কাবণে এডুকেশন কাউন্সিলেব সভাপতি মভাত্ম। বেখুনের সহিত 
তাহার খিবার্দ ডপস্তিত হয। বেখুন তাহাকে সাধধান ভহতে পবাধশ 
দেশ, কাপ্তেন সাহেব ত।হাতে বিবক্ত হইয়। কম্ম পরিত্যাগ কবেন। 

যাহ। হউক কাঞ্খেন সাহেবকে অধ্যক্ষ কবিষা মভ। সমারোভে হিন্দু 
মেট্রপলিট।ন কালেজেব কাধ্যারশ্ত হয। এ বালেজ কযষেক বংসব মাত্র 
জীবিত ছিল , কিন্ত প্রতিষ্।কালে হহ! কলিকাতা স্থ হিন্দুসমান্দকে প্রবলরূপে 
আন্দোশিত কবিধাছিল। ন্বগায় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পরব্ভী 
সময়েব অনেক খ্যাতনাম! ব্যক্তি ইহার ছাত্রদলে প্রবিষ্ট ভইকয়াছিলেন। যে 
বাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাভাবাসীর স্থুপরিচিভ “রাজ! বাবু * এই কাধ্যের প্রধান 
সাবি ছিলেন, তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 


১৮৪ বামতন্গু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 
নাজেজ্ দত 


রাজেন্দ্র দত স্থপ্রপিদ্ধ অক্র,ব দত্বেব পবিবাৰে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। অল্প বসেই ইহাব পিত। পার্বতীচবণ দত্তেবক পবলোক হওয়াতে 
তাহার জোষ্ত[ত দুর্গাচবণ দত্ত তীঙার অুভাবক হন | দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয 
তাহাকে সব্বাগ্রে ড্রমণ্ড সাহেবধেব স্থাপিত স্রপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভভ্ভতি কাবয়। 
দেন। সেখানে কিছুাদন পডিষ| তিনি হিন্দুকীলেজে যান। সেখানে গিয। 
বামতচ্থ লাভিডী প্রড়তি সমাধ্যাধী ভিবোজিওশষ্যদলেব সহিত তাহাঁব পবিচষ 
ও আত্মীয়তা জন্মে । হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয| তিনি কিছুদিন মেডিকেল 
কালেছেব অিবিক্ত ছাত্রৰপে সেখানকাব উপদেশাদি শ্রব্ণ কবেন। সেই 
সমঘ হইতেই উহ।ব চিকিত্পাবিদ্চ।ব প্রতি বিশেষ অলবাগ পঞ্ঠ হম, এবং বোধ- 
হয মনে মনে 'এভ সংকল্প জন্মে যে, চিকিৎসাব দ্বাবা লোকেব ছুঃখহ বণবপ 
পবোপকাবত্রতে আপনাকে অপণ কবিবেন। খি্ষিষকাষ্যে প্রবৃত্ত ঠভষ। 
কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানেব কাজ কবিষাছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয 
অভীষ্ট কর্তপ্যপথ তইতে কিছুতেই ইভাকে বিচলিত কবিতে পাবে নাই। 
এই সময়ে পরলেো।কগত ক্প্রাসদ্ধ ডাক্তার দ্গাচবণ বন্দোপাধ্যাাঘ যহাশয়েব 
সহিত সমবেত হইম1| স্বীায ভবনে একটি এলোপ্যাথিক ওঁধধালয স্থাপন 
কবিষ। দীন দখিঞ্রেব চিকিৎস। ৭ 'গ্মপধ বিতরণ আবস্ত কবেন। সে সময়েব 
লোকেব। খলেন এই কানা দ্বাবা তিনি সতবে এলোপাথিক চিকিৎসাব 
বৃহুলপ্রচাব কবিযাভছিলেন। 

এই কাযা ব্যাপুত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব দ্দিকে 
তাভাব দৃষ্টি আরুষ্ট ভইল। এই সমযে কযেকজন সুবিখ্াত ইউরোপা 
ভোমিওপ্যাথিক ডাভ্ত।ব এদেশে আমিলেন । তন্মধো [00 00006 
অর্পিকতর প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছেন। রাজ| বাবু 70£. 7021016 কে সহবে 
প্রতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য বিশেষ চেষ্ট। কবিযাঞছিলেন। তাহাব তত্বাবধানাদীনে 
একটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্বাপন করিয! বিধিমতে হোমিওপাযাখির 
প্রচাবে প্রবৃত্ত হইবাছিলেন | দুঃখেব বিধয এই হাসপাতালটি বহুদিন স্থাযী হয 
নই। কিন্তু বাঙ্জা বাবু তাহাতে ভগ্নোন্যম ভন নাই। শুনিতে পাই তাহারই 
চেষ্টটতে ও ত।নীন্ন গবর্ণব জেনেরালেব সহাধতায 701. 00107061০ 
কলিকাত। সবের প্রথম হেলথ. অফিসাব নিযুক্ত হন। 

হোমিওপ্যাথিব চচ্চা করিতে গিষা তাহা মনে এই বিশ্বাস দু হইয়াছিল 
যে, এই চিকিৎস! প্রণালী দ্বাবা তিনি দবিদ্রজনের বিশেষ উপকার কবিতে 
পাবিবেন। এই সংস্কার চিরদিন তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় 
পর্যন্ত তিনি সেই ৰিশ্বাস অন্ুসারে কার্য করিয়াছেন । 

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেট্রপলিটান কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর 


অষ্টম পবিচ্ছেদ ১৮৫ 


চইযাছিলেন, তাহ। অগ্রেই বর্ণন। কবিম্বাছি। বল বাহুলা সেজন্য তাহাকে 
শেক অর্থের ক্ষতি শ্বীকাব করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মেট্রপলিটান 
কলেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই, গভর্ণমেণ্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, 
হন্দুকালেজেব স্কুল বিভাগে হিন্দুসন্তাঁন ভিন্ন অন্ট্ে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 
কন্ধ কালেঙ্গবিভাগের দ্বাব সর্ধবশ্রেণীর জন্ত উগুক্ত থাকিবে । তদ্রনন্তব হিন্দু 
'ম্রপলিটান কালেজেব স্বতন্ত্র সভার কারণ চলিষ। যাধ এবং তাত। কেক 
বখসর থাকিযাই বিলুপু হয়। 

বাজ! বাবু শেষ দশ।য 101. 82118)কে সহায় করিষ। হোমিওপ্যাথিব 
প্রচাবে ও পরোপকাবে প্র।ণ-মন নিয়োগ কবিয়াছিলেন। দিনে নিশীথে 
বোগশয্যার পার্খে যাইবার জন্য কেহ ডাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্তত 
হইতেন , এনং দ্রিনেব পব দিন বিন। ভিজ্জিটে, অনেক সমষ নিজ ব্যয়ে 
গষা বোগীব চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বাব তাহার 
গাঁডিতে, তাহাব সঙ্গে বোগী দেখিতে গিযাছি ও তিনি কিবপ একা গ্রতাব 
পভিত চিকিৎস| করিতেন তাহা দেখিয়াছি । রোগীকে বাচাইবার জগ্চ 
সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনেব সঙ্গে সেই সমছুঃখস্থখত। আব দেখিব না । 
এইবপ পবোপকাব ব্রতে বত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন মাসে 
তিনি ভবধাম পরিত্যাগ কবেন। 

আর একটি বিষষেব উল্লেখ করিলেই বর্তমান পবিচ্ছেদেব অবসান হয়। 
সেটি ইষ্ট ইপ্ডি। কোম্পানির ডাইরেক্টাবদিগেব ১৮৫৪ সালে শিক্ষাসম্বন্ধীস 
পত্র। উক্ত সালে ইংলও হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে। এক্প' 
শোনা যাষ এ আদেশ পত্র বচন বিষষে ন্থপ্রসিদ্ধ জন ষ্রযার্ট মিলেব হস্ত ছিল। 
&ঁ পত্রে ভাইবেক্টাবগণ ভারতীয় প্রজ্াকুলেব শিক্ষাবিধানকে তাহাদেব 
অবশ্ত-প্রতিপাল্য কর্তব্য বলিয! নির্দেশ করেন ১ এবং এদেশে শিক্ষা-বিস্তাবেব 
উদ্দেশ্তটে নিম্নলিখিত উপাযষ সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। 
(১) শিক্ষাবিভাগ নামে রাজকাধ্যেব একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংগঠন , (২) 
শ্লাদেশিক রাজধানী সকলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন , (৩) স্থানে স্থানে নর্দালস্কুল 
স্কাপন ; (৪) তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত স্কুল ও কালেজগুপির সংরক্ষণ ও 
তাহাদের সংখ্যা বর্ধন ১ (৫ ) মিভলম্কুল নামে কতক নূতন শ্রেণীর স্কুল 
স্বাপন ) (৬) বাঙ্গাল। শিক্ষা জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গাল শিক্ষার উন্নতি 
বিধান ১ (৭) প্রজাদিগেব স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহাধ্য-দান প্রথ! প্রবর্তন । 
১৮৫৮ সালে ভারতরাজ্য মহারাণীর হস্তে আসিলে ঘখন ষ্টেট সেক্রেটারির পদ 
স্ষ্ট হইল, তখন ডিবেক্টারগণের অবলম্থিত পূর্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উভয় পত্রকে এদেশীধ শিক্ষাকাধ্যের স্থদ্ঢ ভিত্তি 
বলিয়! গণন! করা৷ যাইতে পাবে। 

১৮৫৫ সাল হইতেই নব-প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর ফল দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ 


১৭ 


১৮৬ র|মতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টাবের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজকার্যের 
এক বিভাগ সংগঠন করা হইল ; স্কুল সকল পরিদর্শনের জন্য একদল ইন্স্পেক্টার 
নিষুক্ত হইলেন ; স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তত কবিবার জন্য নশ্মীল বিস্যালম় 
সকল স্থাপিত হইল , গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহাধ্য পাইয। নানাস্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত 
ইংবাজী স্কুল সকল দেখা দিতে লাগিল, এবং গ্রামে গ্রে মিডিল স্কুল ও 
বাঙ্গাল। স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই সকল পরিবর্তনে মধ্যে লাহিভী মহাশয় উত্তবপাড। স্কুলে একাগ্রতাৰ 
সহিত স্বকর্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত বহিলেন। মে সমযে ধাহাবা তাহাব 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের অনেকেব মুখে শুনিয়াছি যে, তাহাব পাঠনাব বীতি 
বড চমৎকাব ছিল। তিনি বৎসরের মদো পাঠাগ্রন্থের সমগ্র পডাউয়1 উঠিতে 
পারিতেন না। কিন্ত যেটুকু পডাইতেন, সেটুকুতে ছাত্রগণকে এরূপ ব্যুৎপন্ন 
কবিয়! দিতেন যে, তাভাঁব গুণে পরীক্ষাকালে ছাঁত্রগণ সন্তোষজনক ফল 
লাভ কবিত। ফলতঃ জ্ঞাতবা বিষয় যোগান অপেক্ষ! জ্ঞান-স্পহ। উদ্দীপ্ত 
করার দিকে তাহার অধিক যত্ব ছিল। বিশেষতঃ যখন ধশ্শ বা নীতি বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিবাব অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহাব। ভইয়! 
যাইতেন। নীতির উপদেশটি ছাত্রগণের মনে মুত্রিত কবিবাব জন্য বিধিমতে 
চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহ! বলিতেন তাশাব পশ্চাতে তাহার প্রেম ও 
উৎসাহ-পুর্ণ হৃদঘ এবং সর্ধ্বোপবি তাহাব জলন্ত সত্যনিষ্ঠা-পুর্ণ জীবন থাকিত, 
স্তরাং ভাহাৰ উপদেশ আশুনেব গোলাব ন্যায় ছাত্রগণের হৃদয়ে পড়িষা 
স্থমহৎ আকাজ্ষাব উদয় কবিত। এই সময়ে ধাহার। তাহার নিকটে পাঠ 
করিয়াছিলেন, তাহাবা সেদিনের কথ] কখনই ভুলিতে পাবেন নাই । 

লাহি্ডী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পথ্যন্ত উত্তরপাড স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকেব কাজ কবিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাহার 
লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে চুই কন্তা জন্মগ্রহণ কবে। ১৮৫৪ সালে 
লীলাবতী ভূমিষ্ঠা হম্স, ১৮৫৬ সালে ইন্দুমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অল্পকাল 
'ছিলেন তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণেব কিবপ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সম্্থ 
হুইয়াছিলেন. তাহার নিদর্শন নিম্নে গ্রদত্ব হইতেছে। এস্থুলে তাহাব স্থতি 
চিরজাগ্রত রাখিবার জন্ত তাহার অন্গবক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসব পরে উক্ত স্থুলখুহে 
যে প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধত কবিয়া দেওয়! যাইতেছে । 


নবম পরিচ্ছেদ ১৮৭ 


শাাও পাঞঠছালাা 7০0 পরা পাতা 0ত ০0 
8৪280 227,010 0 ঞলাতো 


5 200৮9811115 5006৬1৬114০ 07768750110 7009105 
8৯৩2110165৭ 0677765৮০৮6, (53811701056, ৮1৭0 ৮6৭58/10৭ 
17171271716 115919160) 1৭71761৭, ৬%111076 11152092575 096 71716 
(৩7687৯50110 180 185270 1856, ৪ 17115 ৮০৬1৭০ 
০836 6০ াালাপ, ৪1715 50010 171161700 06 11530007101, 
৬1110112116 01655 771716 শ6বি6 | ধা 810৭ 010৭0515006 
বাত হাতা 50৩2২516 হাথ 0 2৮৮65900210, 
116 115ঞাাা ডা।0৮৮৮ 10৭ 06176 1৭76170507,707165 হাশ শো 101৭5, 
১071716৬101 06 17176 09117 80৭0 5909৬ 56 20 
87112 5১/419155 06711609916 10166771187 1716 6602 


13011 10609770627 1813 : 10152, 42884251898. 


লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষকতা কিৰপ ফলদাযক হইয়াছিল উক্ত প্রস্তর- 
ফলকই তাহাব প্রমাণ । 


নবম গরিচ্ছ্দ 
বিস্তাসাগর-যুগ্ধ 


এক্ষণে আমরা ব্সমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ কবিতেছি, তাহার 
প্রধান পুরুষ পণ্ডিতবব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব। এককালে রামমোহন রায় 
যেষন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী আদর্শপুরুষণপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন এবং তাহার পদভরে বঙ্গসমাজ কীপিয়। গিযাছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই স্থান অধিকাব কবিয়াছিলেন। মানব-চবিত্রের প্রভাব যে কি 
জিনিস, উগ্র-উৎকট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধৰবলে হীন হইয়াও যে 
সমাজমধ্যে কিবপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমব। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়কে দেখিয়া! জানিয়াছি। সেই দরিত্র ব্রাহ্মণেব সন্তান, ধাহার পিতার 
দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সমস্থ 
অদ্ধীশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গলমাজকে কিরূপ 
কাপাইয়! গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে মন বিন্মিত ও ত্তন্ধ হয়। 'তিনি এক 


১৮৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ 


সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন-_-“ভারতবর্ষে এমন বাজ। নাই যাহার নাকে এই 
চটীজুতীশ্ুদ্ধ পাঁষে টক কবিয়া লাখি না মারিতে পারি।” আমি তখন 
অনুভব কবিষাছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা 
বলিম্াছিলেন তাহ! সত্য | তাহাব চবিত্রেব তেজ এমনি ছিল যে, তাহার নিকট 
ক্ষমতাশালী বাজারাঁও নগণা ব্যক্তির মধ্যে । সেই চবিভ্রবীর পুরুষের সংঙ্গিপ্ন 
জীবনচরিত দিয়া এই পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিতেছি, কারণ একদিকে লাহিডী 
মহাঁশযেব সহিত অকপট মিত্রত৷ হুত্রে তিনি বদ্ধ ছিলেন, অপব দিকে বজদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্ধবপ্রধান পুরুষ ছিলেন। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্দ্ বিষ্ভাসাগর 


বিগ্ভাসাগব মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলাব অস্থঃপাতী 
বীবসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। যে ব্রাঙ্ষণকুলে তিনি জন্মিলেন, 
তাহাবা গুণগৌরবে ও তেজস্িতার জ্ন্ত সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহাৰ 
পিতামহ বামজঘ তর্কভূষণ কোনও পাবিবাবিক বিবাদে উত্যক্ত হইয। 
স্বীযঘ পত্থী ছুর্গাদেবীকে পবিত্যাগ পুর্ধক কিছ়ুকালের জন্য দেশান্তবী 
হই গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয হউয। বীবসিংভ গ্রামে ম্বীধ পিতা! 
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশযষেব ভবনে আশ্রঘ গ্রহণ কবেন। জোষ্টপুত্র 
ঠাকুরদা সেই সময় ভইতে ঘোব দাবিত্রে বাস কবিষ। জীবন-সংগ্রাম 
আরম্ভ করেন। তীহার বয়ঃক্রম যখন ১৫ বৎসব হইবে তখন জননীব 
দঃখনিবারণার্থ অর্থোপাঞ্জনেব উদ্দেশে কলিকাতাতে আগমন করেন। 
এই অবস্থাতে তাহাকে দারিদ্রের সহিত যে ঘোব সংগ্রাম কবিতে 
হইয়াছিল, তাহাঁব হ্ৃবদযবিদাবক বিবরণ এখানে দেওয়া নিপ্রযোজন। 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দ্বিনেব পরব, অনেক ক্রেশ 
ভূগিয়!, অবশেষে একটি ৮. টাকা বেতনেব কর্শ পাইয়াছিলেন। এই 
অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের ছিতীয়া কন্যা ভগবতী 
দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদের প্রথম সম্ভান। 

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ৎকাল গ্রাম্যপাঠশাল।তে পড়ি! পিতাব 
সহিত কলিকাতাতে আমেন। কলিকাতাতে আসিয়। তাহার পিতার মনিব 
বডবাজারেব ভাগবতচরণ সিংহেব ভবনে পিতার সহিত বাস কবিতে আবন্ত 
করেন। পিতাপুত্রে রন্ধন করিয়া খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত। 
এই সময়ে ভ।গবতচরণ সিংহের কনিষ্টা কন্ত! রাইমণি তাহাকে পুত্রাধিক যন 
করিতেন । বিগ্যাসাগর মহাশয়েব কোমল হৃদয় কোনও দিন সে উপকাব 
বিশ্বৃত হয় নাই। বৃদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাহাৰ 
চক্ষে জলধারা বহিত ৷ 

কলিকাতাতে আসিয়। কয়েক মান পাঁঠশালে পড়িবার পর বিগ্ভাসাগব 


নবম পরিচ্ছেদ ১৮৬ 


মহাশয়ের পিতা তাহাকে কলিকাত। সংস্কত কালেছে ভণ্তি কবিষা দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাব অসাধারণ প্রতিভা শিক্গক ও ছাত্র 
সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভন্তি হইলেন, ছয 
মাসেব মধোই মাসিক ৫২ টীকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সাধ 
কবিয়! তিনি অধাযন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালেজেব সমুদঘ উচ্চবৃত্তি 
ও পুরফ্ষার লাভ কবিতে লাগিলেন। সে সময়ে মফস্বলের ইংরাজ জজদিগেব 
আদালতে এক একজন জজ-পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দু ধশ্মশান্ত্র অন্ুসাবে 
ব্যবস্থা দেওয়! তাহাদের কাধ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ 
ক্ষাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা] একটা প্রলোভনেব বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত 
কম্মপ্রার্থীদিগকে ল কমিটী নামক একটি কমিটীর নিকট পরীক্ষা দিয়! কম্ম 
লইতে হইত । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ঃক্রম যখন ১৭ বৎসরের অধিক হইবে 
ন।, তখন ল কমিটাব পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়! ব্রিপুবার জজ-পণ্ডিতের কম্ম 
প্রাপ্ত হন, কিন্তু পিতা ঠাকুরদাস এত দূবে যাইতে দিলেন ন!। 

১৮৪১ সালে তিনি কালেজ্জ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগব উপাধি 
পাইয। ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাঞ্চ হন। এই 
পদ প্রাপ্ত হওয়াব পব তিনি বাডীতে বসিধা ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
বিগ্ভাাগব মহাশষকে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্ত তিনি 
ইতবাজীতে কিবপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি সুন্দৰ ইংবাজী লিখিতে পারিতেন, 
তাহ! অনেকে জানেন না; এমন কি তাহাব হাতের ইংরাজী লেখাটিও এমন 
সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংবাজীওযালাদেব হাতের লেখাও 
তেমন স্বন্দব নয। এ সমুদঘ তিনি নিজ চেষ্টা যত্বে কবিয়াছিলেন। তাহাব 
আত্মোন্নতি সাধনে ইচ্ছ। এপ প্রবল ছিল যে, তীভাব সংস্পর্শে আসিয়! 
তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেবই মনে এ ইচ্ছা সংক্রান্ত হইযাছিল। তাহাব দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দুইটি বিষষেব উল্লেখ কব। যাইতে পারে । বিগ্যাসাগর মহাশয যখন 
ফোর্ট উইলিযাম কাঁলেজে প্রতিঙ্গিত, তখন তথাকাব কেবাণীব কম্মটি খালি 
হইলে, তাহারই চেষ্টাতে তাহাব তদানীন্তন বন্ধু বাবু দ্বর্গীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সে কর্শটি প্রাপ্ত হন। হূর্গাচরণ বাবু এঁ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিগ্যাসাগব মহাশয় 
তাহাকে প্র কর্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভন্ভি হইয়া! চিকিৎস! বিদ্যা 
অধ্যঘন করিতে প্রবৃত্ত কবেন। তাহাই দুর্গাচরণ বাবুর সকল ভাবী উন্নতি ও 
প্রতিষ্ঠাব কারণ। ইনি স্থপ্রসিদ্ধ স্থরেন্্রনাথ বন্য্যোপাধ্যাক্ষের পিতা । এই 
সমযে আব এক বন্ধুর দ্বারা আব এক কাধ্যের সুত্রপাত হয। প্রেসিভেম্সি 
কালেজের ভূতপুর্ব সংস্কৃতাধ্যাপক রাজকরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যাঘ মহাশয় অবসরকালে 
বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পডিতে আরম্ভ কবেন। ভাহাকে সংস্কৃত 
শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিলেন যে, তাহার! 
নিজে যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সে প্রণালীতে ইহাকে শিখাইলে 


১৯০ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


চলিবে না, অনর্থক অনেক সমক্ন যাইবে । সুতরাং নিজে চিন্তা করিয়া! এক 
নৃতন প্রণালীতে তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরস্ত করিলেন। ইহা হইতেই 
তাহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিক1 ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতির সৃুত্রপাত 
হইল। 

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কাঁলেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শ্ন্য হইলে 
বিচ্যাসাগর মহাশয় এ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধাক্ষ 
রসময় দত্ত মহাশযের সহিত মতভেদ হণওযাতে ছুই এক বৎ্সবেব মধ্যে এ পদ 
পবিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারস্তে ছুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের কেরাণীগিরি কর্খ ত্যাগ করিয়। চিকিৎস! 
ব্যবসায় আবম্ভ করাতে, মার্শেল সানভেবেব অন্ুবোধে, মাসিক ৮০ টাকা 
বেতনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ কর্ম গ্রহণ কবেন। কিন্তুসে পদে তাহাকে 
অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। এ সালেই তাহার বন্ধু মদনমোহন 
তর্কালঙ্কাব মুশিদাবাদেব জজ-পণ্ডিতের কর্ণ পাইযা চলিয়৷ যাওধাতে সংস্কৃত 
কালেজেব সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শৃন্ হইল। বিছ্যাসাগৰ মহাশয় এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেখুনেব পবামর্শে এ পদ গ্রহণ করিলেন। 
সেউ পদ হইতে ১৮৫১ সালেব জান্তযারি মাসে সংস্কত কালেজের অধ্যক্ষেব পদ 
প্রাঞধ হন। 

অধাক্ষের পদে প্রতিষিত হইযাই তিনি নানা প্রকার সংস্কার কাধ্যে হস্তার্পণ 
কবেন। প্রথম, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির বঙ্গণ ও মুদ্রণ , (২) ব্রাহ্মণ ও 
বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতির ছাত্রগণের জন্য কালেজেব দ্বাবা উদঘাটন ১ (৩য়) 
ছাত্রদিগের ধেতন গ্রহণের বীতি প্রবর্তন, ( ৪র্থ) উপক্রমণিক', খজুপাঠ প্রভৃতি 
সংস্কত শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থাদি প্রণযন, (৫ম) ২ মাস গ্রীক্মাবকাশ প্রথা, 
প্রবর্তন (৬ষ্ঠ) সংস্কৃতির সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন। সংস্কৃত কালেজেব 
শিক্ষাপ্রণালীব মধ্যে এই সকল পরিবর্তন সংগঠন করিতে বিগ্াসাগর 
মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা 
এখন কল্পনা করিতে পারিনা । নে কালের লোকের মুখে তাহার শ্রমের 
কথা যাহ শুনিযাছি, তাহা! শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয । 

ইহার পর দিন দিন তাহাঁব পদবৃদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঁডিতে লাগিল। 
পূর্ব্বেই বলিয়়াছি, ১৮৪৭ সালে তীাহাব “বেতাল পঞ্চবিংশতি” মুন্রিত ও 
প্রচারিত হয়। “বেতাল” বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগের সুত্রপাত করিল। 
তৎপরে ১৮৪৮ সালে *বাঙ্গালার ইতিহাস” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” 
১৮৫১ সালে “বোধোদয়” ও “উপক্রমণিক1”, ১৮৫৫ সালে “শকুস্তল1” ও 
*“বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হইল | বিছ্যাসাগব মহাশয়ের নাম 
'আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হইল । 

' শিক্ষাবিভাগে ইন্স্পে্টারের পদ হট হইলে বিছ্যাসাগব মহাশয় সংস্কৃত 


নবম পবিচ্ছেদ ১৯২ 


কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে, নদীয়া, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের 
ইন্স্পেক্টরের পদ প্রাঞ্ধ হন। এক দিকে যখন তাহাব পদ ও শ্রম বাডিল, তখন 
অপর দ্রকে তিনি এক মহাত্রতে আত্মসমর্পণ করিলেন। সেই সালেই 
বিধবাবিবাহ হিন্দৃশান্্ান্ুমোদিত ইহা প্রমাণ কবিবাব জঙন্থ গ্রন্থ প্রচাব কবিলেন। 
বঙ্গদেশে আগুন জ্বলিষ। উঠিল। কিন্ত সমাক্জসংস্কারে এই তাহার প্রথম 
তত্তক্ষেপ নয় । ১৮৪৯ সালে মে মাসে বেখুন সাহেব যখন বালিকাবিগ্যালয় 
স্কাপন কবেন, তখন বিছ্াসাগর মহাঁশয তাহ।ব প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
তিনি ও তাহাখ ধন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেখুনেব পৃষ্ঠপোষক হইয়া দেশে 
ন্ত্রীশিক্ষা প্রচলন কার্ধো আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ কবেন। 

১৮৫৬ সাল বিগ্বাসাগব মহাশযষের জীবনেব সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসরে 
তীভার কাধ্যপটুত। যে কত তাহ! জানিতে পার। গেল। এক দিকে 
বিধবাৰিবাতেব প্রতিপক্ষগণেব আপত্তিখগুনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবাবিবাহ 
প্রচলনার্থ ব।জবিপি প্রণযনেব চেষ্টা, কাধাতঃ ধিপবাবিবাহ দিবাব আযোজন, 
এই সকলে ত্ীনাকে ব্যাপত হইতে হইল , অপরদিকে এই সময়েই 
শিক্ষাবিভাগেব নব-নিযুক্ত ভিবেক্টাব মিষ্টাব গর্ডন উষংযের সহিত তাহার 
ঘোরতব বিবাদ বাধিয়। গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় 
বালিকাবিগ্যালয় স্থাপন লইষা ঘটে। বিছ্যাসাগব মহাশয় নদীষা, হুগলী, 
বদ্ধমান ও মেদিনীপুব এই কষ জেলার স্কুল ইন্স্পেক্টারেব পদ প্রাপ্ত হইলেই, 
নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষাব জন্য বিচ্যালয স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে 
বালিকাবিগ্ঠালয স্তাপনে প্রবুত্ত হইলেন ৷ তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা 
'প্রচলনেব জন্য তাহাব যে আন্তবিক ইচ্চ| ছিল, তাহ। কিযৎপবিমাণে 
কাধ্যে পবিণত কবিবাব সময় ও সুবিপ। উপস্থিত। তিনি উৎ্পাভেব সহিত 
তাভাব সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু ইযং সাহেব, বালিকাবিগ্ভালম 
স্থাপনেব জগ্য গভর্ণমেন্টেব অর্থ ব্যয় করিতে অস্বীকৃত হইযা! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়েব প্রেবিত বিল স্বাক্ষগব করিলেন না। এই সংকটে বিছ্াসাগর 
মহাশয় লেফটেনান্ট গভর্ণবের শবণাপন্ন হইলেন। সেষযাত্রা তাহাব মুখ বক্ষা' 
হইল বটে, কিন্ত ডিবেক্টার তাহাব প্রতি হাডে চটিয়া বহিলেন। কথাক়্, 
কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল | এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে 
বিচ্যাসাগর মহাঁশযেব চিন্ত এই বৎসবের অধিক।ংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত 
ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষেব বিবিধ চেষ্টাসত্বেও এই বিবাদেব মীমাংসা ন! 
হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাহাকে কর্ম পবিত্যাগ কবিতে হয়। 

এদিকে ১৮৫৬ সালেব অগ্রহায়ণ মাসে তাহাব অন্ততম বন্ধু শ্রীশচন্জু 
বি্ভারত্ব মহাশয় এক বিধবাব পাণিগ্রহণ করিলেন। তাহাতে বঙ্গদেশে যে 
আন্দোলন উঠিল, তাহাব অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমর! অল্লই দেখিয়াছি। 
ইতিপুর্বে শাস্বাুসারে বিধবাবিবাহের বৈধতা লইয়া ষে বিচার চলিতেছিল 


১৯২ রামতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেব মধ্যেই বদ্ধ ছিল। বাজ্জবিধিপ্রণষনের 
চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়! উঠিয়াছিল , কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শান্ত্রীঘ বিচাবে সন্তুষ্ট ন1 থাকিষ। যখন কাধ্যতঃ বিধবাবিবাহ 
প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামব সাধারণ সকল লোকে একেবাবে 
জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোঠীতে এই কথা চলিল। 
শাস্তিপুরের তাতীবা! “বেচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হযে”-__-এই গানাক্কিত 
কাপ বাহির কবিল। এমন কি বিগ্যাসাগরেব প্রাণের উপবেও লোকে ভাত 
দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ধুবান্ধবেব মনে উপস্থিত হইল। 

এই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামেব মধ্যে ষে কতিপয় বন্ধু 
বিগ্যাসাগর মহাশয়কে উৎসাহ ও হৃদয়েব অন্ররাগ দানে সবল কবিষাছিলেন 
স্টাহাদেব মধ্যে লাহিডী মহাশষ একজন। তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তবপাডা 
স্বুল হইতে বদলী হইয়া! বারাসত স্কুলে গমন কবেন। সেখানে প্রায় দেড 
বং্সরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাবাসত কলিকাত! হইতে বেশী দূবে নয? 
সুতরাং লাহিভী মহাশয় সেখান হইতে আসিয়। সর্বদাই সহরে বন্ধুবান্ধবেব 
সহিত মিলিতেন ৷ বিদ্যানাগব মহাশয় তাহাদেব মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি 
ছিলেন। 

লাহিডী মহাশয় শিক্ষকতা! সুত্রে শ্বক্পকালেব জন্যও যেখানে বাস কবিয়াছেন 
সেইখানেই তীহাব স্বতি বাখিয়া আসিযাছেন। সে সমযে বাবাসত স্কুলে 
ধাহার] তাহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাহার। এখনও ভক্তিতে গদ গদ 
হইয! তাতাঁব টনিক জীবনের বর্ণন| কবিষা থাকেন। তাহাব চরিত্রে তাহার! 
কর্তব্যপরায়ণতাৰ আদর্শ দেখিয়াছিলেন | শিক্ষকতা কাধো এরূপ দেহ মন প্রাণ 
ঢালিষ! দেওয়া কেহ কখনও দেখে নাই; ঘভির কাটাটির ন্যাষ যথাসমধে 
তাহাকে নিজ কর্শস্বানে দেখা যাইত ; তৎপরে যে সমযেব যে কাজটি, তাহাব 
প্রতি মুহুর্তকালের অমনোযষোগ হইত না। ছাত্রগণেব হাদযে জ্ঞানম্পৃহ। 
উদ্দীপ্ত করিবার জন্য, তাহাদের চরিত্র ও নীতি উন্নত কবিবার জন্য এবং সকল 
সাধু বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অন্ররাগ বদ্ধিত কবিবার জন্য, তাহাব 
অবিশ্রান্ত মনে'যোগ দৃষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে ছাত্রগণেব মানসিক 
উন্নতির প্রতি দুষ্টি বাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতিব 
প্রতি যত্ববাঁন ছিলেন । অবসরকালে দেখ! যাইত হয় তিনি বাগানে বুক্ষগণেব 
পরিচধ্যাতে নিযুক্ত, ন! হয় পাঠে গভীরবপে নিমগ্ন । এই সময়ে উদ্ভিদ-বিছ্য। 
ও উগ্যান-রচনার প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ দুষ্ট হইয়াছিল । তিনি 
কতিপয় ছাত্রেব সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। 
নিজে কিয়ৎ-পরিমাণ ভূমি লইয। ছাত্রদিগের একজনকে এক একথগ্ড ভুমি 
দিষাছিলেন। নিজে আপনার নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে পরিশ্রম করিষা তাহাদিগকে 
শ্রমীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। 


নবম পবিচ্ছেদ ১৯৩ 


লাহিড়ী মহাশয় যখন বাবাসতে প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালেব মিউটিনীর 
হাঙ্গাম! উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারস্তে গন্ভর্ণমেপ্ট স্থির করেন ষে, 
সৈম্তবিভাগে এক প্রকাৰ নতুন বন্দুক প্রচলিত কবিবেন। এ বন্দুকের 
গুলীপুর্ণ টোটাবৰ উপরকার কাগজ দাত দিয়া কাটিষ! বন্দুকে পুরিতে হইত। 
সেই সকল টোটা দমদমের কাবখানাতে প্রস্তত হইতে লাগিল। দমদম 
হইতে এই কথা উঠিল যে, ছুই প্রকার টোট। প্রস্তুত হইতেছে; এক প্রকীব 
টোৌটার উপরকাব কাগন্জ গো-বসাব দ্বারা, অপর প্রকাব টোটার কাগজ 
শৃকর-বসার দ্বাঝ। লিপ্ত কবিষ। প্রস্তুত করা হইতেছে ; গো-বসা-লিপ্ত টোট! 
হিন্দুরিগকে ও শৃকব-বসা-নিশ্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেও! হইবে। 
গ্রজাগণকে ব্বধর্মচ্যত কর! ইংবাজদিগেব উদ্দেশ্ত । এই জনববের কিছুমাত্র 
মূল ছিল ন|, এবং নৃতন টোটা তখনও হয় নাই। অথচ এই জনরবে 
সিপাহীদিগের মন বড উত্তেজিত হইয| উঠিল। সিপাহীর্দিগের মধ্যে 
অধোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল । তাহাদেব মন লক্ষৌয়েব নবাবের 
পদচ্যাতি নিবন্ধন অগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লঙ ডালহৌদি ঘে ভাবে অযোধ্যা 
বাঙ্গ ব্রিটিশ রাজ্যনুক্ত কবিযাছিলেন, তাহাতে তং্প্রদেশীযম প্রজাকুল 
জববদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকত। বলিযা অনুভব করিধাছিল। অযোধা। 
প্রদেশবাসী সৈন্যদ্দলেব মনে সেই অসন্তোষ প্রধূমিত বহ্িব ন্যাষঘ বহিযাছিল। 
তাহাঁব উপবে টোটা কাটাব জনবব বাতাসের স্তায় আসিল। ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি 
মাসে বাবাকপুবেব সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসস্ভোষেব লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পাষ, কিন্তু সে অসস্তোষেব গভীবজা কত কর্তৃপক্ষ তখন তাহ। ধবিতে 
পারিলেন না। 

কিছুদিন পবে বারাকপুর হইতে একদল সৈন্ত কোনও নিশেষ কারণে 
বহরমপুবে প্রেবিত হয। তখন বহবমপুবে একদল সিপাহী সৈন্য ছিল। 
নাবাকপুব হইতে নবাগত সিপাহীগণ তাহাদেব কানে কানে নৃতন টোটাব কি 
বিববণ বলিল তাহাতে সিপাহীব1 একেবাবে উত্তেজিত হইয় উঠিল । সেখানে 
একদিন ইংবাজ-সৈন্তাধাক্ষদিগের সহিত সিপাহীদিগের মাবামাবি হইল। এই 
মংবাদ কলিকাতায় পৌছিলে লর্ড ক্যানিং এঁ সকল সিপাতীকে বাবাকপুরে 
আনিম্বা নকলেব সমক্ষে তাহাদিগকে কর্মচ্যুত কবিতে আদেশ করিলেন। 
তদন্থসারে তাহাদিগকে বাবাকপুরে আনিষ! সমুদ্র সিপাহী সৈম্যদলেব সমক্ষে 
তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র কাডিয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈম্ভদল হইতে বিদায় দেওষা 
হইল। অন্য সময হইলে এই শাস্তি দ্বার অনিষ্টকর ফল ন! ফলিষ। ইষ্ট ফলই 
হইত । কিন্ত উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল। কর্ণচ্যুত সিপাহীদিগের 
মধ্যে অনেকে অযোধ্য! প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহার] কর্শচ্যুত 
ইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে ফিবিবার সময় নূতন টোটাব কথা লই! গেল। 
বিশেষতঃ তত্তৎস্থানের সিপাহীদ্দিগেব কর্ণে সেই কথা তুলিল 7 এবং কিরূপে 


১৯৪ বামতন্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহার! সধর্ম বক্ষার্থ অন্ত্রধারণ করিযাছিল এবং সেজন্ত নিগৃহীত হুইযাছে 
তাহাও গৌবব ও স্পদ্ধার সহিত প্রচাব কবিষা দিল। চারিদিকে প্রধূমিত 
অগ্নির ন্তায় অসন্তোষ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। 

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসন্তোষ ১০ মে দিবসে মিরাট নগনে 
বিত্রোহাগ্রির আকাবে প্র্ছলিত হইষা উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮€ 
জন দেশীষফ সৈনিক কুচকা গয়াজেব সমশ্ব টোটা লইতে অস্বীরুত হওয়াতে 
তাহাদিগকে কোর্টমার্শালেব বিচারে কাবাগাবে নিক্ষেপ করা হয। ইহাতে 
অপরাপর সিপাহীগণ তাহাদিগকে ধর্দমেব জন্য নিগীডিত বলিষা, সদলে 
বিদ্রোহী হইয়া, ১০ই মে দিবসে জেলের কষেদ্দিগণকে ছাডিযা দেয় £ 
রাজকোধষ লুঠন কবে , অস্্াগাব ভস্তগত কবে; অনেক ইংবাজকে হতা। 
কবে, এবং অবশেষে দিলীব নাম-মত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাদুর সাকে পুনরাষ 
রাজসিংহাসনে বসাইয়া শ্বাধীনতাব পতাক। উডাইবাব মানসে দিল্লী অভিমুখে 
যাত্রা কবে। ভাহাবা ১১ই মে দিল্লী অধিকাৰ কবে । এই সংবাদ দেশে 
প্রচাব হইলে, যে যে স্তানে দেশী সিপাভী সৈন্য ছিল, সর্বত্রই বিশেষ উত্তেজন। 
ৃষ্ট হইতে লাগিল । বাজপুকমগণ সতর্ক হইয়! বিবিধ উপাঘ অবলম্বন কবিতে 
লাগিলেন ' সঘ ও মৈত্রী প্রভৃতিব দ্বাবা যত্ুদুব হয কিছুই কবিতে অবশিষ্ট 
রাখিলেন না । কিন্ত সকল চেষ্টাই নিফল হইল। যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘবে 
আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে 'ণক ঘব হইতে অপব এক ঘরে লাগিষ! 
যাষ, সেই প্রকার দেখিতে দেখিতে বিজ্রোভাগ্রি চাবিদিকে ছডাইয়। 
পড়িল । 

এই স্তযোগ পাঈয। ধাঙ্াদেব কোন ন1। কোনও কাবণে পূর্ববাবধি ব্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টেব প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লোক এই 
বিদ্রোহ-ব্যাপারেব সারখ্যকাধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। অতন্মপ্যে ফৈঙ্গাধাদেব 
মৌলবী, বিঠুবেব নানা সাচ্ে, ঝাচ্সীব বাণী ও নানাব সেনাপতি তীতিষা 
টোগী সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবিম্।ছেন। ফৈজাবাদের মৌলবী 
একছ্ধন মুসলমান ধর্ম্ীচার্ধ্য, লক্ষৌযের নবাবকে পদচ্যত করাতে তিনি 
ইংরাজদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পবিবাবস্থ 
ব্যক্তিদিগের সহিত তাহাৰ আলাপ ও আত্মীফত। ছিল। তাহ।দেব অবনতিকে 
তিনি নিজধর্শের অধকবণ বলিষা মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে 
বিদ্রোহীদলের একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হইয। ধাডাইলেন। তাহার 
দৃষ্টান্তে অযোধ্যাব সহম্ত্র সহস্র ব্যক্তি বিজ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে 
যুদ্ধক্ষেত্রে গিষা যুদ্ধ কবিতেও কুম্ঠিত হন নাই । 

নানাসাহেব মহাবাদ্্রীয় 'প্রসিদ্ধ বাজীবাওর পোম্পুত্র। তিনি পেন্সন 
প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার বন্দীদশাতে কানপুবেব সপ্পিকটবর্তী বিঠুর নামক 
স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংবাজ গভর্ণমেণ্ট তাহাব কোন কোনও 


নবম পবিচ্ছেদ ১৪৫ 


প্রার্থনা অগ্রাহ্হ কবাতে তিনি ইংবাজদিগের প্রতি চটিযাছিলেন। তিনিও 
এই সুযোগ পাইয়। বিদ্রোহের অপব একজন সাবথি হইলেন । 

ঝান্পীর রাণীও এ প্রকার কোনও কাবণে ইংবাজদ্রিগের প্রতি 
চটিয়াছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে ষোগ দিলেন । তাহার ম্বদেশ হিতৈষণ! 
ও বীবস্ব দেখিয়! ইংরাজগণও মুগ্ধ হইযা গিয়াছিলেন। 

কোন্‌ স্থানে কবে বিন্রোহাগ্নি জলিল তাহাব বিশেষ বিববণ দেওয়] উদ্দেশ্য 
নহে। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিদ্রোচান্সি উত্তব পশ্চিমাঞ্চলের 
নানাস্কানে ব্যাপ্ত ইয়া পডিল। এমন কি বক্সার, আর প্রন্কৃতিব হ্যা বেহাবের 
এঅন্তরগত স্থান সকলেও ছন্ডাইঘ। পড়িযাছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহর্ষণ 
হত্যাকাণ্ড হইযাছিল। নানাসাহেবেব প্ররোচনাতে বিজ্োহী সিপাহীগণ 
উত্সাহিত হইয়া! সেখানকাৰ ইৎবাঞগণকে কষেক দিন একট! বাডীতে 
অবরুদ্ধ করিষ। রাখে ১ তৎপবে তাহাদিগকে নৌকাযষোগে অন্ত স্থানে প্রেবণ 
কবিনাৰ আশ! ও অভয দিষ। তাভাদিগকে বাহিবে আনিষা, নৌকাতে 
আঝোহণ করাইযা, তাহাদেব অধিকাংশকে গুলী কবিয়া হতা! কবে। 
অবশেষে যে সকল ইংবাজ রমণী ও বালক বালিক। থাকে তাহাদিগকে 
কিছুদিন অবকদ্ধ বাখ! হয়, কিন্ক প্রতিশোধেব দিন নিকটে আসিতেছে 
দেখিয। তাহাদ্দিগকেও সদলে হত্য। কবিষ। একট। কুপের মধো তাহাদেব 
মৃতদেহ নিক্ষেপ কবে । এতছ্যতীত ১২৬ জন উৎবাজ (যাহাদেব অধিক।ংশ 
স্ীলোক ও বালকবালিক] ছিল ) ফতেগড হইতে নৌকাযোৌগে পলাইয়। 
আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌক। হইতে নামাউষ| তত্যা 
কবা হয। এই নিদাকণ হত্যা বিববণ নানাসাহেবের নামের উপর অবিনশ্বর 
কলক্কেব বেখাব হ্যা চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে । কাবণ স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকাৰ হত্যা সকল দেশের সামবিক নীতিব বিরুদ্ধ-কাধ্য ৷ 

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী 
সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহার] কলিকাতা সহবের সমুদঘ ইংবাঁজকে হত্যা 
কবিবে এবং কলিকাত। সহর লুট কবিবে। এই জনরবে কলিকাতার 
অনেক ইংবাজ কেল্লার মপ্যে আশ লইলেন ; দেশীষ বিভাগেও লোকে কি হয 
কি হয় বলিযা ভয়ে ভষে দিনযাপন কবিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও 
দেশীয় গ্রীষ্টানগণ সর্বদ। অস্ত্র শস্ত্রলইষ1 বেডাইতে লাগিলেন । বন্দুকেব দোকানের 
পসার অসম্ভবরূপ বাঁড়িয়! গেল। ইংরাক্গগণ ভয়ে ভীত হইষ| গভর্ণর জ্জেনেরাল 
লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভূত পবামর্শ দিতে লাগিলেন, _কালাদের অস্ত্র শস্ম 
হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কব, ইত্যাদি, ক্যানিং তাহাতে 
কর্ণপাত কবিলেন না। এজন ইংরাজেব! তাহাব নাম 01210061905 (08101711056 
“দয়াময়ী ক্যানিং” রাখিলেন । আজ শোন! গেল দেশীঘ সংবাদ পত্র সকলের 
স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের 


১৪৬ রামতন্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত , একটি 
জিনিষেব প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না, লোকে নিজ বাসাতে দুই 
চারিজনে বসিযা অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত 
প্রকাশ কবিতে সাহস করিত ন।, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে ! 
কিছু অধিক রাত্রে গডের মাঠের সন্নিকটবত্তী বাশ্তা দিয়া আসিতে গেলেই পে 
পদে অক্বধারী প্রহরী জিজ্ঞাস করিত, “হুকুমপার” অর্থাৎ (৬10 ০01065 
€15215 ?) তাহ1 হইলেই বলিতে হইত, “রাইয়ত হ্যায়” অর্থাৎ আমি প্রজ।, 
নতুব। ধবিয়। পরীক্ষ। করিয়। তবে ছাঁডিত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে 
একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়। কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয নাই | 

যাহা হউক ইংরাজগণ সন্বর বিদ্রোহাগ্রি নির্বাপিত করিলেন । দিল্লী ৪ 
লক্ষৌ পুনবাষ তাহাদেব হস্তগত হইল। প্রতিশোধেব দিন যখন আসিল 
তখন তাভারাঁও নৃশংসতাচরণ করিতে ক্রটী করিলেন না। ইংরাজসৈন্যগণ 
যতদূৰ অগ্রসর হইত, তাহাদেব গমনপথের উভয় পার্থে দোষী নির্দোষী, 
হতাহত দেশীষ প্রজার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবাদে 
৮০০ শত দেশীয় প্রজাকে ফীসি দেওয়! হইল। 

ক্রমে সমগ্র দেশে আবাব শান্তি স্বাপিত হুইল । ১৮৫৮ সালে মহারাণী 
প্রঙ্গার্দিগকে অভয়দান কবিয়া ভাবত সাম্রাজ্য নিজ হস্তে লইলেন, 
ষ্রেট-সেক্রেটাবিব পদ সৃষ্ট হইল , কলিকাতা সহর আলোকমালাতে মণ্ডিত 
হইল , চাঁবিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল । কিন্ত সিপাহী বিদ্রোহের উত্ভতেজনাব 
মধ্যে বঙগদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল , এক নবশক্তিব 
স্চন! হইল ; এক নব আকাজ্ষ। জাতীষ জীবনে জাগিল। সে জন্যই ইভাব 
কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিব্বণ দ্বিলাম । 

বিদ্বোজনিত উত্তেজনাকালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“হিন্ুপেটি ঘট” নামক সাপ্তাহিক ইংবাজী কাগজ এক মহ্বোপকার সাধন 
করিল। পেটি.য়ট সারগণ্ড স্বযুক্কিপুর্ণ তেজস্থিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই 
সংস্কার দুটবপে মুদ্দিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, দিপাহী-বিদ্রোহ কেবল 
কুসংস্কারাপন্ন সিপাহীগণের কাধ্য মাত্র, দেশেব প্রজাবর্গের তাহার সহিত 
যোগ নাই । প্রজাকুল ইংবাজ গভর্ণমেণ্টেব প্রতি কৃতজ্ঞ ও অন্থবন্ত এবং 
তাহাদের রাজভক্তি অবিচলিত রহিষাছে। পেটিযটেব চেষ্টাতে লর্ড 
ক্যানিং-এর মনেও এই বিশ্বাস দ্র ছিল ১ সেজন্য এদেশীয়দিগের প্রতি কঠিন 
শাসন বিস্তাব করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পবামর্শ দিতে লাগিলেন, 
ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত কবিলেন ন।। পুর্বেই বলিয়াছি সেই কারণে 
তাহার স্বদেশীয়গণ তাহার 0161761705 0212121175 বা! ““দযাময়ী ক্যানি'» নাম 
দিল। এমন কি তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্ত ইংলগ্ডের 
প্রভৃদ্দিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পালিয়ামেণ্টেও সে কথা 


নবম পরিচ্ছেদ ১- খ 


উঠিষাছিল * কিন্তু ক্যানিং-এর বন্ধুগণ টি ষটেব উত্তি সকল উদ্ধৃত কবিয়! 
দেখাইলেন যে, এদেশবাসীগণ ক্যানিং-এব প্রতি কিরূপ অন্গরক্ত এবং ব্রিটিশ 
গভর্ণঘেণ্টের প্রতি কিরূপ কৃতজ্ঞ। পেটিযট এই সমযে এদেশীষদিগের 
দ্বিতীয় মুখপাত্র হইয। উঠিল। ভরিশ্চন্দ্র একদিকে যেমন গভর্ণমেণ্টেব 
সর্বপ্রকাৰ বৈধ শাসনকে সমর্থন কবিতেন, তেমনি অপরদিকে উংবাজগণেব 
সর্বপ্রকার অবৈধ আচবণের প্রতিবাদ কবিতেন। সকলে উত্তেজনাতে পভিয। 
স্িরবৃদ্ধি হারাইযাছিল, কেবল পেটি,যট ভাঁধাষ নাই; এজন্য রাজপুক্ষগণেব 
নিকট ইহাঁব আদব বাডিম্বা গেল। এপ শুনিষাছি পেটিষট বাহিব হইবাৰ 
দিন লর্ড ক্যানিং-এব ভূতা আসিয়! পেটিয়ট আফিসে বসিষ। থাকিত, প্রথম 
কষেকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইযা যাইত। হিন্দু পেটিযটেব এই 
প্রভাব দেখিয়া দেশেব শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পুলকিত হইযা উঠিলেন। ব্রিটিশ 
উপ্ডিমান এসোসিষেশনেব প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং বামগোপাল ঘোষ, 
বামতন্ধ লাহিভী প্রভৃতি নব্যবঙ্গের নেতৃগণ ভবিশেব পঈঈপোষক হইয! 
তাভাকে উত্সাহ দিতে লাগিলেন । 


হরিশচজ্দ্র মুখোপাধ্যায় 


হবিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যাষেব জীবনচরিত বঙ্গসমাক্তেব ইতিরন্তে চিবদ্মবণীয। 
একজন দবিদ্র ব্রাঙ্মণেব সন্তান নিরবচ্ছিন্ন আত্ম চেষ্ট| ও যত্বেব দ্বাবা কতদৃব 
উন্নতি কবিতে পাবে, হবিশ তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। তিনি ১৮২৪ সালে, 
কলিকাতাব দক্ষিণ উপনগরবর্ভী ভবানীপুর নামক স্থানে, স্বী(ধ মাতামহেব 
ভবনে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায রাটীয় 
কুলীনদ্িগেব মধ্যে কুলমধ্যাদাতে অগ্রগণা ছিলেন । কুলপ্রথা অন্তসাবে তিনি 
তিনটি বিবাহ করিষাছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ সর্বকনিষ্ঠ। পত্রী রুক্িণী দেবীর 
গর্জাত। হবিশেব জ্যেষ্ঠ এক সহোদর ছিলেন তীাহাব নাম হাবাণ চন্দ্র। 
শৈশবাবধি হবিশ ঘের দাবিত্র্ে বাস করিতে অভ্যন্ত হন। কিছুকাল কে।নও 
পাঠশালে পড়িবার পৰ তিনি অবৈতনিক ছাত্ররূপে ইউনিযান স্কুল নামক একটি 
স্কুলে প্রেবিত হন। এখানে ছয় বৎসর পাঠ কবিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের 
সময দাবিদ্রেষ তাডনায় পাঠ সাঙ্গ করেন। সেই বযসেই তাহাকে 
অর্থোপার্জনেব চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয। কণ্ম কি সহজে জোটে ? বালক 
হরিশ উমেদারী করিয়া ঘুবিয়। ঘুরিয়। ক্লান্ত ভইযা! পডিলেন। অবশেষে দশ 
টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকুরী জুটিল। কিছুদিন তাহা করিয়া 
বেতনবৃদ্ধির আশা! না দ্বেখি্া তাহা! পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে আরও 
কিছুকাল দারিক্র্যহঃখ ভোগ করার পব, মিলিটারি অডিটার জেনেরালের 
আফিসে ২৫২ টাকা মাসিক বেতনের এক কম্ম পাইলেন। এই কর্মটি তাহার 
সর্বববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল । তিনি অন্নবস্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি 


১৯৮ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ 


পাউযাই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আপনাব জ্ঞনোন্নতি সাধনে নিযুক্ত 
হইলেন। কিনিয়া ও ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক পাঠ করিতে আরস্ত 
কবিলেন। তাহাতে সন্তষ্ট থাকিতে ন! পাবিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেই 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেবীর টাদাদায়ী সভ্য হইয়া, সেখানে গিয়া পাঠ 
কবিতে আবন্ত করিলেন। প্রতিদিন আফিসের ছুটীর পর লাইব্রেবীতে গিয়া 
বসিতেন ও সন্ধ্যাপর্য্যস্ত ইংরাজী সংবাদপন্ধ ও পত্রিকাঁদি পাঠ করিতেন; 
তন্ভিন বাশি রাশি গ্র্থ বাডীতে আনিঘা বাত্রে পাঠ করিতেন। এইরূপ 
শোন। যায, এই সমযে পাচ মাস কালের মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এডিনবব] 
রিভিউ, দুই তিন বাব পড়িয়] হৃদগত করিয়াছিলেন । 

হরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদ্দিকে তৎকাল প্রচলিত ইংবাজী 
সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন । সে সময়ে হিন্দুকালেজের পুর্ববতন ছাত্র 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ [71300 11)051115190০51 নামে, এক ইহবাজী কাগজ 
সম্পাদন কবিতেন, তাহাতে হবিশেব লিখিত প্রবন্ধার্দি সর্ধবদ]1 বাহির হইত । 
এই লেখাব জন্ত শিক্ষিত দলে তিনি স্থপবিচিত হইযা পড়িলেন। তিনি 
২৫ টাকার কশ্মে প্রবেশ কবিযাছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া স্তাহাব বেতন 
৪০০২ চারিশত টাকা হইযাছিল। তিনি মৃত্যুকাল পধ্যন্ত এ কর্মে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

১৮৫২ সালে হরিশেব মান সন্ত্রম এমন হইযাছিল যে, অপবাপর সভ্যগণেব 
আগ্রহে এই স।লে তিনি ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান সভার সভ্যপদে প্রবেশ রেন। 
প্রবেশ কবিষাই তিনি আইন, আদালত, বাজনীতি প্রভৃতির মশ্ম অবগত 
হইবার জন্য এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, ত্ববাধ তিনি এ এসোসিয়েশনের 
পর্মর্শদাতৃগণেব মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়! উঠিলেন। একদিকে 
যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে দেশেব সর্ববিধ হিতকর বিষয়ে তিনি পরামশদাত। ও 
সহায় হইলেন, তেমনি অপবদ্দিকে কতিপষ বন্ধুর সহিত সমবেত হইষ! তাহার 

ভূমি ভবানীপুরে একটি ত্রাহ্মনমাজ স্থাপন করিলেন ! তিনি এ সমাজের 
একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে ব্রাঙ্গধর্্ 
প্রচারার৫ে ইংব।জী বক্তৃতার প্রথ! প্রবন্তিত করেন। এই সময়ে তাহার প্রদত্ত 
কতকগুলি বক্তৃতা মুদ্রিত হইম্বাছে। 

এই সকল দেশহিতকর কাধ্যেব মধ্যে অন্থমান ১৮৫৩ সালে মধুস্দন রায় 
নামক একজন শ্বদেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুক্্রাযন্্র ক্রয় করিয়া একথানি 
সাধ্চাহিক ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার অভিপ্রায় করিলেন? তিনিই 
“হিন্দু পেটি,যট” বাহির কবিয়। কিছুদিন অপরের দ্বারা চালাইয়া পরে হরিশ 
চন্ত্রকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন । হরিশ ম্নর মত একটা কাজ পাইয়া 
এ পত্রিকা সম্পাদনে দেহ মন নিম্মোগ করিলেন । কিন্তু তখন ইংরাজী নংবাদ 
পত্র পাড়িবার লোক অল্পই ছিল) স্থতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও হিন্দু পেটি, টের 


নবম পৰিচ্ছেদ ১৯৯ 


গ্রাহক এক শতের অধিক হইল ন|। এই অবস্থাতে কিছুদিন পেটিয়ট 
চালাটক্বা মধুন্দন বায নিঙ্জ প্রেস অপরকে বিক্রয় কবিষা “পেটি,য়ট” হরিশ 
চন্দ্রকে দ্রিয়। পশ্চিম যাত্র! কারিলেন। 

হবিশ ক।গজ ভবানীপুবে তুলিয়। লইষা গেলেন। এখানে আসিয়া 
তাহার ভ্রাত1 হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেস ও কাগজেব সব্বাধিকারী কিয়া 
উৎসাহসহকাবে কাগন্দ চালাহইতে ল!গিলেন। তাহাব বিদ্য। বুদ্ধি ও 
বিচক্ষণতার গুণে পেটিষট কিবূপ শক্তিশালী হইয়। উঠিয়াছিল তাহাব নিন্বণ 
অগ্রেই দিয়াছি। সিপাহী বিড্রোহ উপস্থিত হইলে পেটি.য়টের শক্তি অদ্বিতীয় 
হৃইযা উঠিল। 

হবিশেব যে লেখনী লঙ ডালহৌসিব অযোধ্যাধিকীবের সমযে অগ্নি 
উদ্গিবণ কবিযাছিল, তাহাই মিউটিনীব সমযে ক্যানিং-এব পু্ঠপোষক হভয়। 
শান্তিম্থাপনের প্রয়াম পাইযাছিল। সেই লেখনী আবাব নীলকরদিগের 
অত্যাচাব নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয| দ্রাড়াইল। নীলকব-অত্যাচাব-নিবারণ 
হবিশেব এক অক্ষয় কীন্তি। এই কাধ্যে তিনি দেহ, মন, অর্থ, সামর্থা সকলি 
নিয়ে।গ কবিযাছিলেন। নীলকর ভাঙ্গামাব সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই :-_ 

বিগত তাব্দীব গ্রা'বস্ত হইতেই যশোহব, নদীয়া, পাবনা প্রভৃতি নানা 
জেলাতে নীলের চাষ আবস্ত হয। ইংরাজগণ কোম্পানি করিষ। নীলের 
চাষ আবন্তভ কবেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ কর! তাহাদের উদ্দেশ্য 
ছিল, স্তরাং তাহার। তাহার জন্য নানাপ্রকাঁব উপায় অবলম্বন কবিম়্াছিলেন। 
তন্মধ্যে দাদন দেওয়া! একটি প্রধান। দাদনের অর্থ কষকদিগকে অগ্রিম 
অর্থ দেওয়া । দরিদ্র কষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আবও অনেক 
কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়! দাদন লইত , এবং ভাল ভাল জমিতে 
নীল বুনিবে এবং অপবাপব প্রকারে নীলকরদিগের গাহায্য করিবে 
বলিষ! প্রতিশ্রুত থাকিত। তৎ্পরে তাহার নীলকবদিগের দাসরূপে 
পরিণত হইত। নীলকরগণ জোব করিষা উতরুষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া 
লইতেন ; বলপুর্ববক তাহাঁদিগের গোলাঙ্গলাদি ব্যবহাব কবিতেন, তাহাদের 
আদেশান্গসারে কাধ্য কবিতে না চাহিলে প্রহাব, কযষেদ, গৃহদদাহ 
প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদাব হইমু। 
বসিক্কা অবাধ্য প্রজাদ্দিগকে একেবারে ধনে প্রাণে সাবা কবিতেন। 

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহা হইয়। উঠিয়াছিল 
যে, গভর্ণমেণ্ট উপন্্ব নিবারণের উদ্দেশে নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্ত তাহাতে বিবাদ আরও পাকিয়া গেল। অবশেষে অন্থমীন ১৮৫৮ 
কি €৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করিয়া প্রতিজ্ঞা হইল যে, 
নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিবে না॥ তখন নীলকর 
ইংরাজগণ তাহাদের অত্যাচারের মাজ। আরও বৃদ্ধি করিলেন। যশোহর, 


মহ বামতনু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


নদীয়। গ্রভৃতি জেলাব জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগেব 
ঘোর বিবাদ বাধিযা গেল। অত্যাচাবেব মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। জেলাব ম্যাজিষ্রেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীষ, স্ৃতরাং 
প্রজার! প্রাযই স্ববিচাব লাভ করিত না। কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত না, 
অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয। যাউত, তবু নিবস্ত হইত না। এই সমযে 
হবিশচন্দ্র অত্যাচারিত প্রজাবুন্দের পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। 
অবশেষে প্রধানতঃ তাহ রই চেষ্টাতে গভর্ণমেণ্ট এই ১৮৬০ সালেই “ইপ্ডিগে। 
কমিশন” নিযুক্ত কবিলেন। তাহার সভ্যগণ জেলা জেলায় ঘুরিযা! নীলের 
অতাচাব বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন । তৰিশ কমিশনে সমক্ষে 
সাক্ষ্য ধিলেন। চাবিদিক হইতে নীলকবদ্দিগেব উপরে ছি ছি বব উঠিল। 
নীলকগণ জাতক্রোধ হইয। আকিবন্ড তিল্স নামক একজন নীলকরকে 
খাড়া করিষ। পেটিমটেব নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। 
প্রথমে স্থপ্রিম কোর্টে ফৌন্জদাবি মোকদ্দম। উপস্থিত কব। ভইল। ভবানীপুর 
ক্থপ্রিম কোটের এলাকাভূক্ত নয বলিষ! সে মোকন্দম। উঠিষ! গেল। কিন্ত 
এই সকল গোলমাল হবিশেব ভগ্ন শরীবে আব সহিল না। ১৮৬১ সালেব 
জুন মাসে ৩৭ বসব বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অন্তরিত হউলেন। 

মানুষের দেহে আর কত সয়। সে সময়ে ধাহাব| হবিশেব দুরন্ত পবিশ্রম 
দেখিয়।ছেন, তাহার! বলেন যে, রাত্রির কয়েক ঘণ্ট। কাল ব্যতীত হবিশেব 
আর বিশ্রাম ছিল না। একে “পেটি.ষট” পত্রিকার সম্পাদকত। কাজ, সেজন্য 
তাহাকে বাশি রাশি সংবাদপত্র পডিতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, 
তদ্ধপরি দিবারাত্রি নীলকবপ্রপীডিত গ্রজাবুন্দেব সমাগম । তাহার ভবন 
সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয। দিতে হইতেছে, 
কাহাকেও উকিলেব নিকট স্থপারিশ চিঠি দিতে হইতেছে, কাহাঁবও 
মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই। অনেক দিন আফিস 
হইতে ফিরিয়! রাত্রি দ্বিপ্রহব পর্্যস্ত আব আফিসের পোষাক বদ্দলাইবাব 
সময় পাইতেন না। আফিসেব কলম ছাডিয়। আসিয়া আবাব কলম ধরিষ। 
বসিযা ধাইতেন। তাহাব জননী এই গুকতব শ্রমেব প্রতিবাদ কবিষ! টিক টিক্‌ 
করিতেন। বলিতেন, “ওবে মান্থষেব শবীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মাবা 
পড়বি, ওরে কলম বাখু।” তদুত্তরে তিনি বলিতেন-_“মা, তোমার সব কথ। 
শুন্‌বো, কিন্তু এই গরীব প্রজাদের জন্তে যা কর্ছি তাতে বাধা দিও না, ওরা 
ধনে প্রাণে সার! হলো» এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পারবো না।” কিন্ত 
এই অতিরিক্ত শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেটিয়টেব কাজ সপ্তাহ ধরিঘ। 
করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত, তাহা ছুই দিনে সারিতে হইত, স্থ্তরাং দে 
ছুই দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত । এই গুরুতর শ্রমে দেহ মন 
যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িত, তখন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের তদানীন্তন প্রথাহুসাবে 


নবম পরিচ্ছেদ ২১ 


স্থরা-বিষ পান করিয়া আপনাঁব অব্সন্ন দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা 
করিতেন। 

এবপ শুনিয়াছি যে, হাব কিছু পুর্বে তাহার প্রথমা পন্ধীর মৃত্যু হঘ। সেই 
শোকের অবস্থাতে তাহাব নবপবিচিত ধনী বন্ধুগণ তাহাকে স্থবাপান ও 'অন্তাগ্ 
নিন্দিত আমোদে লিপ্ত কবিয়! তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাত। 
হইতেই তাহাব সর্ধজনপ্রশংসিত চবিত্রে কালিব রেখ। পড়ে , তাহ! হইতেই 
তাহার পানাসক্তি প্রবল হয। এই বিবব্ণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আসে 
আর বলি_ হায়। স্কচ কবি বরন্স্‌ লাঙ্গল ফেলিঘা ষ্দি এডিনবব। নগবে না 
*মাসিতেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদেব দবিদ্র ব্রাহ্মণের 
সম্তান হবিশেব পদবুদ্ধি যদি ন। হইত, তিনি ষদ্দি কলিকাতায ধনীদেব আদুরে 
ছেলে হইয়| না দাডাইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত । ধনীর! কখেক দিনেব জন্থা 
তাহাকে স্কন্ধে কবিয়। নাচিয়া গেলেন, দ্িষ। গেলেন মদেব বোতল ও দাকুণ 
পীডা। ক্ষতি যাহ! হইবাব হবিশেব পবিবাববর্শেব হইপ ১ এবং সর্ববোপবি 
হতভাগিনী বঙ্গভূমিব হইল । আমাব দু বিশ্বাস হরিশ্চন্জেব মতা এমন বিমল 
হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিষা, স্বদেশে সেব। অতি অল্প লোকেই কবিষাছে। 

ন। জানি নীলকবগণ কি জ(তক্রোধই হউযাছিলেন! হরিশেব মৃতযুব 
পবেও তীভাদের ক্রোধ থামিল না। যে আঞ্চিবন্ড হিল্স্‌ তাহাব নামে 
প্রথমে স্তপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিযাছিলেন, তিনিই তদনস্তর 
তাহার বিধব। পত্থীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য কবিমু। আলিপুব কোর্টে দশ হান্গাৰ 
টাকার দাবী কবিয়।, দেওযানী মোকদ্দমা চালাইতে অগ্রসব হইণেন। 
হিল্সেব পশ্চাতে নীলকবগণ ছিলেন, হবিশেব বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল 
না|! এদেশীযদিগেব মধ্যে সে একত। কোথায় ? কাঙ্গেই বন্ধুদিগেব পবামশে 
হরিশেব বিধবাকে আপসে মিটাইতে হইল । কিন্তু তথাপি বাদীব খরচাব 
হিসাবে এক হাঁজাব টাক! দিবাব জন্য অঙ্গীকাৰ কবিতে হইল। এই 'এক 
হাজাব টাক। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিযা! বিধবাব বসতবাটী-খানি ত্রেোশক 
হইতে উদ্ধাব করিতে হইয়।ছিল ! 

যাহা হউক এক দিকে যখন ইগ্ডিগো কমিশন ও পেটিষটের সহিত 
বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপর দ্দিকে ১৮৬০ সালেব আশ্বিন মাঁসে 
দীনবন্ধু মিত্রেব স্থবিখযাত “নীলঘর্পণ” নাটক প্রকাশিত হইল । এই আর 
এক ঘটনা যাহাতে বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিম্নাছিল। কোন 
গ্রন্থ বিশেষে ষে সমাজকে এতদূর কম্পিত কবিতে পারে তাহা অগ্রে 
আমরা জানিতাম ন।। “নীলদর্পণ” কে লিখিল, তাহা জানিতে পারা গেল 
না; কিন্ত বাসাতে বাসাতে “মযবাণী লো! সই নীল গেজেছ কই”? ইত্যাদি 
দৃশ্তের অভিনয় চলিল। ফতদূব ম্মবণ হয় মাইকেল মধুক্্দন দত্ত এই গ্রন্থ 
ইংরাজীতে অন্থবাদ করেন। পাদরী জেম্স লং সাহেব তাহা। নিজের নামে 


টু, 
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প্রকাশ কবিলেন। ইংলণ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল । নীলকরগণ আসল 
গ্রন্থকারকে না পাইয়। ইংলিসমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া ১৮৬১ 
সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত কবিলেন। 

এক্সপ মোকদ্দম| পুর্বে কখনও হয় নাই । লং বিধিমতে বুঝাইবাব চেষ্টা 
করিলেন যে, তিনি বি্বেষবুদ্ধিতে কোনও কাঁধ্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ 
হইতে দেশীষ সংবাদপত্রেব ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিৰ ভাব গবর্ণমেণ্টের 
গোচর করিযা আসিতেছিলেন। * নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কাধোরই 
অঙ্গস্বপ। কিন্তু তদানীস্তন ইংবাঁজ-পক্ষপাতী জজ সাব মর্ডান্ট ওযেল্স্‌ 
সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। তাহাব বিচারে লং-এব এক মাস, 
কারাবাস ও এক হাঁজাব টাক] জবিমানা হইল। তখন নীলকব বিদ্বেষ 
এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে, জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভাবতের 
অন্বাদক স্ুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয, জবিমানার হাঁজার টীকা 
গুণিষ! দিলেন । এবপ শুনিয়াছি যে, আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে 
জরিমানাব টাকা দিবার জন্ত টাক] লইয়া উপস্থিত ছিলেন । 

বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে 
মাহেন্দ্ক্ষণ বলিলে হয় । এই কালেব মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইগ্ডিয়ান 
মিউটিনী, নীলেব হাঙ্গামা, হবিশেব আবির্ভাব, সোমপ্রকাশেব অভ্যুদয়, 
দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্টা, ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্টেব তিবোভাব ও মধুস্থদনেব আবির্ভাব, 
কেশবচন্দ্র সেনেব ব্রাহ্গসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্গনমাজে নবশক্তিব সঞ্চার 
প্রভৃতি ঘটন! ঘটিয়াছিল। ইহাব প্রত্যেকটিই বঙ্গমাজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত কবিষাঁছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে 
আলোচনার যোগ্য । 

নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাহার একট কাঁবণ এই 
ছিল যে, সে সমযে বঙ্গসমাজে নাট্যকাব্যেৰ নব-অভ্যুদয় ও রঙ্গালয়েব 
আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে একপ্রকার উত্তেজন। চলিতেছিল। বঙ্গদেশে 
নাট্য কাব্যের অন্যদয় একট! বিশেষ ঘটনা । তৎ্পুর্ববে যাত্রা, কবি, 
হাঁপ-আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবাব একমাত্র 
উপায় ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ-আকডাই অভদ্র অশ্লীল 
বিষযে পুর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা! দেশমধ্যে যেমন ব্যাঞ্চ হইতে লাগিল, 
সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের বিভৃষ্ণা জন্মিতে 
লাগিল। অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লঙ্জ। বোধ করিতে 
লাগিলেন। তখন বন্ধুমগ্ডলীর মধ্যে বসিয়। স্রাপান ও হাস্ত পরিহ্থাস 
প্রভৃতি করাই ত্াহাদ্দের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত 
ব্যক্িদ্িগের মধ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাপিত রঙ্গালয়ে গিঘ। অভিনয় দর্শন 
করিতেন ॥। সে সময়ে (১৮৫৬৫ সালে) সহরে ইতরাজদের একটি প্রসিদ্ধ 
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রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন। দেখিঘ। আসিক্প। আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই 
কেন বলিয়! ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফলম্বৰপ সহরের ছুই একজন 
নডলোক উদ্যেগী হইধ৷ ইংবাক্জী শিক্ষিত বাক্তিদিগকে অভিনেত। কবিয়া 
ইংবাজী নাটক অভিন্ষ কবিয়া বন্ধুবান্ধবের চিত্-বিনৌদন করিবাব চেষ্টা! 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নৃতন ছিল না। ইহার 
অনেক কাল পুর্বে স্বপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকৃমার ঠাকুব মহাশষ একবার নিজের' 
স্থভোর বগানে এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের অন্থবাদিত উত্তররামচরিত 
অভিনয় করিয়। বন্ধুবাদ্ধবকে দেখাইয়াছিলেন। 

দেশীয় ভদ্রলোকদিগেব মধ্যে ইংরান্জী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ 
সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকের। উদ্যোগী হইযা ওরিয়েন্টাল সেমিনাবী 
ভবনে “ওবিয়েপ্টাল থিয়েটাব” নামে এক শাখ! বঙ্গালয় স্থাপন পুর্ববক 
সেক্সপীযরের নাটক সকলের অভিনয় আবস্তভ করিলেন। তাহাতে দেশীয় 
শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়। গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় 
একট! বাতিকেব মধ্যে দাডাইল। ক্কুলেব ছেলে ছোকরাব1 স্বীয় স্বীয় দলে 
ছোট ছোট রকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতিব অভিনয় আবস্তভ কবিল। কিন্তু ক্রমে 
পধনিগণ অনুভব করিলেন যে, ইংরাজ্জী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের 
প্রীতিকর হয না। এই জন্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনষের দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি পডিল। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ 
তর্করত্ব মহাশয় কোনও ধনি-প্রদ্ন্ত পারিতোধিক লাভেব উদ্দেসশ্ে “কুলীনকুল 
সর্বস্ত” নামক এক নাটক রচনা! কবিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ যতীন্রমোহন 
ঠাকুব মৃহাশয়েব প্রবোচনায় ওবিয়েপ্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় 
হুয়। ইহাঁতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের বার খুলিয়! গেল। তৎপরে ১৮৫৭ 
সালে সিমুলীযাঁব বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) উদ্যোগী হইয়া 
শকুন্তলাকে বাঙ্গল। নাটকাকারে পরিণত করিয়া! অভিনয় করাইলেন। 
তৎপরেই মহাভারতেব অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে 
বেণীসংহাব নাটকেব অভিনষ করাইলেন ; এবং কিছু দিন পরে মহাসমাবোহে 
তীহাব নিজেব অন্থুবাদিত বিক্রমোর্ধশী নাটকেব অভিনষ হইল। দেখিতে 
দেখিতে সহরে বাঙ্গালা নাটক অভিনযেৰ প্রথ। প্রবন্তিত হইয। গেল । 

এই সকল অভিনয় দেখিয়। পাইকপাডার রাজপধিবাবের ছুই ভাই, 
বাজ! প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্ববচন্দ্র এবং (মহারাজ ) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মনে 
একটি দেশীষ রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তাহারা তিনজনে পরামর্শ 
কবিয়। বেলগাছিয়া নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন। এই 
নাট্যালয় বঙ্গলাহিত্যে এক নবযুগ আনিম়্া দিবার পক্ষে উপায়-ন্বরূপ হইল। 
ইহা অমর কবি মধুস্থদনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া! দিল। মাইকেল 
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মধুহ্দন দত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া! আসিয়। তদানীত্তন 
কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাহাকে 
চিনিত না। কেবল হিন্দুকালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র তাহাকে 
চিনিতেন। বাবু গৌবদাস বসাক তাহাদের মধ্যে একজন । গোৌরদীস বাবু 
তাহাকে নৃতন নাট্যালয়েব উদ্যোগী ধনীদের সহিত পবিচিত করিয়া দেন। 
তাহারা এ নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কত বত্বাবলী নাটকের অন্কুবাদদ কবিয়। 
অভিনয় করিলেন। মধুসূদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিষ! দিলেন। সেই 
ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া মধুক্দনের বিদ্যাবুদ্ধিব প্রতি রাজাদের নিবতিশয় 
শ্রদ্ধা জন্মিল। মধুসূদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেব নিয়মবদ্ধ বীতি ত্যাগ পুর্ববক " 
নৃতন 'প্রণালীতে “শস্ষিষ্ঠা” নাটক রচনা কবিলেন। তাহা সকলেব হৃদয-গ্রাহী 
হইল। মধুল্দনের প্রতিভাব বিমল বশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাঁশকে অপূর্বববাঁগে 
অন্রপ্িত কবিল। তাহা পদ্মাবতী, বুডে৷ শালিকেব ঘাডে বৌ, একেই কি 
বলে সভ্যতা, কৃষ্ণকুমাবী প্রভৃতি অপবাপব নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত, 
হইতে লাগিল । 

তাহা জীবনচরিতকাব বলেন যে, এই বেলগাছিযা বঙ্গালযের সম্পর্ক 
হইতেই মধুস্থদনেব অমিত্রাক্ষব ছন্দ বচনার সুত্রপাত। তিনি নিজেব প্রণীত 
কোন কোনও নাটকে ইংবাক্দ কবিদ্রিগেব অন্কবণে ন।ষক-নাধিকাব উক্তি 
প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা বচনা কবিয। যতীন্্রমোহন ঠাকুব 
মহ।শযের নিকট পাঠ করেন। এই বিষয় লইম়। উক্ত ঠাকুর মহশয়ের সহিত 
তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাকুব মহাশয় বলেন যে, ফবাসি ভাষাব ন্যায় 
বাঙ্গাল! ভাষা! অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকূল নহে। মবুস্থদন প্রতিবাদ কবিষা 
বলেন-___“বাঙ্গাল৷ ভাষা যে সংস্কৃত ভাষাব কন্তা, তাহাতে অমিত্রাক্ষব ছন্দ 
প্রচুব পবিমাণে লক্ষিত হয, বাঙ্গলাঁতে কেন হইবে না? আমি অমিত্রাক্ষবে 
কাব্য রচন। কবিষা দেখাইব।” এই বলিম্না তিনি “তিলোত্তমা” রচনা কবিতে 
বসেন; এবং অল্পকাল মধোই তাহার কিয়দংশ লিখিষা বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ 
কবেন। ১৮৬০ সালে “তিলোত্তমা-সম্ভব” কাব্যের কিষদংশ রাজেন্্রলাল মিত্র 
সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাঁসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে তিন বৎসরের মধ্যেই মধুস্দনের অসাধাবণ প্রতিভা দেখিতে দেখিতে 
প্রাতঃসূর্যের ন্যায় উঠিযা! যেন মাধ্যান্ষিক বেখাকে অতিক্রম করিয়া গেল! 
তাহাব ব্রজাঙগনা কাব্য ও মেঘনাদবধ প্রভৃতি প্রকাশিত হইলে তাহার 
কবিত্বখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাগ হইল । 

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুস্দন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্ত্র গুণের 
প্রতিভার স্সিপ্ধ জ্যোতি তাহা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা 
গুশ্ত কবির রসিকত] ও চিত্তরপ্রক ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর 
কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্‌ ধক্‌ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্তি উদ্দিত হইল । 


নবম পরিচ্ছেদ ২০৫ 


বঙ্গসাহিত্যে সেই অপূর্ব্ব গ্রদোষক।লের কথ। আমরা কখনই বিশ্বাত হইব না। 
স"স্কত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন :_- 
, £ যাতোকতোম্তরশিখরং পতিবোধধীনাং 
আবিচ্ষুতাকণপুবঃসব একতোর্ব | 

একদিকে ওধধিপতি চন্দ্র অন্ত যাইতেছেন, অপবদিকে অরুণকে অগ্রসর 
করি! দিবাকব দেখ! দ্িতেছেন। 

বঙ্গ সাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকাব দশ] ঘটিল! ঈশ্ববচন্দের প্রতিভার 
কমনীষ কান্তির মধ্যে মধুহদনেব 'প্রদ্ীপ্ত বশ্মি আসিয। পড়িল। বঙ্গসাহিত্যেব 
পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ কবিলেন। মধৃক্দনেব 
গ্রশ্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোঁচন। উপস্থিত 
হুইল । বঙ্গীয পাঠকগণ মধুহুদনেব স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দুই দলে বিভক্ত হউলেন। 
এক দল “প্রদানিঘ।” “সান্তনিয।” প্রভৃতি পদকে বাঙ্গাল। ভাষায় যথেচ্ছাচাব 
বলিষ। উপহাস ও বিদ্রপ করিতে লাগিলেন, এবং মধুস্থদনেব অনুসরণে 
কাব্য বচন কবিষ! তাভাঁকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
প্রমাণ স্ববপ ্ছু'ছুন্দবীবধ কাবোব” উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধাহারা 
ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চান, তাহাব। পণ্ডিতগ্রবব রামগতি ন্তায়বত্ু 
মভাশয়েব রচিত “বাঙ্গাল সাহিত্োর ইতিবৃত্তে? উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধতাংশ 
পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে যখন এইবপ বিবোধী, অপৰ 
পক্ষ অপবদ্দিকে তেমনি গৌডা। স্কুল ও কালেজেব উচ্চশ্রেণীব অধিকাংশ 
বালক এই গৌডাব দলে প্রবেশ কবিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষব ছন্দ কিৰপে 
ছন্দ ও যতিব প্রতি দৃষ্টি বাখিষ! পডিতে হইবে, তাঁহ1 সকলে বুঝিতে পাবিত 
না; দুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুস্দনেব নিজেব মুখে শুনিয়া 
অখমিযাছে বলিয়। আলিয়া আমাদিগকে পড়িয! শুনাইত | এক জন পভিত বিশ 
জনে শুনিত। আমবা এ চালাক ছেলেদিগকে খুব বাহাছুব মনে কবিতাম। 
এইবুপে ইংবাজ কবি কাউপাব যেমন পৌপ ও ডরাইডেনেব ছন্দ-নিগডে 
দু বদ্ধ ইতবাজী কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করি! নবজীবন 
আনয়ন পক্ষে উপাষস্ববপ হইয়াছিলেন, তেমনি মধুন্দনের অলৌকিক 'প্রতিভ। 
ভাবতচন্ত্র ও গুপ্ত কধিব বচিত ছন্দ-নিগড হইতে বঙ্গীয্ন কাব্যকে উদ্ধার কবিষ। 
তাহাতে ওজন্বিত। ঢালিয| নবজীবনেব সঞ্চার করিল ! মধুস্দন ্রধানতঃ 
অমিত্রক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাঁকে প্রকাশ কবিয়াছিলেন বলিয়া! এপ মনে 
কবিতে হইবে ন! যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাতে তিনি কম নিপুণ ছিলেন। 
তাহার রচিত ত্রঙ্জাঙ্গনা কাব্য তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে সরস 
শমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢালিয়া রাখিয়াছেন। 

অগ্রে যে কবিদ্ধযের কথা বল! গেল তাহাদেব সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত 
উল্লেখ করা যাইতেছে | 


২০৬ রামতন্থু লাহিড্রী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ঈশ্বরচজ্য ওগ্ড 


স্থখেব বিষয় এত দিনের পর ইহার সমস্ত গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতে আরম্ত 
হইযাছে এবং ইহাব বিশ্বাসযোগ্য জীবনচবিত পাওয়া যাইতেছে । ইনি 
কাচডাপাডার বৈচ্যবংশীয় হরিনাবায়ণ গুপ্তের দ্বিতীষ পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৮ 
সালের ফাস্তন মাসে ইহাব জন্ম হয। ইহাব পিতার আধিক অবস্থা 
ভাল ছিল ন1। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় পবিত্যাগ 
পুর্ববক স্বগ্রামের নিকটবর্তী এক কুঠীতে ৮. টাকা বেতনেব একটি 
কর্ম করিতেন। কলিকাতা ঘোড়ানীকোতে ঈশ্ববচন্দ্েব মাতামহেব 
আলয়। মাতামহ রামমোহন গু উত্তব পশ্চিমাঞ্চলে চাকুবী করিতেন। 
তাহাব অবস্থাও তাদৃশ ভাল ছিল নাঁ। ঈশ্ববচন্রের বস যখন দশ বৎসব, 
তখন তাহাব মাতৃবিয়োগ হয। মাতৃনিয়োগেব পর তিনি মাতামহেব 
আলষে আসিয়া] অধিকাংশ সময় থাকিতেন। এবপ শুনিতে পাওয়া যা 
যে, তিনি তৎকালে পডাশুনাতে বড অনাবিষ্ট ছিলেন । পাঠশালে যাইতেন 
বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেল। ও দুষ্টামিতে বেশি মনোযোগী ছিলেন। 
বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাউ । 
ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না, বাঙ্গালাও নিজে পড়িয়া যাহা শিখিলেন তাহাই 
একমাত্র সম্বল হইল | কিন্তু এই সম্বল লইযাই তিনি অচিরকালেব মধ্যে 
বাঙ্গালাব স্বকবি ও স্থলেখক রূপে পরিচিত হইলেন । 

যৌবনে প্রীবস্তে পাখুবিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীষ পুত্র 
নন্দকুমাব ঠাকুরেব জ্োষ্টপুত্র যোগেন্রমোহন ঠাকুবেব সহিত তাহার আত্মীয়তা 
জন্মে। তীহাদেবই ভবনে তিনি অবসবকাল যাপন কবিতেন। তাহাদেবই 
আশ্রয়ে, তাহ।দেবই উৎসাহে, তাহার কবিত্বশক্কির স্ফপ্তি হয়। তিনি অনেক 
সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা! কবিষ1 তাহাদিগকে শুনাইতেন , সখেব কৰিব 
দলে গান বাধিতেন 7? বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কবিতা বচনা কবিয়। 
সকলেব চিত্তবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্্রমোহন ঠাকুবের প্রবোচনাতে, 
তাহাবই সাহায্যে, বাজালা ১২৩৭ সালে বা ইংবাজী ১৮৩০ সালে 
*সংবার্দ-প্রভীকব” সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্ববচন্দ্র তাহাব 
সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানতঃ ইহার পদ্যময় প্রবন্ধ 
সকলের গুণে, সত্বর লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল । দেখিতে দেখিতে ইহাব 
গ্রাহক ও লেখক সংখ্যা ব্ধিত হইতে লাগিল । ঈশ্বরচন্দ্র দেশেব অগ্রগণ্য 
ব্যক্িদিগের মধ্যে একজন হইয়া! ধ্রীডাইলেন। পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে 
ন্প্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎ্সাহ-দাতাদিগেব মধ্যে তিনি একজন প্রধান 
ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাবু ইংরাজী পত্রিকাঁদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করি! 
দ্িতেন। ঈশ্বরচজ্্ই ভাহাকে তত্ববোধিনী সভায় সভ্য হইতে প্ররোচনা 


নবম পরিচ্ছেদ ২৭৭ 


করেন ; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশযের সহিত তাঁহাকে পরিচিত 
কখিযা দেন। বলিতে গেলে উত্তরকালে অক্ষয়কুমার দত্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
কধিষাভিলেন, ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তই তাভাব ভিত্তি স্থাপন কব্নে। কেবল 
তত্ববোধিনী সভা নহে, ঈশ্ববচন্দ্র তৎকালেব অনেক সভা সমিতির 
সহিত সংযুক্ত ছিলেন , এবং বন্ৃতা্দি কবি সকলকে উৎসাহিত 
করিতেন । 

তৎপবে ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন ঠাঝুবেব কাল হওয।ভে «প্রভাকর” 
কিছুকণাপেব জন্য উঠিষ| ঘায়। কিন্কৃএ সালেই আন্দুলে মীদাব ন্গন্নাথ 
প্রসাদ মলিক মহাশয়েব উদ্যেগে “বত্বাবলী” নামে একখানি পত্রিক। প্রকাশিত 
হয। মহেশচন্দ্র পাল নামক এক বাক্কি নামতঃ তাহাব সম্পাদক ছিলেন; 
কিন্ধ লিপিকাধ্যে তাহার পাবদখিতা না থাকাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুগ্ক মভাশযকেই 
সম্পাদকতা৷ কাধ্যে বিশেষ সভাযত| কবিতে হইত । কিন্তু একাঁধো তিনি 
অধিক দিন থাকিতে পাবেন নাই | কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্যেব হানি 
নিবন্ধন সকল কার্য হইতে অবশ্থত হইয়া! কটকে তাঁহাব পিতৃব্য শ্যামামোহন 
রাষ মহাঁশয়েব আবাসে গিষ! কিছুদিন অবস্থিতি করেন । সেখানে একজন 
দরণ্ডতীব নিকট তন্ত্রশান্্ন পাঠ কবিষা তাহা বাঙ্গাল! কবিতাতে অঙ্গবাদ কবিতে 
প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা ১২৪৩ সালেব বৈশ।খ মাসে ঈশ্ববচন্দ্র কটক হইতে 
প্রতিনিবৃন্ত হইধা আবাব 'প্রভাকরকে পুনকজ্জীবিত কবেন। তখন প্রভাকৰ 
সপ্তাহে তিন বাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের আধষাড মাস 
হইতে তাহা দৈনিকবপে পরিণত হয। এইবারে ঈশ্ববচন্্র অনেক পণ্ডিত ও 
স্লেখক ব্যক্তিকে স্বীঘ কার্যেব সহাযতাব জন্য ব্রতী করিলেন। তন্মধ্যে 
দক্ষিণ ২৪ পরগণাব চাঙ্গডিপোতা গ্রামনিবাসী হরমন্ত্র ন্যায়রত্ব মভাশয় একজন 
প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি “সোমপ্রকাশেব” জন্মদাতা খ্যাতনাম] দ্বাবকানাথ 
বিচ্যাভৃষণ মহাশযেব পিত। ও আমাব মাতামহ। 

এখন হইতে “প্রভাকর+ উদ্দীঘমান রবির ন্যায় দিন দিন প্রীবুদ্ধি-সম্পন্ন 
হইয়। উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার ন্জন্ত বাঙ্গালা দেশের 
লোক পাগল হইয়া উঠিল। প্রভাকর বাহিব হইলে বিক্রেতৃগণ বাস্তার মোড়ে 
্াডাইযা এ সকল কবিত। পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ 
বিক্রঘ হইয়া যাইত ! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্দ্রী কবিদল দেখা দিল; এবং 
বঙ্গলাহিত্যে এক নবযুগেৰ স্থত্রপাত হইল। এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ 
স্ত্রীলোক যিনি কবিতা! বচন! কবেন তিনি ববীন্দ্রনাথের ছাচে ঢালিয়! থাকেন, 
তখন কবিত৷ রচনাব জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ কবিতেন তিনি জ্ঞাত বা 
অজ্ঞাতসাবে ঈশ্ববচন্দ্রেব ছাঁচে ঢালিতেন। দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরচন্দ্রে 
অন্থকরণে শিষ্য-প্রশিষ্য-শাখা-প্রশাখ।-সমন্বিত এক কবি-সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইল । 
এই শিশ্বদলের মধ্যে স্ধীরঞ্জন-প্রণেতা ঘ্বাবকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র 


২০৮ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


চটোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হবিমোৌহন সেন, বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মনোমোহন বন্থ পরবর্তী সময়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিযাছেন। ইহাদের 
মধ্যে পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎ্পরিমাণে গুরুর 
পদবী অতিক্রম কবিষ। কিছু যৌলিকত্ব প্রদর্শন করিষাছেন। তাহার রচিত 
কবিতা এক সময় বহ্গদেশেব পাঠকবুন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল । 
আমাদের যৌবনকালে যে সকল বাক্তির প্রতিছ| আমাদিগকে কাব্যঙ্গগতে 
প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল, তনাধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় এক 
জনু ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যাহ। হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্ববচন্ত্র “পাও-পীভন” নামক এক পত্র বাহিব 
কবেন। “প্তাঙ্কর” পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কব তর্কব।গীখ মহাশয় বর্তক' 
প্রকাশিত “বসরা” পত্রেব সহিত কবিতাগুদ্ধ ও গালাগালি কৰা এ 
“পাষগুগীডনেব” প্রধান কার্য হইয। উঠে। তখন বঙ্সীয আসরে প্রতিনিয়ত যে 
কবিব লডাই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবিব লডাইকে অবতীর্ণ কর। উক্ত 
পত্রদ্ধযের উদ্দেশ্ট ছিল। সে অভদ্র, অশ্লীল, ব্রীডাজনক উক্তি প্রতুক্তির 
বিষয় ম্মরণ কবিলে এখনও লজ্জা হয। ॥ইহাতে বঙ্গসাহিত্াজগতে একপ 
অশ্লীলতার স্রোত বহিযাছিল, যাহাব অন্তরূপ নিক কচি আর কোনও দেশের 
ইতিবৃত্তে দেখ| যায় ন1।1| 'প্রকাস্ত পত্রে দে সে সকল বিঘষ কিরূপে প্রকাশিত 
হইত তাহ। ভাবিলে আশ্চরধ্যান্বিত হইতে তয় । 

ন্বখেব বিষয় যে, বাঙ্গাল! ১২৫৪ পালের মপ্যেই পাষগু-পীডন উঠিষ! যায়। 
বোধ হয পাঠকবর্গেব ব্রিক্িিই তাহাব প্রধান কাবণ হইয়। থাকিবে । কারণ 
এ ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন” নামে একখানি সাপ্তাতিক পত্র প্রকাশ 
কবিতে আবন্ত করেন। এখানিতে তাহার শিশ্ত-ম গুশীব কবিতা ও প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল হইতে 
ঈশ্ববচন্দ্র একখানি স্থুলকায় মাসিক প্রভাকব প্রকাশ করিতে আবন্ত 
করেন। তিনি ১২৬২ সালে আষাঢ মাসে রাষ গুণাকর ভাবতচন্দরের 
জীবনচরিত সম্বলিত গ্রস্থাবলী পুস্তকাকাবে প্রকাশ কবেন। এই ত্বাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ । ১২৬৪ সালে 'প্রবোধগ্রভাকব” নামে আব একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ কবেন। তিনি আব ছুইটি কাষ্যে হস্তার্পণ কবিযাছিলেন, তাহা 
সম্পূর্ণ কবিয়। যাইতে পাবেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবনচবিত ও 
কাব্য সংগ্রহ ৷ দ্বিতীষ, শ্রমস্ভাগবতেব বাঙ্গাল! অন্থবাদ। এই উভয কারধ্যেই 
তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং অজ্জন্ প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
কিন্তু উভয় কাধ্য সম্পন্ন কবিবাব পুর্বেই তাহার দেহান্ত হয়। ১২৬৫ 
সালে মাঘ মাসের মাসিক পপ্রভাকর* প্রকাশ করিবার পরই তিনি কঠিন 
জবরোগে আক্রান্ত হইয়া স্বত্যুশষ্যায় শয়ন কবেন এবং সেই জরেই ১০ই মাঘ 
দিবসে তীহার নৃত্যু হয়। 


নবম পরিচ্ছেদ ৫, 


মাইকেল নধুসুদন দত্ত 


ঈশ্বরচন্দ্র যখন মৃত্যুশযযায় শয়ান, তপন মধুস্্দন লোকচক্ষের 
'খগোচবে থাকিয়া প্রতিভা বলে উঠিযা দাডাইবাব জন্য ছুবন্ত পরিশ্রম 
কবিতেছিলেন। মধুন্ছদন যশোব জেলাস্থ সাগবদাডী নামক গ্রামবাসী 
খাঁজনারাযণ দত্তেব পুত্র। তাহাব পিত। কলিক।তীাব সব দেওযানী আদানতের 
একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং ভছুপলক্গে কলিকাতাব উপনগরবন্তী 
খিদ্িরপুখ নামক স্থানে বাস করিতেন । উংরাজা ১৮২৪ মালে, ২৫শে জানুয়ারী 
তাহাব জন্ম হয়। তাহাব জননী জাহুধী দাসী কাটিপাড।ব জমিদার গৌরীচবণ 
দ্বামেব কন্ত1!। জাজবীর নীবদ্দশ।তেই বিলাস-পরাষধণ ব।জনাবায়ণ আর 
[তনটি বিধাহ কবিয়াছিলেন। দুইটি সহোদর ভ্রাতা অক|ণে মুত হওযায় 
নধুল্ধন স্বীয় জননীব একমাত্র পুত্র ছিলেন। স্থতবাং তিনি শৈশবাবণি 
মায়ের অঞ্চলেব নিধি, আছববে ছেলে ছিলেন। র।জন।বায়ণেব অর্থেব 
গভাব ছিল ন|; স্থতবাং অথেব দ্বরা সন্তানকে যতূব আদব দেওযা যায়, 
মধুন্থদনেব পিতামাতা পুত্রকে তাহ! দ্বিতে কখনই কূপণত। করিতেন না। 
মবুনুদন প্রথমে সাগবর্দাভীতে জননীর নিকট থাকিষা পাঠশালাতে বিদ্ঞাশিক্ষ! 
মাবণ্তড কবেন। ১২১৩ বসব বয়সে তাহাব পিতা তাহাকে নিঙ্গের 
খিদিরপুবেব বাটাতে আনিষা হিন্দুকালেজে ভন্তি কবিষ। দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুস্থদরনেব আশ্চধ্য ধীশক্তি সকলেব গোচব 
হইল । তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিষ্ট হই! ১৮৪১ সাল পয্যন্ত তথ।য 
প|ঠ কবিয়াছিলেন। এই অল্লকালেব মধ্য পিনিযার স্কল।শিপেব শ্রেণী পথ্যস্থ 
পাঠ কবেন, এবং সকল শ্রেণাতেই অগ্রগণ্য বালক দিকেব মধ্যে পবিগণিত 
৬ইম়/ছিলেন | সে সময়ে ধাহাব! তীহাৰ সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাহার। বলেন 
বে, তিনি গণিত বিদ্যা একেবারে অবহেল। প্রকাশ করিতেন এবং কাব্য ও 
হতিহাস পঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আছুরে ছেলেব চবিত্রে মে 
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা এ সমযে তাহাব চরিত্রে সুস্পষ্ট প্রতীষমান 
হইত | তিনি অমিতব্যয়শ, বিলাসী, আমোদ-প্রিষ, কাব্যাছছবাগী ও বন্ধুবাদ্ধবেব 
প্রতি গ্রীতিমান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্ট ব্য কবিতেন। সে॥ 
সমযে স্থবাপান ইংবাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগের মধ্যে একট। সংসাহসের 
কাধ্য বূলিয। গণ্য ছিল, মধুস্থদনের সমষে কালেজেব অনেক ছাত্র স্থবাপান 
কব।কে বাহাছুরিব কাজ মনে কবিত। মধু তাহাদেব মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ছিলেন। এতদঘ্যতীত অপরাপব অসমসাহসিক পাপ কাধ্যেও তিনি লিপ্ত 
₹ইতেন। পিতামাতা দেখিয়াও দেখিতেন না, ববং অর্থ যোগাইয়। 
প্রকারান্তরে উৎসাহদান কবিতেন। ষাহা হউক, বিবিধ উচ্ছ জ্খলতা। সন্বেও 
মধুস্থদন জ্ঞানাহ্শীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কালেজে তিনি 


২১০ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাঞ্জেন বিচার্ডসনেব নিকট ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ কবিতেন। সংক্ষেত্রে 
পতিত কৃষিব ন্তাষ বিচার্ডসনেব কান্যান্ঘর।গ মধুব হৃদযে পড়িষা! হ্ন্দব ফল 
উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজী কবিতা! লিখিতে আবন্ছু 
করেন। প্রতিভাব শক্তি কোথায যাইবে! সেই ইংবাজী কবিতাগুলিতে 
তাহা যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতাবচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাহাব কৃতিত্ব দেখিয! সকলেই অনগমান 
করিতেন যে, মধু কালে দেশেব মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইবেন। 
মধুব পিতামতাও বোধ হয় সেই আশা কবিতেন। কিন্ত ঘে প্রতিভার 
গুণে মধু অসাধাবণ শক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রতিভাই তাহাকে 
স্থম্ির থাকিতে দিল না। যৌবনেব উন্মেঘ হইতে না হইতে ভীাভর্বি 
আভ্যন্তবীণ শক্তি তাহ।কে অস্থিব কবিয়া1 তুলিতে লাগিল । গতান্গতিবেব 
চিরপ্রাপ্ধ বীথিকা তাহাব অসতনীষ হইয়। উঠিল। দশজনে যাহা কবিতেছে, 
দশজনে যাহাতে সন্তষ্ট আছে, তাভ। তাহার পক্ষে দ্বণাব বস্তু হউঘ1 উঠিল, 
তাহাৰ প্ররূতি নৃতন ক্ষেত্র, নৃতন কাজ, নূতন উত্তেজনাব জন্য লালাধিত 
হইতে লাগিল। 

ইত্যবসবে তাহাব জনকজননী তাহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। একটি আট বং্সবের বালিক।, যাহাকে চিনি না জানি ন।, 
তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্র-প্রাষ কবিষা 
তুলিল। তিনি পলাষনের পবামর্শ কবিতে লাগিলেন। পলাইবেন 
কোথায ? একেবারে বিলাতে ! তাহা না হইলে আর প্রতিভাব খেযাল কি? 
কার সঙ্গে যাইবেন, টাক। কে দিবে, সেখানে গিষা কি কবিবেন, তাহাব 
কিছুরই স্থিবত1 নাই ; ঘখন পলাইতে ভইবেই, তখন দেশ ছাঁডিষা একেবাবে 
বিলাতে পলায়নই ভাল! পবামর্শ স্থির আগে হইল, টাকাব চিন্তা পবে 
আসিল। "টাঁক। কোথায পাই, বাবা জানিলে দিবেন ন।, মার নিকটেও পাইন 
না, আর ত কাহাঁকে ও কোথাও দেখি না। শেষে মনে হইল মিশনাবিদ্িগে য 
শবণাপন্ন হই, দেখি তীশহার। কিছু কবিতে পাবেন কি না। গেলেন 
কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায মহাশয়ের নিকটে ; তিনি নাডিযা চাডিয়। দেখিলেন 
যে, তাহাব মনে শ্রীষ্টধর্শ গ্রহণ অপেক্ষা বিলাত যাওযাব বাতিকটাই বেশী। 
এইবপে আরও কযেক দ্বারে ফিরিলেন | শেষে কি হইল, কি দেখিলেন, কি 
শুনিলেন, কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তাহাব বন্ধুব। কিছুই জানিতে 
পাবিলেন না। 

১৮৪৩ সালের জান্যাবী মাসের শেষে বন্ধুগণেব মধ্যে জনরব হইল যে, মধু 
শ্রীটান হইবাব জন্য মিশন।রিদিগের নিকট গিয়াছে । অমনি সহরে হুলন্ুগ 
পড়িয়া! গেল। হিন্দুকালেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতেব 
প্রধান উকিল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র শ্রীষ্টান হইতে যায়-_-এই সংবাদে 


নবম পরিচ্ছেদ ২১৯ 


সকলেব মন উত্তেজিত হইযা উঠিল। রাজনারায়ণ পুত্রকে প্রতিনিবুত্ত 
কশিবার জন্য চেষ্টাৰ অবপ্ধি বাখিলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হৃইল ন|। 
উক্ত সালেব ফেব্রুয়াবী মাসের প্রাবন্তে তিনি শ্রীষ্টপর্মে দীক্ষিত হইলেন । 

আমব। সহন্দেই অন্তমান কবিতে পাবি তাহ।র পিতামাত। ও আম্মীষ 
স্বুনেব মনে কিবপ আঘাত লাগিল। কিন্থ তাহার তাহাকে অথসাহাম্য 
ববিতে বিবত হইলেন না। শ্রীষ্টধশ্ম গ্রহণ কবিয! মধু হিন্দুকালেজ 
পবিতাাগ কবিলেন এবং বিধিমতে খ্রীস্টীয় শাগ্র শিক্গী কবিবার জন্য বিশপস্‌ 
কালেজে প্রবেশ কবিলেন। এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ সাল 
পর্যন্ত ছিলেন ১ এবং এখানে অবস্কীনকালে হিকু, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি নান। 
ভাব! শ্শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্ত বিশপস কালেজেউ বা কে তাহাকে বীধিষ। 
রাখে? তাহার বিলাতগমনেব খেয়ালটাব যে কি হুইল তাহাব প্রকাশ নাই, 
কিন্্ বঙ্গদেশ তাভার পক্ষে আবার অসহা হইয়] উঠিল। আবার গতা- 
গতিকেব প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল , অবশেষে একদিন কাহাকেও সংবাদ না দিয়া 
একজন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মান্দ্রীজে পলাইয! গেলেন । 

মান্রাজে গিযা তিনি এক নৃতন অভাবেব মধ্যে পডিলেন ৷ অর্থেব জন্য 
তাহাকে কখনও চিন্কিত হইতে হয নাই । দেশে থাকিতে পিতামাত| তাঁহার 
সকল অভাব দূব কবিতেন। সেখানে তাতাকে নিক্জের উদবান নিঙ্জে উপার্জন 
কবিতে হইল । কিন্ত তিনি ইংবান্জী বচনাতে যেৰপ পাবদশশী ছিলেন, তাহাঁব 
কাজের অভাব হইল ন|। তিনি মান্দ্রীজ সহবেব উংবাজ সম্পাদিত কতকগুলি 

ংবাদপত্রে লিখিতে আবস্ত কবিলেন। অল্পকীলেব মধোই তাহার খ্যাতি 

প্রতিপত্তি হইয। উঠিল। ১৮৪৯ সালে “02012 1.8” নামে একখানি 
উৎবাক্জী পঞ্যগ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচাবিত কবিলেন। তাহাতে তাহার কবিত্বশক্তির 
9 ইৎবাজ্জী ভাষাভিজ্ঞত1ব যথেষ্ট প্রশংসা হইল । কিন্তু মহাত্মা বেথুনেব স্তাষ 
ভাল ভাল ইংরাজগণ তাহা! দেখিযা বলিলেন যে, বিদেশীষের পক্ষে ইংবাজী 
কবিতা লিখিযা প্রতিষ্টালাভেব চেষ্টা কবা মহা ভ্রম; তদপেক্ষ/! এবপ 
প্রতিভ। স্বদেশীয় ভাষাতে নিয়োজিত হইলে দেশেব অনেক উপকাব হইতে 
পারে। 

তাহাব প্রতিভ1] আবাব তাহাকে অস্থিব কবিষ! তুলিল। সেখানে একজন 
ইংরাঁজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পবিত্যাগ পুর্ধক আর 
একটি ইংরাঁজমহিলাকে পত্তীভাবে লইয়া] ১৮৫৬ সালে আবাব দেশে পলাইয়া 
আসিলেন। কিন্ত হায দেশে আসিয়া কি পবিবর্তনই দেখিলেন ! পিতা মাতা 
এ জগতে নাই , আত্মীয় স্বজন বিধন্্ী বলিষ। তাহাকে মন হইতে পরিত্যাগ 
কবিয়াছেন , পৈতৃক সম্পত্তি অপরের| গ্রাস করিয়! বসিযাছে; বাল্যন্থহদ ও 
সহাধ্যায়িগণ তাহাকে তুলিয়া গিয়াছেন , এবং নান! স্থানে বিশ্গিণ্ড হইয়া 
পডিয়াছেন ১ নব্যবঙ্গের রঙ্গভূমিতে নৃতন একদল নেতা৷ আসিয়াছেন, তাহাদেক 
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ভাব গতি অন্ত প্রকাব, এইরূপে মধুক্দন স্বদেশে আসিয়াও যেন 
বিদেশীষদিগের মধ্যে পড়িলেন। এই অবস্থাতে তাহার বন্ধু গৌরদাস 
বসাকের সাহায্যে কলিকাতা পুলিস আদালতে ইপ্টারপ্রিটারি কর্ম পাইয়া, 
তাহ! অবলম্বন পুর্ববক দিন যাঁপন কবিতে লাগিলেন । 

কিৰপে তাহার বন্ধু গৌবদাস বাবু তাহাকে প।ইকপাঁডাব রাজাদ্বয়ের ও 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুব মতাশযেব সহিত পবিচিত কবিঘ। দেন, কিৰপে ভাহার। 
সংস্কৃত রত্রাবলী নাটকেব বাঙ্গাল। অন্তবার্দ কর।ইম্ন] বেলগাছিযা বঙ্গালযে 
তাহাব অভিনয় কবান ও ততৎস্থাত্রে উক্ত অন্গবাদের ইংবাজী অন্নবাদ করিয়। 
কিবপে মধুহদন শিক্ষিতবাক্তিগণের নিকট পবিচিত হন, তাহ। পুর্বে কিঞ্চিৎ 
বর্ণন কবিষাছি। বলিতে কি এ বত্রাবলীব ইংরাজী অন্নবাদ মধুস্থদনেব 
প্রতিভা বিকাশের ভেতুনৃত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনাব রীতিব 
দোষগুণ ভাল কবিষা অন্তভব কবিলেন . এবং নবপ্রণালীতে বাঙ্গাল 
ন।টক বচনাব বাসন! তাহাব অন্তুবে উদিত হইল। তিনি তদনুসারে ১৮৫৮ 
স।লে “শমিষ্ঠা” নামক নাটক বচনা কবিষা মুত্রিত কবিলেন। মহ। সমাবোহে 
তাহা বেলগাছিযা বঙ্গলযে অভিনীত ভইল। তৎ্পরেই মণুস্থদন প্রাচীন 
গ্রীসদেশীয় পুবাণ অন্লম্বন কবিধ! “পদ্মাবতী” নামে আর একখানি নাটক 
রচন। কবেন। এই উভয গ্রন্থে তিনি যশোলাভে কৃতকার্য হইয়। বাঙ্গালা 
ভাষ।তে গ্রন্থ বচন। বিষষে উতৎ্সাহিত হইযা উঠিলেন। ইহাব পবেই তিনি 
“একেই কি বলে সভাত।” ও “বুডোশালিকেব ঘাডে বৌ” নামে ছইখানি 
প্রহসন বচন। কবেন। তৎ্পবে ১৮৬০ সালে বাজেন্দ্রপাল মিত্র সম্পাদিত 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহ” নামক পত্রে তাহার নন অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত 
“তিলোত্তম।-সম্ভব কাবা” প্রকাশিত ভইতে আরম্ভ হয, এবং অন্নকাল পবেই 
পুস্তকাকাবে মুদ্রিত হয। তিলোত্ম৷ বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন পথ আবিষ্কাব 
করিপ। বঙ্গীয পাঠকগণ নূতন ছন্দ, নৃতন ভাব, নৃতন ওন্দন্বিত। দেখিষ। 
চমকিযা উঠিলেন | মপুহদনেব নাম ও কীন্তি সর্বসাধারণের আলোচনাব 
বিষষ হইল । 

ইহার পবে তিনি “মেঘনাদবধ” কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই 
বঙ্গমাহিত্য সিংহাসনে তাহাব আসন, চিবদ্দিনেব জন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করিষাছে । 
তাহাব জীবনচবিতকার সত্য কথাই বলিযাছেন এবং আমাদেবও ইহ! 
অত্যাশ্চধ্য বলিষা মনে হয় যে, তাহাব লেখনী ষখন “মেঘনাদের* বীবরস 
চিত্রণে নিযুক্ত ছিল, তখন সেই লেখনীই অপরদিকে পক্রজাঙ্গনার” স্থললিত 
মধুখ রস চিন্রণে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটন!| তাহাব প্রতিভাকে কি অপুর্বববেশে 
আমাদেব নিকট আনিতেছে ! একই চিত্রকর একই সময়ে কিরূপে এব 
দুইটি চিত্র চিত্রিত করিতে পারে! দেখিয়। মনে হয়, মধুন্থদনের নিঙ্গ 
প্রকৃতিকে দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার জন্যই বোধ হয় 
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এভ দুঃখ দারিপ্যের মধ্যে, এত ঘনঘোব বিষাদের মধ্যে, এত জ্রীবনব্যাপী 
মতৃপ্তি ও অশান্তির মধো বসিয়া তিনি কবিত। বচন! করিতে পারিষাছেন ! 
যাহ] হউক তিনি কলিকাতাতে আসিয়া একদিকে যেমন কাব্য-জগতে 
নবযুগ আনষনের চেষ্ট! কবিতে লাগিলেন, অপবদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে 
নিজ প্রাপা পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। সে 
বিয়ে কতদূব রূতকাধ্য হইযাছিলেন, তাহ। ধলিতে পাবি না। তবে এ কথা 
নিশ্চিত ঘে, তিনি যাহ। কিছু পাইযাছিলেন ও ঘাহা পিছু নিঙ্গে উপাঞ্জন 
কবিতেন, হিসাব কবিয। চলিতে পাবিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবাব 
ঝা ছিল। কিন্তু পিতামাতাব যে আছুবে ছেলে জীবনে একদিনের জন্য 
আয শাযেব সমতার প্রতি দুষ্টিপাত করে নাহ, সে আজ তাহ। কবিধে 
বিবপে? কিছুতেই মণুব দুঃখ খুচিত না। প্রবুদ্ভিকে যে কিকপে শাসনে 
ধাখিতে হয তাহ তিনি জানিতেন না। মনে কবিতেন প্রধন্তিব চবিভাথতাই 
শখ । রাবণ তাহাব আদর্শ, “ভিখারী বাঘন” নহে» সুতব।ং হস্থে অর্থ 
'অ(সিলেই তাত! প্রনত্তিব অনলে আহুতিব ম্বাষ যাইত । শ্রখেব জৌোষাব 
দুইপিনেব মধ্যে ফুবাইম।, মপু ভাটাব কাটখানাব মত্ত, ঘে চণ্ডার উপবে সেই 
চডাব উপবে পড়িয। থাকিতেন ! কেহ কি মনে কবিতেছেন স্বণাব ভাবে এই 
সকল কথ] বলিতেছি ? তা নয। এই সবস্বতীব বধপুন্মেব ছঃখ দ|রিঘ্রোব 
কথ। স্মবণ কবিয়! চক্ষেব গল বাখিতে পাবি না, অথচ এই কাব্যকাননেব 
লক কোকিলকে ভাল ন। বাসিধাও থাকিতে পাবি না। অন্থতঃ তাহাতে 
একট। ছিল ন!, প্রদর্শনের ইচ্ছ1 ছিল ন!। কপটত। প1 ভগ্ডামিব বিন্দুমাত্র 
চিলনা। এই জন্ত মধুকে ভালবাসি। আব একট! কথা, এমন প্রাণেব 
'*1জ1 ভালবাস! মান্তমকে অতি অল্পলে।কেই দেয়, এজন্ও মধুকে ভালবামি। 
মধুস্থদনের প্রতিভ। আবার তাহাকে অস্থিব কবিষা তুলিল। ইংবাজ 
কবি সেক্সপীষধর বলিয়াছেন, “কবিগণ পাগলের সামিল। তাই বটে, 
১৮৬১ সালে মধুস্থদনের মাথায় একট। নৃতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেট। 
এই যে, তিনি বিলাতে গিযা বারিষ্টার হইবেন। লোকে বলিতে পারেন, এটা 
আবার পাগলামি কি? এ ত সদ্বুদ্ধি। যদি এ পৃথিবীতে বারিষ্টরবি করিবার 
এগ্ুপধুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকেন, তিনি মধুস্থদন দত্ত। তাহার 
প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টাবির বিপরীত বস্ব ছিল; আইন আদালতের 
গতি লক্ষ্য করা, মক্কেলদিগের কাছে বীধা থাক|, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত 
কান্্করা, তিনি ইহাব সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন 
ন|। ১৮৬২ সালের জুনমাসেব প্রাবন্তে পত্ী ও শিশু কন্যা ও পুত্রকে রাখিষ! 
বাবিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাত ধাত্র। কবিলেন। মেখানে গিয়া ৫ বসব 
ছিলেন। এই পাঁচ বৎসর তাহার দারিত্র্যের ও কষ্টেব সীমা পরিসীম। ছিল না । 
ষাহাদের প্রতি নিজের বিষয় রক্ষা! ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া গিয়াছিলেন 
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এবং যাহাদের মুখাপেক্ষা করিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিষা গিয়াছিলেন, তাহাবা মে 
বিশ্বাসানুরূপ কাধ্য করিল না। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে ! 
তাহাব স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহ করিতে ন! পাবিয়! ১৮৬৩ সালে বিলাতে তাহাব 
নিকট পলাইয়! গেল। তাহাতে তাহার ব্যযবৃদ্ধি হইয়া দাবিদ্র্য ক্লেশ বাভিয়া 
গেল। তিনি ইংলণ্ডে প্রাণধারণ কর। অসম্ভব দেখিয়া, ফবাসিদেশে পলাইয়া 
গেলেন। সেখানে খণধায় ও কযেদের ভয়ে তাহ।ব দিন অতিকষ্টরেই 
কাটিতে লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হইত , 
প্রতিবেশিগণের মধ্যে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধাব 
লাভ কবিতেন। এক্প অবস্থাতেও তিনি কবিত!। বচনাতে বিবত হন নাই 
এই সময়েই ভীহার “চতুর্দশপদী কধিতাবলী” বচিত হয়। ইহাই তাহাব 
অলোকসামান্ত প্রতিভার শেষফণ বলিলে হয়। ইহাব পরেও তিনি কোন 
কোনও বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার পুর্ণত৷ সম্পাদন কবিতে 
পারেন নাই | . 

বিদেশবাসেৰ দ্বঃখ কষ্টের মধ্যে পণ্ডিতবব ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় 
তাহাঁব ছুঃখের কথ! জ।নিয়। তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
যথ| সময়ে তাহব সাহায্য না পাইলে, আৰ তাভাব দেশে ফিবিষা আসা হইত 
না। যাহ] হউক তিনি উক্ক মভাত্মাব সাহায্যে বক্ষ! পাইযা কোনও প্রকারে 
বারিষ্টাবিতে উত্তীর্ণ হহয়। দেশে ফিবিয়। আসিলেন। বারিষ্টারি কাধ্যে স্থাদক্ষ 
হইবাঁব উপযুক্ত বিছ্যা বুদ্ধি তার ছিল, ছিল ন| কেবল স্কিবচিত্তত।। তাহা৭ 
মনের স্থিতি-স্কাপকতা শক্তি যেন অসীম ছিল। তিনি ছুঃখেব মধ্য যখন 
পডিতেন, তখন ভাবিতেন, আপনা ব পপ্রবুর্ভিকে সংযত কবিষা চলিবেন, কিন্থ 
স্কন্ধেব জোযালট! একটু নামাইলেই নিজ মৃত্তি ধবিতেন, আবাব স্থখে 
আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিবিযা আমিলেন, তখন তানাব 
নাম সন্ম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহায্য কবিবাব লোক আছে, যাঁদ 
আপনাকে একটু সংযত কবিষা, নিক্গ কর্তব্য মন দিয়া বসিতেন, বাবিষ্টাবিতে 
কিছু কবিষ| উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগল! কীটে তাহাকে স্থৃস্থির বা 
সংষত হইতে দিল ন|। তিনি কযষেক বৎসর নানাস্থানে ঘুবি্যা নিজ অবস্থা 
উন্নতিব জন্য বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে 
নিতাস্ত দৈম্তদশায উপাধান্তব না দেখিয়া কলিকাতা আলিপুবেব জেনাবেণ 
হুম্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রষ লইলেন। তাহার পত্রী হেনবিষেটা 
তখন মৃত্যুশয্যাতে শয়ানা | মধুস্দনেব মৃতাব তিন পিন পুর্বে হেনবিষেটাব 
সৃত্যু হইল। মৃত্যুশষ্যাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুস্দনের ম্বতিতে উদিত 
হইয়। তাহাকে অধীর কবিয়্াছিল। এরূপ শুনতে পাওয়া যায় যে, মৃত্ভাব 
পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাকা!ইয1! তাহার নিকট খ্রীষ্টধর্শে 
অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পুর্বক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ ছুন্কৃতির জন্ত 


নবম পবিচ্ছেদ ১৫ 


ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ কবেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯শে জুন রবিবার 
তিনি ভবধাম পরিত্যাগ কবেন। 

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পধ্ন্ত কালকে বঙ্গলমাজেব মাহেজ্ঞণ 
সলিয়াছি, সেই কালেব মধ্যে আব ধে যে ঘন! ঘটিয়াছিল এবং যে ষে 
পতিভাশালী ব্যক্তি দেখ! দিধাছিলেন, তাভদেব সংক্ষিপ্ত বিববণ পরে দধিব। 
এক্ষণে এই কাণেব অন্তর্গত দুই একটি ঘটনা আছুষঙ্গিকরূপে উল্লেখ করা! 
আাবশ্খক বোধ হহতেছে। কাল। আহ'ন (91901 4,০65) এব আন্দোলনেৰ 
উল্লেখ অগ্রেই কবিয়াছি। সেআন্দোলন একবাব উঠিয। থামিয়াছিল মাত্র । 
১৮৫৭ সাঁলেব গ্রাবস্তে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে 
»ংবাজ কতুপক্ষ এবং ভাইকোর্টেব জজগণ অনুভব করিয! আসিতেছিলেন ষে, 
খফম্বলবসী ইংরাজদিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর ফৌজদাবি আদালতেব 
অপীন না কবিলে, এদেশীয় গবাব প্রজ্জাদ্িগেব উপরে তাহাদের দৌরাত্মা 
[নধাবণ করিতে পাবা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগের 
মত্যাচারেব কথা কর্তৃপক্ষের ও কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর 
»গযাতে মেই মনেব ভাব প্রবল হইয। উঠে। তদলগসাবে ১৮৫৭ সালের 
হান্রয়াবি মাসে, কলিকাতা হাইকোর্টেব চীফ জাষ্টিস্‌ স্ুপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস 
গাকক্‌ গবর্ণর জেনেবালের মন্ত্রিভাতে কোম্পানিব মফস্বলস্থ ফৌজদাৰি 
আদাণতেব এলাকা বন্ধিত করিবাব ও ইংবাজগণকে তদধীন কবিবাব উদ্দেশ্তে 
এক নিল উপস্থিত করেন। ইহাতে ইংবাজগণের মধে/ আবাব এক আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এবাবে তাহাব। কোম্পানিব 'আদীলতের অধীন হইব 
ন|, এই রূন্টি না তুলিযা, এদেশীয় নিচাবকদ্দিগের বিচারাধীন হইব না এবং 
ই“বাঁজ জুবিব সহাঁধত। ভিন্ন তাহাদেব বিচাব হইবে না, এই বাণী পধবিলেন। 
£€1 কতকটা ইলবার্ট বিলেব আন্দোলনের ন্যাষ। ইংরাজদিগেব চেম্বৰব অব 
“নার্স, ট্রেড্স 'এসোসিষেশন, ইপ্ডিগে। প্রাশ্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমুদয় 
সভ! এই আন্দোলনে যোগ দিয়! টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভা কবিলেন। 
বধমগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইশ্ডিযান এসোসিয়েশনেব প্রধান প্রধান 
সএ্গণ এই আন্দোলনেব প্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাহার! হরিশের ও 
হিন্দু পেটি.যটেব সাহা(যো দেশেব লোককে জাগ্রত কবিয়৷ তৃলিলেন। দেশের 
মগ্য গণ্য সমুদ্য শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়! ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে 
টাউনহলে এক সভ| করিলেন। এ্র সভাতে কোট অব ডাইরেক্টাবদিগের 
নিকটে প্রেবণেব জন্য এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদন 
পত্রে ১৮০০ লোকেব স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরেই মিউটিনীর হাঙ্গামা 
উপস্থিত হওষাতে তৎপববর্তী নবেম্বর মাসের পৃর্ব্বে তাহা যথাস্থানে প্রেরণ 
বব! হয় নাই। এদেশীষদিগেব আবেদন পত্রের দশ! যাহ! হয়, প্ঁ আবেদন 
পত্রের দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজাব! যাহা ভাল বুঝিলেন তাহাই 


২১৬ বামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


করিলেন। আবেদনকারীদিগেব ফেউ ফেউ করা সার হইল। এপ্রেল 
মাসে টাউনহলে যে সভা হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে স্বিখ্যাত 
বাশ্শী জজ্জ টম্সন্‌ সাহেবেব উপস্থিতি একটি বিশেষ ঘটনা । তিনি এ 
সালে আবাব একবাব এদেশে আসিযাছিল। তৎপবে বোধ হয় মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওযাতে নিজ কাধ্যসাধনেব স্থযোগ লা দেখিয়। দেশে 
ফিবিজ্াা যান। 

পুর্ববেই বলিযাছি এই কালেব একজন প্রধান পুক্ষ ছিলেন 
হুবিশচন্দ্র মুখে।পাপ্যায় । তাহার পশ্চাতে বামগোপাল ঘোষ, দিগন্গব মিত্র, 
পাবাটাদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবঙ্গেব তদানীস্তন নেতা ও ভিবোজিও শিয়াদলেখ 
অগ্রণী ব্যক্তিগণ উত্সাতদ্রতাবপে ছিলেন । কাহাব কাহাবও মুখে এইবপ 
ক্ষোভেব কথ। শুনিতে পাই যে, বামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিত দবিদ্র ব্রাঙ্মণের 
সম্থান হবিশকে স্থবাপানে লিপ্ত কবিযাছিলেন। এ অপবাদ কতদৃব সত 
তাহা জানি ন|, তবে তীাহাব। বে হরিশেব পষ্ঈপোষক, উৎসাহদাতা '৭ 
পব।মর্শদাত। ছিলেন তাভাত্েে সন্দেহ নাই। বল বাহুল্য যে, লাহিণ্টা 
মহাশয 'এই উতসাতদাভ। বন্ধদিগেব মখ্যে একজন ছিলেন। মিউটিনীন 
হাঞ্ধামা উপস্থিত হইবাব সময়ে আমব। তাভাকে ববাসতে বাখিষা অ।সিযাছি ! 
বাবাসত হইনত্তে তিনি ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বাব কৃষ্ণনগব কালেজে যাঁন। 

রুষ্ণনগব ভইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতাব দক্ষিণবর্তী বসাপাগ্লা নামক 
স্বনে টিপু হশতানেব বংশীগদিগেব শিক্ষাব জন্ত স্থাপিত ইংবাজী স্কুণে 
দ্বিতীয় শিক্ষক হইয| আসেন। টিপু স্থলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ যখন 
তাহাব বংশীযদিগকে বন্দী করিনা আনেন, তখন তাহাদিগকে অযোধ্যা 
নবাবের ন্তাষ কলিকতাব উপক্েই রাখ। স্থিব কবেন। তদন্ুসাবে 
বসাপাগ্লা নামক স্থানে তীহাদেব উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। উহাদিগকে 
রসাতে স্থীপন কবিয্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহাদের বংশধবগণেব শিক্ষার উপাধ 
বিধ।নার্থ অগ্রসর হন। মহা সমাবোহে এক ইংবাজী স্থল স্থাপিত হয। 
যে সমযে লাহিভী মহাশয সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন কবেন, তখন 
মিঃ স্কট নামে একজন ইংরাঁজ হেডমাষ্টীব ছিলেন। সে সমষে ধাহাব। 
রসাপাগ্ল। স্কুলে লাহিভী মহাশষেব নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদেব 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণী ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবাব 
ভার তাহার প্রতি ছিল , সেই সকল বিষয় তিনি এমন সুন্দররূপে পডাইতেন 
যে, ছাত্রগণ মন্ত্রমুদ্ধেব স্তায থাকিত। তীাহাব ভূগোল পাঠনাব কীতিব 
বিষয় পুর্ক্বেই উল্লেখ করিষধাছি। ছাত্রেবা! বুঝুক, না বুঝুক, ভালবান্থৃক; 
না বাস্থক, তাহাদের মস্ত্িফ্ষে কতকখ্লি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট কবাইম্া দিতেই 
হইবে, এ বীতিকে তিনি অন্তরেব সহিত ত্বণা! করিতেন। তিনি যে বিষ 
ছাত্রদিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল 
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জন্মাইবার চেষ্ট। করিতেন। তত্প্রসঙ্গে নানা কথা বলিষা সমগ্র বিষয়টি তাহাদের 
মনের সমক্ষে উপস্থিত কবিতেন , তৎ্পবে তাহাদিগকে জিজ্ঞান্থ দেখিয! সেই 
জ্ঞাতব্য বিষয়টি তাহাদেব নিকট উপস্ঠিত করিতেন। একবাব তাহা উত্তম 
বূপে বিবৃত করিয়া তৎপরেই আবাৰ প্রশ্নেব দ্বার! ছাত্রদিগের মুখ হইতে 
বাতিব কবিবাব চেষ্ট। করিতেন! এইরূপে বিষষটি জন্মেব মত ছাত্রগণেব 
মনে মৃদ্রিত হইয়। যাইত! ইহাব ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অন্তবে কোনও 
মহৎ সত্য ব! উদার ভাব মুদ্রিত করিবাব অবসব আিত তাহা হইলে তিনি 
উৎসাহে আত্মভাঁব। হইয। যাইতেন। তখন আব পাঠ্য বিষষে মন থাকত 
নো। এই সকল কাবণে পাঠাযগ্রন্থে পাঁঠেব উন্নতি আশানুরূপ হইত ন।। 
সেজন্য তিনি কখন কখনও কর্তপক্ষের বিবাগ-ভাজন হইতেন। পূর্বেই! 
বলিযাছি তাহাব ছাত্রগণ পাঠ্য বিষষে অধিক উন্নতি কবিত ন| বটে, কিন্তু 
যেটুকু পডিত তাহা তেই বযুৎ্পত্তি লাভ কবিত , এবং তপ্ভিন্ন নান! বিষে 
জ্ঞান লাভ কবিষ!| সুশিক্ষিত হইত । কেবল তাহ। নহে, হৃদ মন চবিত্রে এমন 
কিছু পাইত যাহা চিবদিনের যত জীবনপথেব স্থল হইয়া থাকিত। 
রপাপাগ্লাতে লাহিডী মভাশয যে অল্পকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক 
যুবককে প্রকৃত সাধুতাব পথ দেখা ইয। যান। 

বসাপাগ্লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাতাৰ অতি সন্গিকটেই 
থাকিতেন। ন্ূতৰাৎ সর্বদাই কলিকাতার বন্ধদিগের সহিত গিয়। মিশিতেন। 
রামগোপাল ঘোষেব ভবন তাভাব নিজেব বাভীব মত ছিল। অবসব পাইলেই 
সেখানে গিয়। রাত্রি যাপন করিতেন। সেই স্বত্রে তৎকাল-প্রমিদ্ধ প্রা 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিব সহিত তীাহাঁব আলাপ ও আত্মীয়তা হইয়াছিল ॥ 
অবশ্য তিনি ক্কবাপানেব গোগিতে থাকিতেন। কিন্ত তাহাব ফল এই হইত 
যে, তাহার মুখের দিকে চাহিষা অপব সকলকে সংযত হইয়া! চলিতে হইত। 
কেহই অভদ্র আচবণ করিতে সাহস করিত ন।। আমি লাহিভডী মহাশয়ের 
মুখে শুনিযাছি যে, এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ কাবণে বহুদিনেব জন্য 
স্থরপান পরিত্যাগ করিষাছিলেন। একদিন তিনি দেখিলেন যে, বামগে পাল 
ঘোষ মহাশয়ের সম্পকীষ একটি যুবক অতিবিক্ত স্থবাপান কবিয়া অতি অভ্র 
আচরণ করিতেছে । দেখিয়া তাহার অতিশয লজ্জ| বোধ হইল। তিনি 
বামগোপাল ঘোষকে বলিলেন--“দেখ রামগোপাল, আমাদের স্থরাপান 
দেখিয়া! বাডীব ছেলেব! খারাপ হইয়া যাইতেছে । আজ তোমার * * * এব 
অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি । এস আমর। স্থবাপান পবিত্যাগ করি ।” 
রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন ন।; কিন্ত তদবধি 
লাহিডী মহাশয় বহুকাল স্থরাপান কবেন নাই। পুবাতন বন্ধুদিগকে 
ভালবাসিতেন + ুরা-গোষ্ঠীতে থাকিতেন; কিন্ত স্ুবাপান করিতেন না। 


এ নিয়ম বহুবংসর ছিল। পরে অন্ুস্থ হইয! পডিলে ডাক্তারদিগের ও 
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রন্ধুগণের পরামর্শে এ নিষম ভঙ্গ হয়। আমার বিশ্বাস তাহাতে তাহার দেহ 
মনের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল । 

রসাপাগ্ল! হইতে লাহিভী মহাশয় ১৮৬০ সালেৰ প্রাবস্তে ববিশাল জেলা 
ক্ুলেব হেডমাষ্টাব হইয়া গমন কবেন। সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্ত 
সেই অল্নকালের মধ্যে ছান্রগণেব মনে অবিনশ্বর স্থতি রাখিয়। আসিয়াছেন। 
এই সময়ে ধাহার! তাহাব নিকট পাঠ কবিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, মধুবিন্দব চারিদিকে 
যেমন পিপীলিকাশ্রেণী জোটে, তেমনি সন্ধণাব সময় বালকগণ লাহিভী 
মহাশযের চাবিদিকে জুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুফরিণীব বাঁধাঘাটে, 
তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়! বিবিধ বিষষেব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবিতেন ; 
এবং কথোপকথনচ্ছলে নানা তত্ব তাহাদের গোচব করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুকজনের নিকট তিবস্কাব সহা কবিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাডিত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিবজীবনের 
মত সাধুতাব দিকে গতি পাইয়াছে। তাহাবা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দগডাযমান। সকলেই লাহিড়ী মহাশযকে চিবদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা কবিয়া আসিযাছেন ; এবং এখনও তাহার স্বতি হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছেন । 

ববিশাল হইতে ১৮৬১ সালেব এপ্রিল মাসে লাহিডী মহাশয় আবার 
রুষ্নগর কালেজে আমিলেন। এই কষ্ণনগব কালেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের 
নবেম্বর মাসে পেন্সন লইয়া কর হইতে অবচ্থত হন। তিনি যখন পেন্সনের 
জন্য আবেদন কবেন তখন মি: অল্ফেড ন্মিথ কৃষ্ণনগর কালেজেব অধ্যক্ষ 
ছিলেন। লাহিডী মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট প্রেবণ করিবার 
সময় স্মিথ সাহেব লিখিষাছিলেন :_. 
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অর্থ বাবু রামতন্গ লাহিভীকে বিদায় দ্িবাব সময আমি বলিতে চাই যে, 
ইনি চলিষা গেলে গবর্ণমেপ্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, ধাহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপবতার 
সহিত স্বীয় কর্তব্যসাধন করেন নাই অথব! ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্য অধিক শ্রম করেন নাই বা সে বিষয়ে অধিক কৃতকাধ্যতা লাভ 
করেন নাই |» 
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কালেজের অধ্যক্ষ তাহার পত্রে যে কযেকটি কথ! বলিয়াছিলেন তাহা 
শত শত হৃদয়ের অন্তনিহিত বাণীব পুনরুক্তি মাত্র। য্দি কোনও মান্ষের 
সন্বষ্ধে এ কথ। সত্য হয--“তিনি শিক্ষক হহ্যাই জন্মিয়াছিলেন,” তাহা 
লাহিডী মহাশয়েব সম্বপ্ধে। তিনি যে শিক্ষকত। কাষ্যে অসাধারণ কৃতকাধ্যত। 
লাভ করিতে সমর্থ হইযাছিলেন, তাহাব ভিতবকার কথা এই বুঝিযাছি যে, 
তিনি নিজে চিবজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন বাখিয়াছিলেন। কোনও 
নৃতন বিষষ জানিবাৰ জন্য তাহাব যে ব্যগ্রত। ও জানিলে যে আনন্দ দেখিষাছি, 
অন্ত কোনও মান্থষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তবকালে যখন 
তিনি অশীতিপব স্থবিব, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথ! শুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হইয। উঠিতেন , বলিতেন, “রসে।, রসো, কথাটা লিখেনি” 
এই বলিধা স্মাবক-লিপিব পুস্তকখানি বাহিব কবিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে 
ছাত্রগণকে যখন শিক্ষা! দিতেন, তখন কোনও বালক যর্দি কখনও তাহাব 
কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাহার রত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা উতকষ্টতর 
বাখ্যা দিতে পারিত, তাহা হইলে তিনি শিশুর স্তায বিনীতভাবে শুনিতেন, 
এবং ব্যাখ্যাটি উতকুষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ কবিতেন। 

এই কৃষ্ণনগব কালেজে শেষ অবস্থানকাঁলেব কয়েকটি গল্প শুনিয়াছি। 
একবাব লাহিভী মহাশষ পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের 
ব্যাখ্য। কবিতেছেন, ইতিমধ্যে একটি বালক বলিল, “মহাশয়, ওটার 
মানে ত ওবকম নয।” তিনি অমনি তন্সনন্ক, “সে কি? তুমি কি আব 
কোনও অর্থ জান নাকি?” তখন বালকটি আব এক প্রকার 
ব্যাখা। দিতে প্রবৃত্ত হইল । ব্যাখ্যা শুনিধা ল।তিভী মহাশয় অতিশয আনন্দিত 
হইলেন, “এ মানে তুমি কোথাষ পেলে?” অন্ঠসন্ধানে জানিলেন, 
তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীষ বলিষা দিষাছেন। তখন প্রীত হইয়া 
ব্লিলেন--“এমন শ্রিক্ষিত উপযুক্ত লোক যাঁব ঘরে তাব ভাবন। কি?” আব 
একটি গল্প ইহা অপেক্ষ। স্ন্দব। একবার একটি বালক তীহাব প্রদত্ত 
কোন ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ কবিল। তখন তিনি আর এক বাব 
অধিকতব বিশদবূপে বুঝা ইবার চেষ্ট। কবিলেন , যখন কৃতকাধ্য হইলেন না, 
তখন অন্ততম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশরকে ডাকিয়! আনিলেন *_-“তুমি 
'সম।ব ক্লাসেব ছেলেদিগকে ব্যাখ্য। কবিঘা বুঝ।ইর। দেও।” তখন ছাত্রমহলে, 
স্ান্রমহলে কেন দেশের শিক্ষিতদলে, স্থুপ্রমিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
উংবাঁজী-ভাষাভিশ্ঞ বলিয়! মহা খ্যাতি ছিল। তিনি আসিয়। যখন বিষষটি 
ব্যাখ্যা কবিয়। দিলেন, লাহিভী মহাশয বলিলেন-_-“দেখিলে আমি ঠিক 
ব্যাখ্যাই দিয়্াছিলাম, তবে গুঁব মত আমাব ইংরাক্গীতে বিদ্য! নাই, তাই অমন 
বন্দর করে বুঝাতে পাবি নাই । গুর মত কটা মানষ বাঙ্গাল। দেশে ইংরাজী 
জানে?” বাস্তবিক ইংরাজী বিষ্ভা বিষয়ে তাহার বন্ধু উমেশচন্দ্র দত্তের 
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প্রতি তাহার প্রগাঢ শ্রদ্ধা ছিল। বার্ধক্যে ইংরাজী ভাষার কোনও বিষষ 
লইয়া আমাঁদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয়কে নজীবের মত 
উল্লেখ করিয়! বলিতেন, “উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জান কিনা !” 

তাহার এই সমযের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনিয়াছি, তাহ। 
বোধ হয় শিক্ষকতা কাষ্যেব প্রারস্ড হইতেই তাহার চবিত্রে ছিল। অনেক 
শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞত। প্রকাশ কবিতে লজ্জিত 
হন। নিজে য1 জানেন না, সেটাও জানেন এইরূপ দেখান এবং কোনও পে 
জোডাতাড৷ দিয়া, গৌজ! মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস 
পান। বলা বাহুলামাত্র যে, লাহিড়ী মহাশয় এক্প আচবণকে অতি নিন্দশীয্ব 
মনে কবিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন, করিলে, যর্দি তাহাব সদুন্তব দেওয। 
কঠিন মনে কবিতেন, ভাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন-__“দেখ এটা! আমাৰ 
জান। নাই, জানিয়। কাল তোমাকে বলিব।” তৎ্পবে গৃহে গিয়। সে বিষষে 
চিন্ত। কবিতেন ব! বিশ্রামগ্ৃহে উমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিষ। 
লইতেন । পরে আসিষঘ' প্রশ্রকর্তীকে জানাইষ] দিতেন । 

যতদ্দবব জান। যায, বরিশালে থাকিবাব সমযেই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন ভয এবং 
কঙ্চনগবে আমসিযাই তাহাকে কিছু দীর্ঘকালেব জন্য ছুট লইতে হয়। ছুটা 
লইয়া তিনি কলিকাতাব সন্নিকটে বালী উত্তবপাভাতে ছিলেন। সেখান 
হইতে কৃষ্ণনগবেই গমন কবেন এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ সালে পেন্সন 
লইয়৷ কর্শ হইতে অবহ্যত হন। 

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহার পাবিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটনা 
ঘটে। ১৮৫৭ সালেব চেত্রমাসে বুদ্ধ পিতা রামরুষ্ণ স্বর্গারোহণ কবেন। 
লাহিভী মহাশয় উপবীত পবিত্যাগ করার পব তিনি মর্শাহত হইয়াছিলেন। 
এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতাব নাম করিয়াই দিন যাপন কবিতেন। 
তাহাব অবসান কাল সেইবপ সাধুর প্রস্থানের উপমুক্তই হইযাছিল। অপব 
ছুই ঘটনা ত'হার ছুই পুত্রের জন্ম । দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারেব ১৮৫৯ খুষ্টাবকে 
৩র। ভান্র দিবসে কলিকাতা সহরে জন্ম হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে 
রুষ্ণচনগবে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। 


দশম গরিচ্ছ্দ 
ব্রা্মসমাজের নবোখান 
১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পরধ্যস্ত 


এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭* সাল পধ্যস্ত এই কালের মধ্যে ব্গ-সমাজে 
ষেষে বিশেষ আন্দোলনের তবঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ 
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কবিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বলিতে গেলে রামমোহন বাষেব অভাদর, 
ভিন্ুকালেজের প্রতিষ্টা, ব্রাঙ্গসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ও অক্ষষকুমার 
দত্তের আবির্ভাব, মধুস্দন দতের প্রভান প্রভৃতি ঘটন|-পবম্পরা ছারা 
বঙ্গসমাজে যে নব আকাজ্ষার উচ্ছাস হইযাছিল, তাহা এই কযেক বৎসর 
আপনার কাজ কবিযা আসিতেছিল। এই ১৮৬৭ সাল হইতে ১৮৭৭ স্ণলের 
মধ্যে তাহা আবও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ কবিযাছিল। 
এই কালেব মধ্যে নববঙ্গেব কয়েকজন নৃতন নেতা দেখ। দিয়াছিলেন এবং 
বঙ্গবাসীব চিন্ত ও চিন্তাকে নৃতন পথে প্রবৃত্ত কবিয়াছিলেন। তানাদেব সংক্ষিপ্ত 
*জীবন-চবিত পব পবিচ্ছেদে প্রদত্ত ভইবে। আপাততঃ তীভাদেব কাঁধের 
বিষয়ে কিছু আলোচন। কবা যাইতেছে । 
এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশষ নবোদীয়মান বধিব ন্থায় 
বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন: এবং তাহাকে আবেষ্টন করিষা ব্রাহ্গসম।জ ও 
স্ধ্যমণ্ডলের ন্যাষ মানব-চক্ষব গোচব হইল । ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব 
মৃহাশয় ধ্যান ধারণ।তে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাপন কবিবাৰ আশমে সহর 
তাগ কবিয় ভিমালয শিখবে গমন কবেন । ১৮৫৮ সালেব শেষভাগে তিনি 
সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিষ! দেখেন যে, তাহাব সহাধ্যাষী বন্ধু 
প্যারীমোহন সেনেব দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মলমাজে যোগ দিযাছেন। 
ইহাতে তাহাব জদঘ আনন্দে নৃতা কবিয়! উঠিল। তিনি কেশনকে আপনাব 
প্রেমালিঙ্গনৈব মধো গ্রহণ করিলেন। উন্ভষেব যোগ মণি-কাঞ্চনেব যোগেব 
ঘাঘ হইল । উভষে মিলিত হইয। নব নব কাষ্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । 
১৮৫৯ স।ল হইতে ব্রাঙ্গলমাঁজে নবশক্তিব সঞ্চার দেখা গেল । এক দিকে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহাব শৈলবাসকালেব সাধনাব চবম ফল সকল তীাহাব চিবম্মবণীষ 
উপদেশগুলিব মধ্যে ব্যক্ত কবিতে লাগিলেন । বাঙ্গালাব মানুষ অধ্যাম্মতন্েব 
এপ ব্যাখ্যা পুর্বে কখনও শোনে নাই । সুতরাং সহবে ত্বরাষ এই জনরব 
ব্যাপ্ত হইয৷ পভিল ঘে, দেবেন্দ্রনাথ াকুব গিরিশৃঙ্গ হইতে নামিয়। ব্রাহ্মলমান্তকে 
জাগাইয়া তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নানাশ্রেণীব লোক ব্রাঙ্মমম।জেব উপাসনার 
দিনে ভাঙ্গিযা পড়িতে লাগিল। একদ্িনেব উপদেশ শুনিষা আমরা সাতদিন 
মন স্থির রাখিতে পাঁবিতাম ন।। হৃদযে কি নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি 
নৃতন জগৎ আসিত। এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়। 
বৃঙ্গসাহিত্যেব অমূল্য সম্পতি-রূপে রহিয়াছে । আজ তাহাদেব আদর না হউক 
একদিন হইবেই হইবে । এমন স্থন্দব ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত 
হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্বাপকতার নিদর্শন। 'কছু ন। 
হইলে ভাষাব দিক দিয়া এই উপদেশগুলি বঙ্গীয সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য । 
অপরদিকে যুবক কেশবচন্দ্রের উত্পাহাগ্রি সকলেব দৃষ্টিগোচর হুইল। 
তিনি একাকী ব্রাহ্মদমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাহাব পদবীর অন্থসরণ 


২২২ রামতন্প লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ 


করিধ! তাহার যৌবন-্হদগণের অনেকে ব্রাঙ্গদ মাজে আসিষা প্রবিষ্ট হইলেন । 
ইহাদের প্রেমোজ্জবল হৃদয়ের সংস্পর্শে ব্রাহ্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির 
সার হইল । দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে কযেক 
প্রকার কার্যোর আয্মোজন করিলেন । প্রথম যুবকগণের ধর্ম শিক্গার্থ 
ব্রহ্মবিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল । প্রতি ববিবাব (পরতে এ 
বিগ্ভালয়ের অধিবেশন হইত ; তাহাতে মহষি দেবেজ্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং 
কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন । এ সকল উপদেশ দ্বাব! অনেক 
শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্ষঘমীজের দিকে আকৃষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্নেরোচ্চ 
উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাক্ষসমাজেব সহিত সংকট হওয়কে গৌরবের বিষষ 
মনে করিতে লাগিল । 

দ্বিতীয় ধাহাবা ব্রহ্মবিদ্ধালয়ের দ্বাব। আকুষ্টর হইতে লাগিলেন এবং তদগ্রেই 
ধাহাবা! কেশবচন্দ্রেব অনুসরণ করিষাছিলেন, তাহাদিগকে লইক্মা কেশব এক 
সহৃদেগাষ্ঠী স্থাপন কবিলেন , সপ্তাহের মধ্যে একদিন নিজভবনে তাহাদের সঙ্গে 
বিশ্রস্তালাপের জন্য বসিতেন । সেখানে সর্বপ্রকার ধর্শ ও সামাজিক বিষয়ে, 
কথাবার্তী হইত । দেবেন্দ্রনাথ পঞ্জাবীদিগেব স্থহদেগাষ্টাব সঙ্গত সভ৷ নাম 
দেখিয়া ইহাব নাম সঙ্গত সভ1 রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা ব্রা্মদমাজের, 
নবশক্তির অন্তত উতৎসন্বরূপ হইল। যুবকসভাগণ সর্বান্ঃকরণের সহিত 
আত্মোন্নতি প্রার্থী হইযা সঙ্গতৈব আলোচনাতে আপনাদিগকে নিক্ষেপ 
কবিতেন এবং যাহা কর্তব্য বলিয়া নিদ্ধীরিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে 
আচবণ কবিবাব জন্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইষা সভাস্কল পবিত্যাগ করিতেন। 
এক এক দিন ঘণ্টাব পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়। যাইত , তাহাদের জ্ঞান 
থাকিত না, রাত্রি ৯টার সময়ে বসিয়! হয়ত ২টাব সমযে সভাভঙ্গ হইত 
কোথা দিয়! যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এপ আত্মোন্সতিব 
জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ নিষ্ঠা, এরূপ সত্যান্ছসরণে চিত্তের 
' একাগ্রতা, এরূপ হৃদযস্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভব 
সচরাচর দেখা যায় না। অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিষ! এক 
ঘননিবিষ্ট মণ্ডলী স্থষ্ট হইল । ১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষয়কণ্শ হইতে অবস্থত 
হইয়া ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইহাদের অনেকে তাহার অহ্সবণ করিয়। 
চিরদারিক্র্যে ঝাপ দিয়াছিলেন এবং এখনও উহাদেব অনেকে ত্রাহ্গধর্শ্প্রচার 
কার্যে নিযুক্ত থাকিষ! ব্রাঙ্ষগমাজের শক্তির উৎস স্বরূপ হৃহ্যা 
বহিয়াছেন। 

সঙ্গত সম্ভার সভ্যগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহ এই যে, হৃদয়ের 
বিশ্বাসকে কাধ্যে পরিণত করিতে হইবে, তছ্যতীত ধর্ম হয় না । এই ভাব 
অন্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাঙ্গধর্শকে অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল । এ লালে দেবেন্দ্রনাথ তাহার দ্বিতীয়া 


দশম পরিচ্ছেদ ৩২ 


কন্যার বিবাহ ত্রাক্গদর্মেব পদ্ধতি অন্থপাবে দিলেন। এদিকে যুবক ব্রাহ্মদলে 
অনেক ব্রাঙ্ধণেব সম্থান জাতিভেদেব চিহ্ৃম্বৰপ উপবীত পরিত্যাগ করিয়! 
নান। প্রকার সামাজিক নিগ্রভ ও নিধ্যাতন সহ কবিতে লাগিলেন । দেশমধ্যে 
মহ1 আন্দোলন উপস্থিত হইল । 

শবীন ব্রান্মগণ তীভাদের কাধ্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত কবিয়া তুলিতে 
লাগিলেন। 'প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দর সেনের উৎসাহে ও 
দেবেন্্রনাথের অর্থসাহায্যে “ইপ্ডিয়ান মিবার" নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইল , কলিকাঁত। কালেজ নামে এক উচ্চশরেণীব বিছ্যালয় স্তাপিত হইল, 
স্লাভা নবীন ব্রাঙ্ষদলেব এক প্রপান আড্ডা হইয। দীডাইল , এবং সর্বববিধ 
সদ(লোচনার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা! স্কাপিত হইল । এই সময়ে 
অগ্রসর ব্রাঙ্গদল স্ত্রীশিক্ষ! বিস্তারেব জন্ যাঁভ। কবিয।ছিলেন, তাহ1 বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা । সমাজ সংক্কাব বিষষে আলোচন। আবন্তভ হইলেই নারীজ্গাতিব 
উন্নতির প্রতি তাহাদেব দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলাশ্বত প্রতিজ্ঞাঙচলিব মধ্যে 
নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্ট)। একটি প্রতিজ্ঞারপে অবলঙ্গিত হয়। 
তদচুসাবে নবীন ক্রাঙ্মগণ স্বীয স্বীয় ভবনে, স্বীধ স্বীয় পত্রী, ভগিনী, কন্তা। 
প্রভৃতির শিক্ষাবিধনে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্তদিন আফিসে 
গুকতব শ্রম কবিষ! আপিযা সাযংকালে ম্বীষ স্বীষ পরী ব। ভগিনীর 
শিক্ষকত। কাধ্যে নিযুক্ত হইতেন। তত্িন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভার সংশ্রবে একটি 
স্্ীখিক্ষাবিভাগ স্থাপন কবিষা অস্থঃপুবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের নানা উপাষ 
অবলম্বন কবেন , এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইঘ। “বামাবে।ধিনী 
পত্রিক1” নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা বাহিব কবিতে আরস্ত 
করেন। সে পত্রিক! অগ্ভাপি বহিয়াছে। প্রথম সম্পাদকেব পরিবারগণ 
এখনও তাহাকে রক্ষা কবিতেছেন। 

১৮৬৪ সালে ত্রান্ষিকা-সমাজ নামে নারীগণেব জন্য একটি স্বতন্ত্র 
উপাসন।-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয ১এবং কেশবচন্দ্র তাহাঁৰ আচার্যেব কাধ্য কাবিতে 
থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাঙ্গদলের মধ্যে এক অতাগ্রসর দল দেখ! দিলেন; 
তাহাব! নাবীজাতিব উন্নতিব জন্য পুর্ব্বোক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া সন্ত 
বভিলেন না; কিন্তু আপনাপন পত্বীকে নববেশে সঙ্জিত কবিয়। প্রকাশ্স্থানে 
যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন ; তাহা লইযা চারিদিকে মহা সমালোচন। 
আরশু হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্দ্রনাথেব মধ্যমপুত্র সত্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্বীকে লইযা গবর্ণব জেনেরালের বাড়ীতে 
বন্ধু-সম্মিলনে যান, তাহাতেও স্ত্রীন্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে 
প্রবল করিয়া তুলিযাছিল। 

যাহাহউক প্রাচীন দলের নেত। মহধি দেবেন্দ্রনাথ ও যুবকদলের নেতা! 
কেশবচন্দ্র সেন, ইহাদের মধ্যে পরামর্শ ও কাধ্যের একত। বহুদিন রহিল ন|। 


২২৪ রামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসম'জ 


নবীন ব্রাঙ্ষগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা কবিয়া এবং কাধ্যতঃ 
উপবীত ত্যাগ কবিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন কবিয়াও 
সন্তষ্ট থাকিতে পারিলেন না। ১৮৬৪ সাল হইতেই তাহাব। বিভিন্ন জাতী 
নবনারীর মধো বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া 
ধরিলেন যে, উপবীতধাবী ব্রাহ্মণ আচাধ্যগণ বেদীতে বনিলে ভাহার। 
উপাসনাতে যোগ দিতে পাবেন না। দেবেক্্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচাধ্য নিযুক্ত করিতে 
অগ্রসর ইয়াছিলেন + কিন্তু নবীন ব্রাক্ষগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের 
যধ্যে বিবাহ সন্বদ্ধ স্বাপন কবিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা, 
কতদূর যাইতে পারে ভাবিষ! চমকিষ| গেলেন। তাহার বক্ষণশীল 'প্রকৃতি 
আর অগ্রসব হইতে চাতিল ন|। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাঙ্মদলে বিচ্ছেদ 
ঘটিল। অগ্রসর ব্রাক্মণল স্বতন্ত্র কার্ধ্যক্ষেত্র করিলেন , “ধন্মতত্ব” নামে মাসিক 
পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালেব নবেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ করিষা ভাবতবর্ষীয় ব্রাহ্ষপমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্াপন 
কবিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম “আদি ব্রাঙ্ষসমাজ* হইল । 

১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্যান্ত কালেব মধ্যে অগ্রসর ব্র।ক্ষদল মহোৎসাহে 
ব্রাহ্মপর্থেব বার্ত! ভাবতে নান| প্রদেশে প্রচাব কবিতে লাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রা্, সর্বত্র ব্রাক্মসমান্জ স্থাপিত হইল। 
কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষিত বাক্তিগণেব চিন্তার ও চচ্চার অনেক অংশ অধিকাৰ 
করিয়া ফেলিলেন। 

এইবপে ব্রাহ্মসমাজেব নবোথান দাবা বঙ্গলমাজে যখন আন্দোলনের 
তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখ! গেল। ইহার 
কিছু পুর্বে নীলেব হাঞ্গামা, নীলকবের অত্যাচার, প্র্জাদেব কষ্ট প্রস্ততি 
হিন্দুপেটিষট ও অপবাঁপর পত্রেব দ্বাবা আমাদেব কর্ণগোচর হইযাছিল। সে 
হাঙ্গামাব বিববণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্পাধিক পবিমাণে 
উত্তেক্দিত, তখন ১৮৬০ সালের শেষভাগে "নীলদর্পণ” নাটক প্রকাশিত 
হুউল। হঠাৎ যেন ব্ঙ্গসমাঁজ ক্ষেত্রে উদ্ধাপাত হইল, এ নাটক কোথা 
হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল ন৷। এ নাটক প্রাচীন নাটকেব 
চিবাবলগ্বিত রীতি রক্ষ! করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল না; 
ঘটনা সকল সত্য কি না অন্রসন্ধান করিবাব সময় পাওযা গেল না, নীলদর্পণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল , তোবাপ আমাদের ভালবাসা কাডিয়া 
লইল , ক্ষেত্রমণিব দুঃখে আমাদেব রক্ত গবম হইযা গেল? মনে হইতে 
লাগিল বোগ সাহেবকে ষদদি একবার পাই অন্ত অস্ত ন! পাইলে যেন দাত দিযা 
ছি'ড়িয়। খণ্ড খণ্ড করিতে পাবি। এই নীলদর্পণকে অবলম্বন করিয়া লং-এর 
কারাগাব পভতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি | 


দশম পবিচ্ছদে ২২৫ 


মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, তীহাব নাটক সকলে চিবস্তন বীতি ত্যাগ করিযা 
ঘে নুতন পথ অবলম্বন করিষাছিলেন, দীনবন্ধু মেই পথে আবও অগ্রসর 
চভীলেন। এই নূতন বীতি উইংবান্দী শিক্ষিত ব্যন্তিগণের পক্ষে অতীব 
পুহণীয় হইল। পর পবিচ্ছেদে মিত্র মহাশযেব জীবন-চরিতে পাঠকগণ 
এদখিতে পাইবেন যে, তিনি কর্ধন্তে নানা দেশে, নানা ছ্গেলাতে ভ্রমণ 
কবিয়াছিলেন । শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেব মধ্যে মাঁব কেহ ভাহাব নায় নান। 
স্থানে নান শ্রণীব মান্তষেব সঙ্গে মিশিযাছিলেন কি ন1 সন্দেহ। তাভাব 
এই ভযোদর্শন তীাহাব অঙ্কিত চবিত্র সকল হ্ৃষ্টি কবিতে সমর্থ হইয়াছিল । 
ইতর পবে দীনবন্ধু আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণধন করেন তাহাব নিব্বিণ তাহাব 
দীবন-চরিতে দে ওয়! গেল । 

দীনবন্ধু যেমন তাহাব নাটকগুলিৰ দ্বাবা বঙ্গ সাহিতো নবভাঁন ৪ 
নাঙ্গালিব মনে নবশক্তিব সঞ্চাৰ কবিলেন, তেমনি এইকালেব মধ্যে বঙ্গীয 
গাতিত্য জগতে আঅ।ব এক প্রতিভাশালী পুকষ দেখ। দিলেন ,_তিনি 
নৃঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাঘ । বঙ্গের অমবকবি মধুস্দন যেমন চিবাগত বীতি-পাশ 
ছিন্ন কবতঃ বঙ্গীয় পদ্য সাহিত্যকে স্বাদীনত। মন্ত্রে দীক্ষিত কবিয। এক নব 
স্বপীনত।, নব চিন্তা, নব মাকাজ্ষ। ও নব শক্তিব অবতাবণ। কবিলেন, গদ্ঘা 
সাভিতো সেই কাধ্য কবিবাব জন্য বন্ধিমচন্দ্রেব অভ্রাদয হইল। তৎপুর্বেব 
বেছ্ভাসাগব মহ।শয ও অক্ষষকুমার দত্ত মহাঁশযেব নেতৃত্বাপনে বাঙ্গাল! গছ 
স'স্কত-বনুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণেব রীতাচ্ছসাবী হইয| ধনীগৃতেব বমণীগণেব 
শ্যাঘ অলঙ্কাবভাবে প্রগীভত। হইযাঁছিল। বঙ্ধিমচন্দ্রেব অভ্যুদয়েব পুর্বে? 
একদল ইংরাজী শিক্ষিত কাব্যান্তবাগী লোক এই সংন্্ত ভামষাভাবে পীঠিত। 
ণ্ঘভাবাকে বিকপে উদ্ধার কবিবাব প্রযাস পাইতেছিলেন এন" কিবপে 
হভার! আলালী ভাম। নামে একপ্রকাব তাজ। তা'জ। বাঙ্গাল! ভাষাব সৃষ্টি 
কবিষাছিলেন, তাহ অগ্রেই বলিয়াছি। স্প্রসিদ্ধ প্যাবীষ্ট্যাদ মিত্র ও 
বাধ।নাথ শিকদাব যে এই নব ভাষাব জন্মদাত। ছিলেন এবং তাহাদের 
প্রকাশিত “মাসিক পত্রিক” যে এই ভাষাব ভেবীনিনাদ ছিল, তাহা 9 অগ্রে 
শির্দেশ কবিষাছি। কিন্তু এ “আলালী” ভাম। গ্রাম্যতা দোষে কিছু 
'শতিবিক্ত মাত্রা দূষিত ছিল। যথা! “টকৃ টক্‌ পটাস্‌ পটাস্‌ মিযাজান 
গ(ভোযান এক এক বাব গান কবিতেছে-_টিটকাবি দিতেছে, হাঃ শালার 
গক বলিয়া লেজ মুচডাউযা সপাৎ সপাৎ মাবিভেছে |” ইত্যাদি ভাষা যে 
গ্রন্থে বা পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যত। দোষ ঘটে তাহ! সকলেই অন্ভব 
করিতে পাবেন। স্থতরাং এই আলালী ভাষা বঙ্গীয় পাঠক বৃন্দের সম্পূর্ণ 
ভাল লাগিত না । 

ইহাব পরে হুতোমেব নক্সা প্রকাশিত হয়। তাহাও প্রায় এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কালীপ্রসন্ন সিংহ হুতোমের নক্সা লিখিযা অমর 


২২৬ রামতন্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তইয়াছেন। তাহার জীবন্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গাল আমাদিগকে বডই প্রীত 
করিযাছিল। কিন্ত তাহাও গ্রাম্যত] দোষেব উপবে উঠিতে পাবে নাই । 

সন্ধিন্থলে বহ্ধিমচন্দ্র আবিভতি হইলেন। তিনি যৌবনেব প্রাবস্তে 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়েব শিশ্বত্ব গ্রহণ কবিষ। পদ্যবচনাতে সিদ্ধহস্তত। ল'ন্ভ 
করিবার চেষ্টা কবিযাছিলেন , কিন্তু মধুস্থদনেব দীপ্ত» প্রভাতে আপনাকে 
পরীক্ষা কবিষা জানিতে পাবিলেন যে, সে পথ তাভাকে পবিতাগ করিতে 
হইবে। কিন্ত তিনি শুভক্ষণে গগ্যবচনাতে লেখনী নিষোগ কবিলেন। 
অচিরকালেব মধ্যে বঙ্গেব সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তাবকাব ন্লাষ বহ্গিম দীপ্তি 
পাইতে লাগিলেন ৷ বঙ্গবাসীব চিন্তা ও চিত্তেব উন্মেষ পক্ষে যত লোঁকু 
সহায়তা করিযাছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য বাক্তি। 

এই কালেব মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচন! দ্বাবা বঙ্গসমাঙ্ে যে পরিবপ্ঠন 
ঘটাইয়াছিল তাহ] কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিষা আব এক ন্্রমহত বিপ্লবেব বিষষ 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি । তাহ বঙ্গীষ সাহিতজগতে “সোমপ্রকাশের+, 
অন্্যুদম। উতরাজ বাজ্োব প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিবপে সংবাদপত্রের 
আবির্ভাব হইযা, তাহা কত প্রকাব অনস্তাব মপ্য দিঘা চলিষ| আপিষাছে 
তাভাব বিববণ অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ভংবাজদিগেব দ্বাৰা 
সম্পাদিত হইন্তে মাবস্তভ হয। তৎ্পরে শ্ররামপুরেব মিশনারিগণ তাহাদেব 
দর্পণ নামক পত্রেব স্থষ্টি কবিষ। বাঙ্গাল! সংবাদ পত্রেব পথ খুলিয়। দেন। 
কিন্তু “দর্পণ” ইতংবাজদিগেব ছ্বাবাই সম্পাদিত হৃভ'ত এবং তাভাব ভাষ। 
ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হই'ত | প্ররুত পক্ষে বাজ বামমোহন রা এ দেশী 
দ্বাবা লিখিত বাঙ্গাল! সংবাদপত্রেব পথ প্রদর্শক | তিনিত ১৮২১ সালে 
“সংবাদ কৌমুদী'” নামে সাপাহিক পত্র প্রকাশ কবেন। এ “কৌমুদীতে” 
জ্ঞাতবা বিষষ অনেক থাকিত | উহা লোক-শিক্ষাব একটি প্রধান উপাষ 
স্ববপ ছিল। তৎ্পবে সতীদাভ নিবাবণ লইযা হিন্দু সমাজেব সহিত যখন 
বাজার বিবাদ উপস্থিত হয, তখন 'হিন্দ্ু ধশ্মেব পক্ষগণ ““চন্দ্রিকা» নামক 
পত্ত্রিক। প্রকাশ কবিষা ম্ববশ্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্৫থীদিগের সহিত বাক্যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কৌমুদ্রী রামমোহন রায়ের মৃতার পরেও কিছুদিন ছিল। চক্ত্রি। 
ভৎপবেও বহুকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকাব আবির্ভাবেব অল্নকাল পবে 
ঈশ্ববচন্ধ গুপ্তের “প্রভাকর» প্রকাশিত হয় । প্রভাকবেব রাজত্ব যখন মধ্যান্ত 
সুর্যের ন্যায় দীষ্তিমান, তখন ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মদমাজ কর্তৃক ““তত্ববোধিনী” 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 

তন্ববোধিনী বঙ্গীয পাঠকগণকে গভীর জ্ঞানেব বিষষ সকলের 
আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে , এবং তদ্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন 
আনয়ন কবে। কিন্ধক তত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ পত্র ছিল না। ধন্মতবেব 
আলোচনাই তাহার মুখ্য কাধ্য ছিল। ট্দনিক সংবাদ যোগাইবার ভাব 


দশম পরিচ্ছেদ ২২৭ 


'“প্রভাকর”১ “ভাস্বব” প্রভৃতি পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। ন্ভাঙ্কব” গুড় 
গ্রে উষ্রাচাধ্য বা গৌরীশঙ্কব ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত হইত। এতছ্যতীত 
সেউ সমযে আবও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহিব হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে 
মুত্রিত এক তালিকা হইতে নিয়লিখিত নামগুলি পা! ওয1 যায ,__যথা1, মহাজন 
দণ, চক্দরোদয়,। রসরাজ, জ্ঞান দর্পণ, বঙ্গদুত, সাধুরঞ্তন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, 
রসসাগব, রঙ্গপুব বান্তাধহ, রসমুদগর, নিত্যধশ্মান্তবন্তিক। ও দুজ্জন দমন 
মহাঁনবমী। 

ইহাদেব অধিকাংশ পরম্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পুর্ণ হইত। 
প্ুভাকবে ও ভাস্কবে একপ অভদ্র কটুক্তি চলিত যে, তাহ শুনিলে কানে হাত 
দিতে হয। প্রনভাকর ও ভাস্কবেব পদবীব অন্তসরণ কবিষধা “বসবাজ”' ও 
“যেমন কর্শ তেমনি ফল” প্রভৃতি কতিপষ পত্রে এপ কবিব লডাউ আবম্ত 
কবিল যে, তাহার বর্ণ! অসাধা। স্থখেব বিষ অচির কালের মধ্যে 
দেশেব লোকের নিন্দার বাণী উখিত হইল। চাবিদিকে ছি ছি বব 
উঠিয়া গেল। কবিব লডাইও থামিযা গেল। 

বোধ হুষ এই ছি ছি ববটা হদযে থাকাতেই এসমষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পভিতে বা বাঙ্গাল! লিখিতে দ্বণ। বোধ করিতেন। 
তাহাদেব মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ কবিতে চাহিতেন, তিনি 
ই“বাজীতেই কবিভেন। এই সকল ইংবাজী পত্রেব মধ্যে ভবিশেব [71790 
1070006, বামগোপাল ঘোষেব 9325591 9০০6৪৫০:7, কাশীপ্রসাদ ঘোষেব 
71700 17765111650 কিশোরীাদ মিত্রের [15019 151] সমধিক 
প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছিল। 

১৮৫৮ সালে সোম প্রকাশেব অন্থাদ্দয়েব সমযেও এই ছি ছি রবট! প্রবল 
ছিল। আমাব বোধ হয় এই ছি ছি রব্টা নিবাবণ করাই সোমপ্রকাশের 
ন্মেব অন্ততম কারণ ছিল । ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালেব মধ্যে এই ছি ভি 
বব নিবাবণের আরও চেষ্টা হইযাছিল। কষেকখানি উৎকষ্ট শ্রেণীব বাঙ্গাল 
সামযিক পত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে স্থবিখ্যাত ভাক্তাব রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রেব সম্পাদিত "বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও তৎ্পরে পরিবন্তিত আকাবে প্রকাশিত 
“রহন্ত-সন্দর্ভ* বিশেষবপে উল্লেখ যোগ্য । তাহা যদিও ঠিক সংবাদ পত্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্রঙ্জ মহাশয় উক্ত পত্রে গম্ভীর ভাষায যে সকল মহামূল্য 
জ্ঞাতবা বিষয় পাঠকগণেব গোচর করিতেন, তাহা পাঠ কবিষ! আমবা বিশেষ 
উপরূত হইতাম। সে প্রবন্কগুলি চিরদিন আমাদের স্থৃতিতে বহিয়াছে। 

সোমপ্রকাশের অভ্াদয়ের প্রাককালেই প্যাবী্টাদ মিত্র ও বাধানাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকা» প্রকাশিত হয় । তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
থাকিত বটে, কিন্ত তাহা “আলালী ভাষাতে” লিখিত হইত, ইহা! অগ্রেউ 
বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে সোমপ্রকাশের আবির্ভাব। সে দিনের কথ 


২২৮ বামতন্ু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আমাদেব বেশ স্মবণ আছে। এ কাগন্গকে বাহির কবিল, এ কাগজ কে 
বাহির করিল, বলিষা একটা রব উঠিষ| গেল। যেমন ভাষাব লালিত্য, 
তেমনি বিষয়েব গাম্ভীধ্য । সংবাদ পত্রের এক নূতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এক 
নৃতন যুগ প্রকাশ পাইল । বিদ্যানভূষণ জানিতেন তাহার উক্তির মূল্য কত। 
কাগজ সাপ্ত।তিক হইল, কিন্তু মূলা হইল বাধিক দশ টাকা, তাহাঁও অগ্রিম 
দেষ। ইহাতেও সোমপ্রকশ দেখিতে “দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে 
প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালেব মধ্যে সোমপ্রকাশেব প্রভান 
মাধ্যন্দিন বেখাকে অতিক্রম কবিয্মাছিল | সেই কারণেই এই কালের মপো 
তাহাব উল্লেখ কবিলাম। এ 

সোমপ্রকাঁশেব পব আব৪ অনেক বাঙ্গালা সাপ্টাহিক পত্র প্রকাশিত 
হইযাছে * ভাষাব চটক ও বচনাষ নিপুণতণ 'আরও বাভিযাছে , বাজনীতির চষ্চ। 
বহুগুণ বাডিয়াছে , কিন্ধ তদানীস্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার কবিতে 
পারেন নাই! ভিতরকাব কথট। এই, লিখিবাব শক্তির উপর সংবাদ পত্রে 
প্রভাব নির্ভর কবে না, পশ্চাতে যে মান্ষটা থাকে তাহারহই উপবে 
অধিকাংশতঃ নির্ভব কবে । সোমপ্রকাশেব প্রভাবেব মূল ছিলেন দ্বারকানাথ 
বিছ্যানভূষণ । ই তেজস্থিতা, সেই মূনুয্যত্ব, সেই এঁকান্থিকতা, সেই কর্তবা- 
পবাধণতা, সেই সত্যনিষ্টা পশ্চাতে ছিল বলিয্বাই সোমপ্রকাশেব প্রভাব 
দেশমধ্যে ব্যাপ্ত ভইযাছিল। 

তৎপরে উল্লেথ যোগ্য সামাজিক ঘটন। হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ড।; 
মহেন্দ্রলাল সবকাবের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন । কলিকাঁত। সবে 
হোমিওপাখিব আবিভাৰ ও তৎসম্বক্ষে ওয়েলিংটন স্কোধারের দত্ত পরিবাবে, 
প্রসিদ্ধ বাজানাবুব কাধ্য বিষয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিববণ দিযাছি। ভাক্তা 
নেবিণি সাহেনকে অবলম্বন কবিষ। রাজাবাবু কাধ্যক্ষেত্রে প্রায় একাক' 
দণ্ডায়মান বহিয়াছিলেন। তাহাবই সংশ্রবে আসিয়। অনেকগুলি যুবব 
হোমিগপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন কবিতেছিলেন। ইশ্াাদের অনেবে 
পবে ষশম্বী হইয়াছেন । তাহাদের মধ্যে অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথি 
বার্তা লইযা যাইতেছিলেন । ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে কলিকাতা: 
শিক্ষিত সমান্গকে প্রবলবপে আলোডিত কবিল , এবং তৎ সঙ্গে সহ 
হোমিওপ্যাথিব পতাকাকে স্বজনের চক্ষের সমক্ষে উডডীন করিল। ৩1 
ডাক্তাব মহেজ্্লাল সরকাঁবের হোমিওপ্যাথি প্রণালী অবলম্বন । এলো প্যাথি 
সহিত তুলনায হোমিওপ্যাথি উতকৃষ্ঠতব লোকেব এ সংস্কাব ষে জন্মিল তাহ 
নহে, কিন্ত মত পবিবর্তনেব সময় ডাক্তাব সরকারের যে তেজ, যে সতানিগ। 
যে মন্তষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিন্তে বিশেষরূপে উত্তেদ্ছিৎ 
করিয়াছিল ; এবং বঙ্গবাসীব মনে এক নব ভাব আনিয়া দিয়াছিল। এই সাহস 
সত্যপ্রিয় ওধর্া্ুরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল । 


দশম পরিচ্ছেদ ২২৯ 


তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতা মেডিকেল কালেঙ্গ হইতে এম্‌১ ডি. 
পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়! সহবের অগ্রগণ্য চিকিৎসকর্দিগেব মধ্যে স্থান প্রাপ্ত 
হন। এ সালেই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুভীভ চক্রবন্ভার প্রযত্নে, ব্রিটিশ 
মেডিকেল এসোসিয়েশনের বহগদেশীয শাখা নামে একটি শাখ। সভা স্থাপিত 
হয। এ সভার প্রতিষ্লাব দিনে মহেন্দ্রলাল একটি বক্তৃতা কবেন, তাহাতে 
ভোমিওপ্যাথিব নিন্দা কবেন। এ নিন্দাবাদ রাজ। বাবুর চক্ষে পডিলে, তিনি 
মহেন্দ্রলালেব সহিত বিচার কবিতে আবস্ত কবেন। উত্তিমধো একজন নন্ধ 
ই্ডিয়ান ফিল্ড নামক কাগজের জন্ত মহেন্দ্রলালকে (40:88) মগান 
হ/ভেবেব লিখিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক গ্রন্থেব সমালোচনা লিখিতে অনুবোধ 
কবেন। সমালোচনার্থ এ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিষাই মহেন্্লালেব মনে ভষ 
যে, কামাতঃ ভোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ তাহ। ন। দেখিয়। সমাগোচন। 
কব। তাভাব পক্ষে কর্তব্য নহে । অতএব তিনি বাজাবাবুব সভিত তীাহাঁব 
কতকগুলি রোগীব চিকিৎস| দেখিতে আবস্তভ কবেন। গ্রস্ত পাঠ করিতে 
কবিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সবকাব মহাশষেব মত পরিবঠিত 
হষষা গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীহই উতকষ্টতধ প্রণালী বলিয়। 
মনে হইল । ১৮৬৬ সাঁলেব মধ্যে এই পবিবন্কন ঘটিল। যখন তিনি মত 
পবিধন্তনেব বিশিষ্ট কাবণ পাইলেন তখন সহবেব এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে 
তাহাব বার্তা প্রকাশ কবিতে ক্রটী করিলেন না। ১৮৬৭ সালে ১৬ই 
ফেব্রুয়াবী দ্বিনসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিযেশনেব চতুর্থ সা্গৎংসবিক সভাব 
অধিবেশন হইল | তাহাতে ডাক্তাব সবকাব এক বক্তৃতা পাঠ কবিলেন, 
'তাহাতে প্রচলিত চিকিৎস। প্রণালীব অনিদ্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন কবিষা 
হানিম্যান্‌ প্রদশিত প্রণালী উত্ককষ্টতর বলিষা ঘোষণা কবিলেন। আব 
কোখাঘ যায়। সাপেব লেছে যেন পা পডিল! ডাক্তার ওযালার্‌ নামে 
একজন উতরাজ ডাক্তাব বলিলেন, “ডাক্তার সরকাব থাম থাম, আর একটি 
কথা! বলিলে তোমাকে এ ঘব হতে বাহির কবে দেব।” তৎপরে সহরেব 
এলোপ্যাথি দল ডাক্তাব সবকারকে একঘবে করিল ১ তিনি চিকিৎসক সভা 
কর্তক বজ্জিত ভইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্হ করিলেন না। কলিকাতা 
তোলপাঁড হইয। যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্গভূমি যেন এই বীবেব পদ্দভবে 
কপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহার সত্যপ্রিয়ত। ও মনুষ্যত্ব তখন আমাদের 
মনকে অনেক উচ্ে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কব, বাঙ্গালি যে ভাবতের সকল 
প্রদেশের মাচ্চষের শ্রন্ধাব পাত্র হইয়াছে, তাহ। এই সকল সত্যপ্রিষ তেজীয়ান্‌ 
' বীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে । 

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চবিভ্রের প্রভাবে হোমিওপ্যাথিকে কিরূপ উঁচু 
করিয়া উঠাইলেন, তাহা স্থপ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটি কথাতেই প্রকাশ। 
[তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ কবেন তখন তাহার হোমিওপ্যাথ বন্ধুগণ তাহার 


২৩০ বামতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


অভ্যর্থনার জন্ত এক সভা করিয্বাছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, 
অপরাপর কথা বলিম্পা শেষে বলিলেন, “আমার আর এখানে থাকিবাব 
প্রয়োজন নাই। সূর্য যখন উদ্দিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোভ। পায়। 
মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদ্দিত হইয়াছেন, এখন আমার অস্তগমনের সময়” ! অতএব 
অপরাপব নেতাদিগের ন্যায় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীব 
ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন। 
কেশবচন্দ্রেব বন্তৃতা, দীনবন্ধুব নাটক, বস্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিগ্যাভূষণ 
মহাঁশঘের সোমপ্রকাশ, মহেক্রলাল সবকারেব হোমিওপ্যাখি, এই সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিন্ত, 
তেমনি আর এক কাধের আয়োজন হইয়। ণব আকাঙ্ষার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা “ন/াসনাল পেপার” নামক সাপ্তাতিক পত্রেব সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ের প্রতিঠিত, “জাতীয় মেলা নামক যেলা ও প্রদর্শনীব প্রতিষ্ঠা এব" 
দেশেব সকল বিভ।গের ও সকল শ্রেণীব নেতৃবুন্দের তাহার সহিত যোগ । 
বঙ্গসমাজের ইতিবুত্তে ইহা! একটি প্রধান ঘটনা; কাবণ সেই যে বাঙ্গালি 
মনে জাতীষ উন্নতিব স্পৃহা জাগিযাছে তাহ! আর নিদ্রিত হয নাই। 
নবধগোপাল মিত্র মহাশয়েব হবদয ব্বদেশ-প্রেমে পুর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অন্গভব কবিষ। আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকেব দৃষ্টিকে বিদেশী 
রাজাদিগেব প্রসাদ লাভেব দিক হইতে ফিবাইযা! জাতীষ স্বাবলম্বনেব দিকে 
আন। কর্তব্য। লোকে কথায কথায় গবর্ণমেণ্টের দ্বাবস্থ হয, ইহ1 তাহাব 
সহা হইত ন।। এজন্য তিনি নিজ প্রচাবিত সংবাদ পত্রে ছঃখ প্রকাশ 
কবিতেন , বন্ধু বাক্ধবেব নিকটে ক্ষোভ করিতেন , এবং কি উপায়ে দেশেব 
লৌকেব মনে জাতীয স্বাবলঙ্গন প্রবুত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। 
এই চিন্তার ফলম্ববপ ১৭৮৮ শকের ( ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দেব ) চেত্র সংক্রান্থিতে 
হিন্দুমেলাৰ অধিবেশন হইল । গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয সম্পাদক ও 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকাবী সম্পাদক হইলেন। মেলার্‌ অধ্যক্ষগণ 
'্বদেশীয উন্নতি, হ্বদেশীষ সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চচ্চা, 
ত্বদেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনবিকাশ প্রভৃতির উৎসাহ দান কবিবার জন্য 
গ্রতিজ্ঞারূঢ হইলেন । বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেল খোলা স্থিব 
হইল । দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসব 
হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমলকুষ্ণ বাহাছর, বাবু রমানাথ 
ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু ছুর্গাচরণ লাহা, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু 
গিবিশ্চন্্র ঘোষ, বাবু কৃষ্ণা পাল, বাবু রাজনারায়ণ বন্, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুব, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্বপঞ্চানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পর্ডিত 
তাবানাথ তর্কবাচম্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যান! অতএব 
উদ্যোগকর্তুগণ সকল বিভাগের মানুষকে সম্মিলিত করিতে ক্রটী করেন নাই। 


দশম পবিচ্ছ্দে ২৩৪ 


১৮৬৮ সালে বেলগাছিষাব সাতপুকুরের বাগানে মহাসমাবোহে মেলার 
দ্বিতীধ অধিবেশন হয়। সেউ দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকৃব মভাশষের প্রণীত 
কপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীত “গাঁও ভাবতেব জয়” স্থগ1ষকদিগেব দ্বারা গীত হয়ঃ 
'শামবা কয়েকজন জাতীষ ভাবেব উদ্দীপক কবিত| পাঠ করি, গণেন্্রনাথ 
গাকুব ও নবগোপাল মিভ্র মভাশষ মেলাব উদ্দেশ্ট সকলকে বুঝাউষ। দেন, 
এবং স্বজাতি-প্রেমিক সাহিত্যজগতে স্থপবিচিত মনোধোহন বশ মতাশয় 
একটি হৃদষগ্রাহী বক্তৃতা পাঠ কবেন। মেলাব প্রথম সম্প।দক গণেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে ব্ণন কবেন-_“ভাবতবর্ষেব এই একটি 
প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কাই আমবা রাজপুরুধগণের সাহাষ্য 
ধাদ্রা কবি, ইহ| কি সাধারণ লজ্জাব বিষষ ! কেন, আমবা কি মন্ত্ষা নহি ? 
* ক * 'মতএব যাহাতে এই আত্মনিভব ভাবতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারতবষে 
সদ্ধমূল হুষ, তাহা এই মেলাব দ্বিতীয় উদ্দেস্তা।” সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
্গাতীষ শ্বাবলম্বন 'প্রবুর্ভিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেপার উদ্দেশ্য 
ছিল। স্থখের বিষয় এই মেলাব আযোজনের ঘর! সে উদ্দেশ্য বছল পরিমাণে 
সার্দিত হইয়াছে । উহাব পরে মনোমোহন বস্থ প্রভৃতি জাতীষ সঙ্গীত রচন। 
কবিতে লাগিলেন ; আমরা জাতীঘ ভাবোদ্দীপক কবিত1 রচনা কবিতে 
লাগিলাম , নিক্রমপুব হইতে দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিষ। আমাদের 
জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রাথ আনন্দচন্দ্র বাষ, সঙ্গীত বচনা 
কবিয়! দুঃখ কবিলেন »_ 

কত ক।ল পবে বল ভাবত রে। 
ছুপদাগব সাতাবি পাব হবে, ইত্যাদি । 


দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্প তইযা পডিল। ১৮৬৮ সালের 
পরেও হিন্ুমেলাব কাজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 
ভাঁবিত বাখিবাঁব চেষ্ট। কবিধাছিলেন। ক্রমে তাহ! উঠিযা যাষ। 

এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭ সালেৰ মধ্যে কেবল যে কফলিকাত। সমাজ নানা 
হখঙ্গে আন্দোলিত হতইতেছিল তাহা নহে। বঙ্গদেশেব অপবাপব প্রধান 
প্রধান স্বানেও আন্দোলন চলিতেছিল । তন্মধ্যে পুর্বববঙ্গেব প্রধান স্থান ঢাক! 
সর্দপ্রথমে উল্লেখযে!গ্য । বলিতে গেলে পুর্ধববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন বনু 
পুর্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজেব প্রতিষ্ঠ। ও 
ডিবোজিওব শিষ্যদলের 'অভুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীনবিদ্বেষী 
শিক্ষিত যুবককে আবিভূতি করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতেও শিক্ষিত 
যুবক্দলেব মধো এক সংস্কারার্থ দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে যেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুটা 
আনিতে ও খাইতে পারে তাহ] দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে, কে মুসলমানের 


২৩২ রামতন্র লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


রুটা খাইতে পারে বা কে চশ্মপাদুকার উপরে সঙ্গেশ রাখিয়া সর্বাগ্রে তুলিয়া 
খাইতে পারে। 

ক্রমে ঢাক কালেজ স্থাপিত হুইযা শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাডিতে 
লাগিল এবং কলিকাতার আন্দোলনেব তবঙ্গ সকল যতই পুর্বববঙ্গে ব্যাঞ্চ 
হইতে লাগিল, ততই ঢাকা সহরে নব নব কাষ্যের স্ত্রপাত হইতে লগিল । 
ব্রাঙ্মপমাঞ্জ স্থাপন, বালিকা] বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহে আন্দোলন 
প্রভৃতি সকল আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে দেখ। দিল । 

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকরুন্দের মধ্যে পবলোকগত সু প্রসিগ্ণ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বামশঙ্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বন, অভমাচরণ দাস, ঈশ্বু 
চন্দ্র সেন, অভযাকুমার দত্ত, ন্বল সমূৃভেব ইন্স্পেক্টব দীননাথ সেন «ও 
পববন্তী সমযেব কালী'প্রসন্ন ঘোষ প্রতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিষাছেন। 
কিন্ত পুর্ববঙ্গে ধম্ম ও সমাজ সংঙ্কাব বিষয়ে সর্বাপেক্ষ। একাগ্রত। 
দেখাইযাছিলেন, দুই ব্যক্তি । প্রথম ত্রাঙ্মমমাঙ্গেব প্রতিষ্ঠা! কর্ত। ব্রজন্থন্দ? 
মিত্র, দ্বিতাম কৌলীন্ত প্রথাব সংস্কাব প্রযাসী বাসবিহাবী মুখোপাধ্যায় । ভ্রজন্তন্দন 
মিত্র মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিজে ব্রাঙ্গধশ্মে দীক্ষিত হইয়া! নিজ ভবনে ব্রঙ্গপমাক 
স্বাপন কবেন , এবং অপরেবা অগ্রসব হয়! তাহাব ভাব আপন।দেব হে 
গ্রহণ না কর! পয্যন্ত নিজেই তাহাব ভাব বহন করেন। এই কালের পে! 
ঢাকাতেও ব্রাহ্মলনাজের নবোখান ও তৎ্সঞ্গে সঙ্গে সর্বববিধ সামাজিক উন্নতি 
বিষ্যক বিষয়ের আন্দোলন দুষ্ট হইযাছিল ১ এবং অভয়াচরণ দাস, দীননাথ 
সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশে উন্নতি সাধনে দেহ মন নিষোগ 
করিয়।ছিলেন। ইহাব। সকলেই মে সময়ে ব্রাঙ্গদমাজের সহিত সংহ্ট 
ছিলেন। ব্রাহ্মদমাজই মে সমষে প্রবল সামাজিক শক্তিব উৎস স্ববগ 
হইযঘাছিল। সেই ব্রাঙ্ষসমাজের প্রতিষ্ঠাকত্তী ব্রজঙ্গন্দব মিত্র মহাঁশষেব 
সংক্ষিঞ্ধ জীবনবৃ্ত দেওয়া যাইতেছে £__ 


ব্রজন্ুন্দর মিত্র 

এই সাধু পুকব বাঙ্গালা ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃহীন হইম' 
তাহাকে বাল্যকাল পবাশয়ে ও পরগৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপবে 
ইংবাজী শিক্ষাব মানসে কলিকাতায় আসিয়া ঘোর দারিত্র্যে ও কগোব 
গ্রামে কালযাপন করেন। শিক্ষা সাঙ্গ করিবাব পুর্বেবেই সামান্য বেতনে 
কাধ্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে একব্সপ স্বাভাবিক ধর্মভীরুতা ও 
কর্তব্াপবায়ণতা ছিল যে, অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়। তিশ্ 
উচ্চপদে আবোভণ করেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশের উন্নতির 
বাসনা তাহার মনে প্রবল হইতে থাকে । তাহার দৃষ্টি প্রথম ব্রাহ্মসমা্ডে, 
দিকে আকষ্ট হয়। ১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উৎসাহিত 


দশম পবিচ্ছেদ ২৪৩ 


কবিয়। ঢাক নগবে একটি ব্রাহ্মলমান স্থাপন কবিলেন , এবং আতীম স্বজনের 
নিবারণ ও ভয প্রদশনেব মধ্যে তাহ।ব কার্ধা নির্বাহ কবিতে লাগিলেন । 
কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুষ মহাঁশয বিবিধ প্রকারে সহাষত। করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

ইনার পরে মিত্র্গ মহাঁশষ সাজে ডেপুটী কালেক্টবেব পর্দে উন্নীত তইয়। 
কুমিল্ল। প্রভৃতি স্কানে গমন কবেন। তাভাঁতে কিছু দিনের জন্য ত্রাঙ্গলমাজের 
অবসাদ উপস্ডিত হয়। ইহ| দেখিয়া! তিনি নিজ বাসেব জন্য ঢ।কাতে একটি 
বাডী ক্রয করেন এবং ভাহাব একাংশ ব্রাঙ্ষমঘাজেব কাঁয্যেব জন্য বাখেন। 
সেই সমযে তাহাঁবই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশযেধ চেষ্টা ঢাঁক। 
ব্রাহ্ষদমাজেব অদীনে একটি স্কুল স্থ(পিত ভয , এবং কলিকাত। সমাজ হইতে 
প্রচারক অথে।বনাথ গুপ্ু প্র স্কলেব একজন শিক্ষক কপে এবং বিজধকুষঃ 
গোন্বামী তাহাব সহকাবী বপে প্রেবিত হন। ইহা বোধ হয ১৮৬১ কি 
১৮৬২ সালে খটিষা থাকিবে । এউ প্রচাবক দ্ধযষেব আবির্ভান পুর্নবঙ্গেক 
যুবকদলে নবভাবেব উদ্দীপন! কবিল। তাঁহ।ব। দলে দলে ব্রাঙ্গনমাজেব দিকে 
আরুষ্ট হতে লাগিল। ঢাকাতে মহ! আন্দোলন উপপ্থিত হইল । 

এই আন্দোলন দেখিষা 'প্রাীনদলেব ব্রা্গদ্িগেব মপো অনেকে সম।জেব 
কাধো নিকৎ্সাত হইলেন , কিন্তু ব্রজন্থন্দব বাবু পশ্চাৎপদ ভইলেন ন।। 
তিনি সমান ভাবে যোগ দ্রিযা বভিলেন। কলিকাতাতে বিপবাবিবাতের 
'আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগব মভাশঘেব প্রণীত পুস্তক সকল 
নিজ বাযে মুদ্রিত কিয়! পুর্ববঙ্গে বিতবণ করিযািলেন। তাহ।র ফলম্ববপ 
এই ক।লেব কিং পুর্বে পুর্রববঙ্গেব শিক্ষিতদলেব মপ্যে একটি বিধবাবিবাহেব 
দল দেখ। দেষ। তাহাঁব। কতিপয বাক্তি স্বীয় স্বীম নাম স্বাক্ষব কবিয়। এই 
সঙ্গাবকাস্ট্যেব জন্য 'প্রতিজ্ঞ।বদ্ধ হউযাছিলেন , এবং তীশাদেব মধ্যে যিনি 
যেখ।নে গিক়াছেন, এই সংস্কাবেব পক্ষপাতিত্ব কবিযাছেন। 

১৮৬২ সালে ব্রজহুন্দব বাবু স্বীয বিধব! কন্ঠ।ব বিবাভ ধিবাব জন্য সকল 
আোদ্রন করেন, কেবল তাহার জননী উদ্বদ্ষনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত 
₹য়।তেই সে কাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে ভয। এস্থলে ই| উল্লেখযোগ্য যে, 
উত্তবকালে জননী পবলোকগতা! হইলে তিনি স্বীঘ কন্য/গণকে স্তরশির্ষিতা 
করিয়। ব্রাঙ্মণশ্মেব পদ্ধতি অন্তসাবে বিনা দ্িষ।ছিলেন। 

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজন্ুন্দব লাবুর উৎসাহে ও তাভাব বন্ধুগণেব সাহায্যে 
ঢাকাতে একটি বালিকাবিগ্যালয স্থ(পিত হয, যাভ। পবে ১৮৭৫ সাল হইতে 
'উডেন ফিমেল স্কুল নামে পবিচিত হইয়াছে । ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষযে কিবপ 
আন্দোলন উঠিযাছিল তাহাব প্রমাণ কালীপ্রস্ন ঘোষ মহাঁশয়েব প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ । এ গ্রন্থ পাঠ করিয়! নাবীজাতিব 
উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রভূত ফল লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ 

১৫ 


২৩৪ রামতগু লাহিডী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


সালে ব্রজন্ুন্দর বাবু স্বীঘ গ্র(মে একটি বালিকা-বিগ্ালয় স্থাপন করেন; এবং 
অপরাপব প্রকাবে কুমিল। প্রভৃতি স্থানে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রবন্ধ থাকেন। এই 
রূপে নান সৎ্কার্যে রত থাকিতে থাকিতে তিনি ১২৮২ সালে স্ব্গীবোহণ 
করেন। 

অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজযকষ্ণচ গোস্বামী ঢাকাতে যে তবঙ্গ ভূলিম! 
দিযাছিলেন তাহা আর থামিল না। কলিকাতার অনুকরণে চাঁকাতেও 
যুবকদ্দলেব জন্য একটি সঙ্গত সভা স্কাপিত হইল ; এনং সেই সঙ্গতৈ বসিয়। 
যুবকগণ নব মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। 

এই ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র সেন মহাঁশযেব আবির্ভাব হল । ১৮৬৫ লালে, 
তিনি ঢাকাতে পদার্পণ কবিলেন। যে উন্মাদিনী বক্তৃতাশক্তি কলিকা'তাব 
যুবকদলকে ক্ষেপাইযা তৃলিযাছিল তাহ। ঢ1ক। ও মম্মনসিংহেব যুবকগণকে 
মাত।ইয়া তুলিল। দলে দলে যুবক ব্রাহ্মদমাজের দ্বিকে ধাবিত হইল | ইহাব 
মধ্যে একটি মুসলমান যুনককে লইয। তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । ঢাক 
সঙ্গতের অগ্রসর সভ্যগণ তাহাকে লইয! পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তাহ। লইয়া ঘবে ঘবে বিবাদ বাধিয়! গেল। ব্রাঙ্ধদের ধোপা নাপিত বন্ধ 
হউল। এমন কি মাঝি মাল্লাবাও অনেক স্থলে তাহাদিগকে নৌকাতে 
তুলিতে ভয পাইতে লাগিল। কিন্থ কিছুতেই ব্রাহ্মমমা্জের শক্তিকে খর্বব 
করিতে পাবিল ন|। এই সকল আন্দোলনের মধ্যে ঢাকায় নৃতন উপাসন। 
মন্দিব নিম্সিত হইল এবং ১৮৬৯ সালের শেষভাগে কেখবচন্দ্র সেন মহাখয 
গিয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন । 

১৮৬০ হইতে ১৮৬৯ সালের মধ্যে ঢাকাতে যেমন এক দিকে ব্রাঙ্ষপমাজেব 
অভ্যুদয হইয়া ধর্মন্দোলন উপস্থিত হইল, তেমনি সর্ব্ববিধ সমাজ-সংস্কার কাধ্যে 
উৎসাহ দুষ্ট হইতে লাগিল। কলিকাতার সোমপ্রকাশের স্তায় “ঢাক! প্রকাশ” 
নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইয়া গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক একজন 
উদ্ারচেতা ব্যক্তির হন্টে ্তন্ত হইল। তিনি উন্নতি-শীল দলের মুখপাত্র 
স্বরূপ হয়! ইহাতে সর্ববিধ অগ্রসরম্ত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

কেশবচন্দ্রের আবির্ভাব, ব্রাহ্মমমাজেব সঙ্গত, ব্রাঙ্গ যুবকদিগের মাহসিকতা, 
এই সকলে প্রাচীন হিঙ্গুসমাজকে জাগাইয়া তুলিল। হিন্দুধর্মের রক্ষার 
জন্য হিন্দু রক্ষণী সভা ও ছহিন্দু হিতৈষিণী” নামক সাপ্তাহিক কাগজ 
বাহিব হইল। একদিকে “ঢাঁক। প্রকাশ” অপর দিকে “হিন্দু হিতৈষিণী” এই 
উভয় পত্ত্রে পুর্বববঙ্গবাসীদিগকে সজাগ করিয়। তুলিল। 

এই কালের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পূর্ব-ব্্গসমাঁজকে বিশেববূপে 
আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহার নাম রাসবিহারী 
মুখেপাধ্যায়। ইনি কৌলীন্ত ও বহুবিবাহ্প্রথার উন্মলনের জন্য বদ্ধপরিকর 
হইয়া মহা সংগ্রাম করিয়াছিলেন । ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;-_ 
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রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় 

১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুবেব অন্তর্গত তাবপাশ। গ্রামে বাসবিহারী 
নুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হইয। স্বীয় পিতব্োের 
আশয়ে বদ্ধিত হন। বিছ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত ন| হওযাতে ইতবাজী 
শিক্ষা দূরে থাকুক, বাঙাল! শিক্ষা ভাল হয নাই। ইহাব পিতৃবাও 
বোধ হয় সম্পন্ন অবস্থার লোক ছিলেন না; তিনি দারিক্র্যেব তাঁডনায়, ম্বীষ 
কৌলীন্যের সাহাযো ভ্রাডদ্পুত্রকে ৮টি কুলীন কন্যার সহিত পবিণীত কবেন। 
ক্িয়ৎকাল পবে কিঞ্চিৎ খণভাব মস্তকে লইযা রাঁসবিভাবীকে স্বীয পিতৃব্য 
হইতে পুণক হইতে হয। এই অবস্থাতে ঘোব দাবিজ্র্যে পড়িয়। রাসবিহাবী 
'আবও ছয়টি কুলীন কন্তার পাণিগ্রহণ কবেন » এবং অর্থোপাঞ্জনেব আশয়ে 
মযমনপসিঘভের কোনও জমিদাবেব অধীনে তহসিলদাবী কর্মে নিযুক্ত হন। 

এঁ কাজ কবিতে কবিতে তাহার হৃদয় মনেব পরিবর্তন উপস্থিত হয়। 
শুনিতে পাঁওষ। যাষ বাল্যকাল হইতেই তাহাঁব কবিতা রচনা করিবাব ও গান 
নাধিনাব বাতিক ছিল। তাহা বার! প্রেবিত হইয়া তিনি বাঙ্গল! ভাষার 
চঙ্চাী কবিতে এবং কবিতাদ্দি প্রণয়ন কবিতে আবস্ভত কবেন। উপযুণপবি 
কযেকখানি কবিতাগ্রন্থও প্রণয়ন কবেন এবং তাহাব কযেকখানি 
শিক্ষাবিভাগেও আঘৃত হয। অবশেষে বিদ্যাসাগব মহাঁশঘেব “সীতার 
বনবাস' পাঠ কবিষ। তাহাব হৃদঘ নারীজাতিব ছুঃখে কাদিয়। উঠে, এবং 
শুনতে পাওরা যায তিনি তাহাব সারাংশ বাঙ্গাল কবিতাতে গ্রথিত কবেন। 
এই সময হইতে কুলীন কন্তাদদিগেব ছুঃখেব প্রতি তাহাব দুষ্টি পডে এবং 
তিনি তাহাদেব ছুঃখ বর্ণনা! কবিষা সংগীত রচন। পূর্বক গ্রামে গ্রামে, 
কুলীনদিগেব প্রধান প্রধান স্থানে ভ্রমণ করিতে আবস্ত করেন । 

১২৭৫ বঙ্গাব্দ তিনি আপনার হৃদগত ভাব “বল্লালী-ন'শোধিনী” নাষে 
একটি বন্তৃতাতে প্রকাশ করিয়! তাহ। মুদ্রিত করিলেন। চাঁবিদিকে 
'গান্দেলন উঠিবা গেল। এই নেশ। তাহ।কে দিন দিন এতই ঘিবিয়া লইতে 
লাগিল যে, তিনি আপনাব তহসিলদাবী কর্ম আব বাখিতে পাবিলেন না; 
সামান্য গ্রস্থাদ্দিব আধঘের উপর নির্ভর করিধ! দ্বারে দ্বাবে সভ! সমিতিতে এ 
'একই কথ।| বলিষ! ফিরিতে লাগিলেন । প্রথম প্রথম ত্রাঙ্ণ সমাজে তিনি 
সর্ববত্রই নির্যাতন ভোগ কবিতে লাগিলেন, কিন্তু পবিণামে তাহার 
খিশ্ুদ্ধচিন্তত1 ও চিত্তেব একা গ্রত! দেখিয়া! শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তীহার পৃষ্ঠপোষক 
হইয়া উঠিলেন। প্ঢাকাপ্রকাশ* “হিন্দুহিতৈষিণী” প্রভৃতি এবং কলিকাতা! 
১ইতে পণ্ডতিতবব ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও “সনাতনধশ্রক্ষিণী সভা” প্রভৃতি 
তাহার সপক্ষত1 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । বিগ্যাসাগব মহাশয়ের উৎসাহে ও 
সাহায্যে বহুবিবাহ নিষেধ কবিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন 
প্রেবিত হয়, ছুঃখের বিষয় তাহা কাধ্যে পরিণত হুয নাই। 
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বাসবিহারী মুখে।পাধ্যায মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কাবেৰ উপদেশ 
পিষ। নিবন্ত হন নাই । ১২৮২ সালে কুলেব পধ্যা্স ভঙ্গ করিয়। নিজ কন্তাব 
বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিষা স্বীয় পুত্র ও 
কন্তাব বিবাহ দেন। সম্থষ্টান্ত বুথ। যাঁষ না। শুনিতে পাওষা ষাষ ইহার অল্প 
পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীন ও ৮ জন শ্রোত্রীষ তাহাব পদবীব অনুসবণ 
করেন । এই সকল সংস্কাব কার্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১ সালে 
মুখোপাধ্যাঘ মহাশয ত্বর্গাবোহণ কবেন। ভয় হয তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
সংক্কব কার্ধ্য বা বিলীন হইযা গেল। এ সকল ঘটনা পববর্তা সময়ে খটিলে? 
এখানে উল্লেখ করিলাম । 

এই কণলেৰ মধ্যে পুর্ববঙ্গেব অপবাপব স্থানেও ধশ্ম ও সমা্গ সংক্কাবে 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে ববিশাল সর্বপ্রধানবপে উল্লেখযোগ্য । 
পরবন্তীকালেব হাইকোর্টে প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামে।হন দস মহাশষ এই সমযে 
ববিশালে ওকালতি কবিতেন। তিনি সর্ববিধ ধশ্ম ও সমাজ সংস্কারে 
অনুরাগী লোক ছিলেন। তাহা প্রকৃতিতে এই একট। গুণ ছিল যে, তিনি 
আধাঁআধি কোনও কাজ কবিতে পারিতেন ন।। যাহ ভাল বলিমা বুঝিতেন 
ভাতা প্রাণ দিয। কবিতেন, ক্তিলাভ গণন। কবিতেন ন।। ব্রাঙ্মধন্মেব প্রতি 
যখন তাহার অঙ্গরাগ জন্মিল তখন তিনি বধিশালে ব্রাহ্মধশ্মেব প্রতিষ্ঠাব জন্য 
দুঢসংকল্প হউলেন। নবী বাষে কলিকাত। হইতে কতিপয ত্রাহ্মপ্রচাবককে 
সপবিবারে ববিশালে লইয়া গেলেন », এবং তাভাদিগেব ছ্বাব! ব্রাঙ্ধর্ম 'প্রচাব 
ও ব্র/ক্ষপবিবাবেব নারীগণেব শিক্ষাব উন্নতি বিধান কবিব1ব চেষ্ট! কবিতে 
লাগিলেন। নবব্রাঙ্গপ্রচারকদিগের সমাগমে, ব্রাঙ্ধলমণজ প্রতিষ্ঠিত হইঘ! 
বরিশালে আগুন জ্বলিযা উঠিল। অগ্রমব সংস্কাবকগণ বিধনাবিবাহ, অসনর্ণ 
বিবাহ, স্্রীজাতিকে সামাজিক স্বাধীনতা দান, প্রভৃতি সর্ববিধ সংস্কাব ক।মো 
তস্মার্পণ কবিতে লাগিলেন। অনেক নিধবাব বিবাহ কার্য সমাধা হইল , 
তন্মধ্যে দুর্গীমোহন দাস মহাশয়ের বিমাতাব বিবাহ সর্বপ্রধানবপে উল্লেখখোগা | 
নিজে উদ্যোগী হইযা বিমাতাব বিবাহ দেওয়া ইহার পুর্বে ঘটে নাউ, 
হয ত পুর্বের কেহ স্প্রে ও দেখে নাই | এই কাধে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র 
বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়া! যাইতে লাগিল। তৎপরে লাখুটিযাব জযিদাঁৰ 
পরিবারেব একজন যুবক স্বীঘ সহধন্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবেব 
বাভীতে আহার কবিতে গেলেন। তাহ লইযাঁও সংব।দপত্রে মহ! আন্দোলন 
চলিল। বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
কবিয়াছে, এখনও সে স্থান হইতে ভরষ্ট হয় নাই। এই সমুদ্র চেষ্ট| এ 
আন্দোলন প্রধানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পধ্যন্ত, এই কালেব মধ্যে ঘটিমাছিল। 

এই কালের মধ্যে উত্তববঙ্গেব রঙ্গপুব বিভাগে ষে জাতীষ জীবনের সঞ্চার 
দেখ। গিয়্াছিল তাহাও বিস্বত হওয়া কর্তব্য নহে। পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
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মহায্ম। বাজ রামমোহন রায় বিষয কন্থ তইতে অবহ্ত হ্ইয়! কলিকাতাতে 
নসিধাব পুর্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কারাক্ষেত্র কবিয়।ছিলেন। তখন বঙ্গপ্ুব 
মাথা .তুলিয়| উঠিতেছিল। মধ্যে কেন যে বঙগপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পর়িয়াছিল তাহা! বলিতে পাবি ন|। যাভা ভউক বঙ্গপুর বিভাগে জাতীষ 
উন্নতিব চেষ্ট। কখনই বিবত হয় নাই। ১৮৩২ শ্বীষ্টাকধে লঙ উইলিয়াম 
বেটি্ক বাহণদ্বব রঙ্গপুবে গমন কবেন। সেই স্থযোগ পাইঘ। বঙ্গপুরের 
মাজিছ্রেট মিষ্টাব ন্যাথনিষেল জমিদাবগণকে উৎলাহিত কব্ষ| "নঙ্গপুব 
জমিদারদিগেব স্বুল” নামে একটি স্কুল স্থাপন কবেন। কলিকাতাতে 
বিশ্ববিদ্ধালয স্থাপিত হওয়াব পব কযষেক বৎসর ধরিয। এ জমিদাবস্কুলেব 
ছাত্রগণ বিশ্ববিদ্ভালযেব পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে অসমর্গ হওয়াতে, এই কালের 
গ্রাথম ভ।গে, গবর্ণমেট নিঙ্গে এ স্কুলে ভাব লইয়। তাহাকে বঙ্গপুব জেল! 
স্কুলে পবিণত কবেন। তখ্পবে পববন্তী সমযে এ স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত 
কব! হইযাছিল, পৰে কালেজ ক্লাস আবাব উঠাইয! দেপ্ম। হইয়াছে । 

বঙ্গপুবে ইংব।জী শিক্ষা বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে অপবাপব দিকেও উন্নতিৰ 
স্পৃহ| দুষ্ট হইতে থাকে । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সদ্যঃপুর্ষবিণীব জমিদাব বাজমোহন 
বাঘ চৌধুবী মহাশয প্রথম মুদ্রাযন্্ স্থাপন করেন এবং পরঙ্গপুব বাস্তব" 
নামে এক সাপ্রান্িক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আবন্ত কবেন। এই বঙ্গপুব 
্বার্ভীবহ পবে কাকিনাব জমিদাব শন্ডুচন্ত্র রায় চৌধুবী মহাশয্সেব হন্যে যাষ 
এবং তিনি উহাকে দরঙ্গপুর দিক্প্রকাশ” নামে প্রকাশ করিতে আবম্ত 
কবেন। যেকালেব আলোচন। করিতেছি দে সমষে কাকিনাই রঙ্গপুবেব 
মো জ্ঞানালে।চনা ও সদহুষ্ঠানাদিব জন্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে 
শন্তুচন্দ্র, তৎ্পবে তাহার পুত্র বাজ। মহিমাবঞ্ধন, এ স্থগ্য/তি অঞ্জনেব প্রধান 
করণ হইয়| উঠেন | শভ্তৃচন্দ্রেন সমুদ কীর্ভিব উল্লেখ নিম্্যোজন। বাঙ্গ।ল। 
১২৭০ সালে মহিমাবঞ্জন কাকিনাতে এক বালিঝ|-বিদ্যালয স্থাপন কবেন 
১২৭৫ বঙ্গ|ন্বে ক।কিন। ব্রাহ্গসমাজ স্তাপিত হয। াঙ্গসমাজ বঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত 
হইষ1 ইহাকে উজ্জীবিত কবে। ক্রমে বঙ্গপুব সহবেও একটি ব্রাহ্মদমাজ 
স্থাপিত এবং ব্রহ্ষমন্দিব নিম্মিত হয়। মধ্যে রঙ্গপুবে জাতীষ জীবনের 
কিঞ্চিৎ ক্ানতা৷ হইযাছিল। আবাব রঙ্গপুব ম।থ| তুলিষা উঠিতেছে । 


একাদশ গরিম্ট্দে 


লাহিড়ী মহাশয় যখন রসাপাগল। হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে 
কঞ্চনগবে বদলী হইয়। শারীরিক অন্ুস্থতা বশতঃ শিক্ষকত। কার্য হইতে 


২৩৮ বামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


অবসব গ্রহণের জন্য অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন, সেই কালেব মধ্যে বজগসমাজে 
পাচটি প্রবল শক্তি দেখা দ্িল। ইহার আভাস পুর্ব পবিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ 
দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্দ্র সেনেব অভ্যুদয়; দ্বিতীয় শক্তি দানবন্ধু 
মিত্রেব নাটাকাবোর অভ্ভ্যুদ্য , তৃতীয় শক্তি ব্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আবির্ভাব; চতুর্থ শক্তি সোমপ্রকাশেব অস্থ্যদঘ , পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে 
ডাক্তাব মহেন্দ্রলাল সরকাবেব অভ্ভ্যুদয়। পাচটি মান্চষ, কেখবচন্র মেন, 
দীনবন্ধু মিত্র, বক্ষিমচন্ত্র চটোপাদ্যায়, দ্বারকান।থ বিদ্যাড়ঘণ ও মহেন্দ্রলাল 
সবকাব এই কালেব মধ্যে বঙ্গবাপীর চিন্তকে বিশেষরূপে অধিকাৰ 
করিযাছিলেন। এই পরিচ্ছেদে ইহাদেব সংক্ষিপ্ত জীবন-চবিত দেওয়া, 
যাইতেছে ১ 


কেশবচজ্দ সেন 


কেশবচন্দ্র সেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীববন্তী গৌবীভা-নিবাসী ও 
কলিকাতাব কলুটোলা-প্রবাসী স্ুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়েব পৌত্র ও 
তাহাব দ্বিতীয় পুত্র প্যাবীমোহন সেনেব দ্বিতীয পুত্র। ১৮৩৮ সাঁলেব ৫ই 
অগ্রহাযণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইভাব জন্ম হয। যাহার প্যাবীমোহন 
সেনকে দেখিয়াছেন, তাহাঁবা বলেন যে, তিনি দেখিতে অতি স্পুকষ ও পবম 
ভক্ত বৈষ্ণব ভ্রিলেন। সর্বাঙ্গে হবিনামের ছাপ, শান্ত, শিষ্ট, প্রসগমুক্তি | 
কেশবচন্দ্র পিতার ভক্তিব-ভাব প্রাপ্ত হইযাছিলেন। ইহাব জননীদেবীও 
সদাশয়ত। ও ধশ্মপবায়ণতাব জন্য স্থ্প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্দ্র এই পিতা 
মাতার ক্রোডে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতাঙ্ছবাগী, ধীমান 
বালক ছিলেন। ইহার বয়ঃক্রম যখন অন্তমান ছয় বৎসর তখন ইহাব 
পিতামহেব মুত্যু হয়। ইহার পাচ বসবেব মধ্যে পিতা প্যাবীমোহন সেনও 
ইহলোক হইতে অবস্থত হন। কেশবচন্দ্রেব বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র 
ছিল। পিতৃবিয়োগের পব, জ্যেষ্ঠত।ত হবিঘোহন সেন ইহাদের অভিভাবক 
হন। তীহারই তত্বাবধানেব অধীনে কেশবচন্দত্র বদ্ধিত হন। 

১৮৪৫ সালে সাত বসব বয়সে কেশবচন্দ্র হিন্ুকালেজে ভন্তি হন। 
পুর্ব্বেই বলিক়্াছি, ১৮৫২ সালে হিন্দুকালেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের 
ফলম্বরূপ খ্যাতনাম। রাজেন্দ্র দত মহাঁশয় ১৮৫৩ সালে মেষ্রপলিটান কালেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রেব জ্যে্ঠতাত হরিমোহন সেন মহাশয় এই বিবাদে 
“বাজ! বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; ত্ৃতবাং তিনি কেশবচন্দ্রকে হিন্দুকালেজ 
হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কাঁলেজে দিলেন। ১৮৫৪ সালে মেট্রপলিটান 
কালেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্ত্র আবার হিন্দুকালেজে আসিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে একবার বাধিক পবীক্ষার সময কোনও অপরাধে 
লিপ্ত হওয়াতে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। শাস্ত, সুধীর, সর্বজন-প্রিয় 


'একাদশ পবিচ্ছেদ ২৩৯ 


কেশবচন্দ্রেব মনে ইহাতে 'গ্রকতব আঘাত লাগে । চিবদিন 'ভীহ।ব 
আক্মমধ্যাদা-জ্ঞান অতিশর প্রবণ ছিল। শ্রতবাৎ এই অপমান তাহার প্রাণে 
শেল-নম বাঙ্জিল॥ তিনি সমবযস্দিগেব সঙ্গ পলিত্যাগ করিলেন ১ ঘোব 
বিঘাদেব মধো পঠিত হইলেন ১ এস" অন্তপ হৃদযে আক্মোন্তিব জছ্ক) 
ঈশ্বব-চবণে প্রর্থন। করিতে আরম্ক কলিপেন। অন্রমান কবি উহাই তাহাব 
জীবন পবিবর্তানেব প্রপান কাবণ হহষ।ছিল। 

এই সমঘযে অর্থীৎৎ অন্তমান ১৮৫৮ সালে তিনি আমেবিক।ন ঈউনিটেবিযান 
মিশনাবি ভাল সাভেব & জুবিখাত পাবা লং সাহেবের মহিত সম্মিলিত 
হইয়া বুটিশ ইপ্ডিষ। সোসাইটী ন।মে এক সভ। স্বাপন কবেন। এ সভা ব অপরাপব 
কাধ্যেব মধো কেশবচন্দ্রেব কলুটেলাস্ক বাস ভবনে বালকদিগের বিছ্াশিক্গ।ব 
সাহ।ধার্থ একটি সাযংকলীন বিগ্ভালস স্থাপিত হয়। €কশবচক্স কতিপঘ 
বযন্তেব সহিত সেখানে প্রতিধিন বালকদিগকে পডাইতেন। আমার সমনযস্ক 
ও সহাপাধী কেহ কেত এই ১৮৫৬ সালে এ স্থুলে শপ্যাব সময় পড! করিতে 
যাইত। আমি তাঁভাঁদেব মুখে তখনি কেশবচন্ত্রেব প্রশংস। শুনিতাম 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামেব কুলীন বৈগ্যপবিবাবস্ক চন্দ্রকুমীব মন্ত্ুমদারেব 
জ্যেষ্ঠ! কণ্তাব সহিত ভীশাব বিবাহ হয। 

১৮৫৭ সাল হইতে কেশবচন্দ্রেব ধর্মভাৰ ও কর্দোৎসাভ বিশেষবপে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এ সালে তিনি পুর্ধোক্ত যৌবন-৪হদগণেব সহিত 
সম্মিলিত ভইযষ1! আপনাব ভবনে ০00৫ ৬11] 71780211)1গে নামে এক সভ। 
স্থাপন করিলেন। এ সভাত্েে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধশ্ম।চাধাদিগেব গ্রদ্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধত কবিষ1 পাঠ কবিছ্েন , এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়। 
পড়িতেন ব| মৌখিক বক্তৃতা দিতেন । এই সভাতে তাহাব ভাবী বাগ্সিতাব 
স্বত্রপাত হইল এবং এখান হহতে একদল যুবক তাহাব পদ|হঃ অ্গসবণ 
করিতে লাগিলেন । এই সভাব সন্বন্ব-স্ত্রে ব্রাঙ্গসমাজের তদানীস্থন নেত। 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশযেব সহিত তাহাব পবিচয হয। দেখেজ্ত্রনাগের মধ্যম 
পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রেব সমাধ্যায়ী ও বন্ধ ছিলেন। সত্যোন্দ্র বাবুব দ্বার 
অন্কদ্ধ ভই'ঘ1 দেবেন্দ্রনাথ একবাব উক্ত সভাব অধিবেশনে সভাপতিব কাজ 
করেন এবং যুবক কেখবেব ধশ্মানগরাগ ও ভাবী অসাধাবণ বাগ্সিতাব প্রমাণ 
গ্রাঞ্ধ হন। 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাশয় কিছুদিন একাম্থে ধ্যানধারণাঁতে 
যাপন করিবাব উদ্দেশে সিমল। পাহাডে গমন কবেন। তাহাব অনপস্থিতিকালে 
কেশবচন্দ্ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষব কবিষ। ব্রাঙ্মদমাজ্জের সভ্যশরেণীতুক্ত 
হন। দেবেক্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহবে 'প্রতিনিবৃত্ত হইয়। এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন ১ এবং তাহার যৌবন-নুহৃদ প্যারীমোৌহন সেনের পুত্রকে 
সাদবে স্বীষ শিষ্য্দলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন । 


২৪ রামতম্থু লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গদমাজ 


একদিকে কেশবচন্দ্রেব ব্রাহ্মপমাজে প্রবেশ, অপরদিকে দেবেন্দ্রনাথের 
আধ্যাত্মিক জীবনের নব উদ্দীপনা_-এই উভয়ে ব্রাঙ্ষসমাজ মধ্যে এক নব 
শক্তির সঞ্চাব কবিল,১ এবং ইহার পৰ হইভেই ব্রাঙ্মলমাঞ্জ নর নব 
কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ কবিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কাধ্যের 
উত্ভতাবনকর্ত। ও দেবেন্দ্রনাথ প্ঠপোষক হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে 
“ব্রহ্ষবিদ্যালয়” নামে একটি বিগ্যালয় স্কাপিত হইল । তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাত্রদিগকে বাঙ্গালা ও উংরাজীতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। ততন্বাবা বিশ্ববিগ্তালয়েব অনেক সম্মানিত ছাত্র ত্রাঙ্মমম।জের 
দিকে আকৃষ্ট হইলেন । | 

এই সময়ে মহাসমাবোহে সিন্দুবিষ। পটীব গে|পাল মল্িকেব বাটাতে 
উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত “বিধব| বিবাহ শ|টকেব অভিনয হয়। কেশবচন্ত্র 
তাহাব প্রধান উদ্যোগী ও কাধ্যনির্বাহক ছিলেন। এন অভিনয়ের বাঁতিকট। 
তাব বালাকাল হতেই ছিল। তিনি বালাকালে বযশ্তদিগকে লইঘা নানা 
বিষয়ে অভিনয কবিতেন। 

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভ1 নামে ধন্মালোচনা সভ। স্কাপিত হয়। 
কেশবচন্দ্র ও তাভাব বয়স্তগণ এই সভাতে সপাহে একবাব সমবেত হইয। নিজ 
নিজ ধর্মজীবনেৰ অবস্থ! ও তাহাধ উন্নতিব উপায সম্বন্ধে বিএভ্ড।লাপে 
কিষৎ্গণ যাপন কবিতেন। ভাহ।ব নিজেব ভবনে এই সভার অধিবেশন 
হইহত। 

১৮৫৯ সালেব সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র ও সত্যোন্দ্রনাথকে 
সঙ্গে কবিয়| সিংহল যাত্র! কবেন » এবং নানাস্থান পবিদর্শনে কষেক মাস 
যাপন কবিষা আসেন । এই নিদেশধাত্রা! ও একত্র বাস ছুই নেতাকে স্ুদুচ 
গ্রীতি-হ্ুত্রে বদ্ধ কাবয়। দিল । 

কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 
একটি ৩০ টাক।র চাকুবী লইয়! বশ্ম কাজে বসিত্তে বাধ্য কবিলেন। কিন্ত 
তখন তাহাকে বিষয় কর্থে বত কবিবাঁব চেষ্টা কর! বৃথা । তখন তাহার 
প্রাণে অগ্নি জলিয়াছে, তাহাব জ্জীবনের কাজ তীহার সম্মথে আসিষাছে । 
কেশবচন্দ্র বিঘয় কর্শে বসিলেন বটে, কিন অবসর কাল ত্রাহ্গধশ্শ প্রচাবে।দেশে 
নিয়োগ কবিতে লাগিলেন । 0876 8610591, 0015 15 01 50৮, নামক 
তাহার স্থপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহাব পব বৎ্সরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

ইহার পর বৎসর তিনি স্বান্থোের জন্য কষ্ণনগরে গিয়। উৎসাহের সহিত 
ব্রাঙ্মধন্ম প্রচার করিয়। আমিলেন। তংপরে ভ্রমে ক্রমে [01] 1001 
নামে পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল; এবং “কলিকাতা কালেজ” নামে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। সেই স্থুলগৃহ এই যুবকমগ্ডলীর একটি প্রধান 
আড্ডা হইয] গ্লাড়াইল। 


একাদশ পবিচ্ছেদ ৯৪১ 


১৮৬১ সালে কেশবচন্দ্র বিষ কন্ম ত্যাগ কবিয়া ক্রাদ্ধদন্ধ প্রচাবে 
আল্সসমর্পণ করিলেন। এ সালেই ব্রাহ্মধর্মেব পদ্ধতি অন্গসারে প্রথম বিবাহ 
অন্রষ্ঠিত হইল। এ সালের শ্রাবণ ম।সে দেবেন্নাথেব কনা! গুকুমাবীর 
নবপ্রণীত ব্রাঙ্গপদ্ধতি অন্তসাবে বিবাহ হয। লোব হয় ইহাব কিছুকাল পরে 
দেবেন্দ্রনাথেব পিত| স্বগশুষ দ্বাবকানাথ ঠাকুব মহাশয়েব বারিক আছ 
ব্রঙ্মপদ্ধতি অন্সাবে সম্পন্ন হয। এই সকল ব্রাঙ্গ অন্র্ঠান যুনকদণেপ মণো 
এক নূতন ঘ্বাব খলিয| দিল। কলিকাতাব বাতিবে ও অনেক স্থানে 
ব্রাঙ্মপদ্ধতি অন্সাবে শ্রাদ্ধাদি ৪ তলিবন্কধন যুপকদিগেব প্রতি নিধ্যাতন ও 
উত্পীছন আবধন্ত হইল । 

ত্বরাঘ সঙ্গত-সভাব সভাদ্দিগেব মধ্যে এক নপ ভাবেব আবির্ভাব হইল। 
উাভাব। ব।ক্ধধঙ্খেৰ উদ্ধান সত্যসপলকে মুখে লাখিবা সহষ্ট ন। হইযা কার্যে 
পবিণত কবিবার জন্য বদ্ধপরিকর ভইলেন। তাহ?দেব মধ্ো ধাভাব। ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তীশ্াদদেব অনেকে উপবীত পবিত্যাগ করিলেন, এবং তন্গিবঞ্ধন 
গৃহতাঁডিত হইয়। নান। অস্থবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে খরে 
বরাহ্মযুবকগণ পৌব্লিকতাব সংশ্রব ত্যাগ কবিবাব জন্য রুতসংকল্প হ৪যাতে 
আত্মীয় স্বনেব সভিত বিবোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। 

১৮৬২ সালেব ১ল। বৈশাখ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব কর্তক 
কলিকাত। সমাজেব আচাধ্যেব পদে বুত হন; এবং ব্রন্মানন্দ উপাধি প্রাপ্ত 
হণ। উন্ত দ্বিবস তিনি স্বীধ পত্রীকে ঠাকববাডীতে লইয। যান। তীভাৰ 
অভিভাখকগণ এ কায্যেব বিবোধী ছিলেন । কিন্ত তিনি নিজে ষে আলোক 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহ। পত্রীকে দিবাব জন্য এতই ব্গ্র ভইযাছিলেন যে, 
অপবেব অন্গরাগ বিবাগের প্রতি দষ্টিপাভ কবিনীব সময হইল ন।। তিনি 
'সপনাধ অভিষ্ট সপন করিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিনেব জন্য গৃহ তভতে 
হাঁডিত হইতে ভষ্ল। এই অবস্থাতে তাহাকে ও তীহাব পত্রীকে অনেক 
দিন দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাভাব পুত্র ও পুত্রবধূদিগেব মধ্য বাস করিতে 
হঈল। তাহাতে উভযেব প্রীতিবন্ধন আবও দুট হইল। তৎপরে স্থীয় 
অভিভাবকর্দিগের হস্ত হইতে আপনাব প্রাপ্য সম্প্তি উদ্ধাব কবিতে ও 
পৈতৃক ভবনে পুনঃ-প্রবেশাধিকাব লাভ কবিতে কয়েক মাস গেল। 

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভেব পবেই তাহার পরিবারে প্রথম ব্রাহ্ম 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল । তাহার প্রথম পুত্র ককুণ(চন্দ্রেব নামকরণ 
নবপ্রণীত ব্রাঙ্গ 'দ্বতি অনুসারে সম্পন্ন হইল। 

ইহাব পৰে তিনি উত্সাহ সহকাবে ত্রাক্ষধর্মপ্রচাবে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীষ্টীষ 
মিশনারিগণেব সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়।! গেল, কষেক বৎসর পুর্বে কৃষ্ণনগবে 
গিযা তিনি যে বন্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রত্য পাদরী ডাইসন্‌ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল। সেবিবাদ আব মেটে নাই। খ্রীষ্ীয় সংবাদপত্র 


২৪২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 


ও মভানমিতিতে ব্রাহ্মদিগেব প্রতি গালাগ।লি চলিতেছিল । ১৮৬৩ সালেব 
প্রাবস্তে প্রসিদ্ধ শ্রীষ্টীর় প্রচাবক ললনিহাবী দে কর্তৃক সম্পার্দিত এক 
পন্রিকাতে ব্রান্মদিগের প্রতি অনেক উপহাস নিদ্রপ প্রকাশ পায়। ন্তছুত্তবে 
কেশবচন্দ্র 3:817170 92078] ৬7150108600 (“ব্ালগসমাজেব পক্ষসমর্থন১) বলিম। 
এক বক়ত! প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাতে ভাভাব যে বাখাতা প্রকাশ 
পাইষছিন, তাহ] দেখিম। আতুবুন্দ চমত্ধাত হউযা যান। শুপ্রসিদ্ধ পাবা 
ডফ সাতেব উক্ত বন্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন । তিনি পবে বলেন ব্রাহ্মলম[দ 
থে শক্তি লষ। উঠিতেছে তাহ। সামান্য শক্তি নভে । বলিতে গেণে এই 
বন্তৃত। হইতেই কেশবচন্দ্রেব প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিভ হইবা যায । ৪ 

এই বৎসবে তিনি “'্রাহ্মবন্ু স্ভ।” নামে একটি সভা স্তাপন কবেন। 
অন্থংপুবে স্্ীশিক্ষ। বিশ্ব তাভাব অন্যতম উদে্ট ছিল। এই সভাব সভ্যগণ 
উত্মাতহেব সহিত নান] হিতকব বিমষেব আলোচনাতে প্রবৃত্ত হন। 

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র একজন ব্য্ন্ত সত মান্বজ ও বোম্বাই প্রদেশে 
প্রচাবাথ গমন কবেন। তদদধি সে সকল প্রদেশে ব্রহ্ষবর্সেব বীজ উগ্চ 
হ₹ইয| বুক্ষে পবিণত ভইম।ছে । 

বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃ্ত হইমা কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথকে একটি প্রধান 
সংক্গ।ন কাধ্যে প্রনু্ত কবিলেন। তৎপুর্ষে উপবীহ্ধাবী উপাচাধাগণ ব্রাঙ্গলমাজের 
বেদীতে আসীন হইব। উপাসনাদি কাম্য নিষ্পন্ন কবিতেন। কেশবচক্্রের 
প্রবোচনায় মভপি উাহাধিগকে বর্মচাত কবিষ। ছুইজন উপবাতত্যাগী 
উপাচাধাকে সেই পদে নিযোগ কবিলেন। এতন্বাবা সমাজের প্রাচীন 
সভাগণেব মনে বিবাগ জশ্ষিল । তাহাপ। মভযিব নিকট মনেব ভ্বঃখ প্রকাশ 
কবিতে লাগিলেন। ওরিকে যুবকদল আবও একটি অসমসাহসিক কাধ্যে 
অগ্রসর হইলেন । তাহাঁব। অসমবর্ণেব ডুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন । দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রেব প্রতি ভাজাব 'অন্বক্ত হইলে ও, নিজে 
ভহ্পুর্ধবে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও এবং যুবকর্দলকে বিধিমতে উৎ্সাহদানে 
ইচ্ছুক থাকিলেও, একপ সমাজবিপ্লবন্থচক কাধ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন ন1। 
তখন “তত্ববোধিনী* পত্রিকা যুনকদলের তত্তে ছিল । তাহাতে এই বিবাহে 
সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্লবের স্থচন] দেখিরা ভীত ভইলেন ; এবং 
যুবকদলকে সমাজ-সম্বন্ধবীয সর্বববিধ কর্ৃহ হইতে অন্তবিত কবিবাব জন্ 
প্রতিজ্ঞারূড হইলেন । কেশবচন্দ্র দেখিলেন ঘোর ঝটিকা আমিতেছে, তিশি 
তাহ।ব জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন । কলিকাত1 সমাজের কর্ভৃত্বভাব তাভাব 
হন্দেব বাহিবে যায দেখিযা, তিনি ত্রাঙ্গশ্ম প্রচার বিভীগকে স্বতন্ত্র করিয়া 
নিজ হস্তে বাখিবাব জন্ “ত্রাঙ্গ প্রতিনিধি সভ1” নামে এক সভ1 গঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন : ব্রাহ্ম প্রচারার্৫থ “ধর্মতর” নামক এক মাসিক পত্রিক। 
বাহির করিলেন , এবং তাহার দষ্টীস্েব অন্সরণ কবিয়া যে কতিপয় যুব 
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বিষয কর্ণ ত্যাগ পূর্বক ব্রাঙ্মর্শ প্রচাবে আত্ম-সম্পণ করিয়াছিলেন, 
ঠাহাঁদিগকে লইষ| মহোৎ্সাভে প্রচাব নিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হঈলেন। 

এই গোলমালের মধ্যে আব এক ঘটন1 ঘটিল। ১৮৬৪ সালেব স্তপ্রসিদ্ধ 
ঝডে কলিকাতা ত্রাঙ্গনয়ীজেব বাড়ী ভাঙ্গিয়। যাঞ্যাতে তাঁভাব ভ্দীর্ণ সংস্কারের 
প্রযোজন হইল । তখন কিছুদিনের দন্ত সমান্জেব উপ1মন। দেবেন্দ্রনাথেব গৃহে 
উঠিষ| গেল। সেখানে ষে দিন প্রথম উপাসন। আবন্ত হইল, গে দিন 
উপবী'ত-ত্যাগী উপা চার্যাদ্ধষ গিষ। দেখেন ঘষে, তাহাদের উপস্থিত তইব।র পুর্বে 
পূর্নবকাঁব উপবীতধাবী উপাচাধ্যগণ উপাসন। বাধা আবন্ধ কবিষান্ডেন। ইহ 
*যুনক ব্রাঙ্মদলের পক্ষে অসভনীঘ বোধ হইল । তাহাদেন অনেশে সেই মুস্ুত্তেই 
সে স্থান তাগ কবিষ্ব1 অনা স্থানে গিষ। উপামনা! কবিলেন। বলিতে গেলে 
এই সময তইতেই গ্রকাণ্ত গুহবিছেদ আবস্ত হইল। উতর পব কেশপচন্ 
অনেক দিন কোনও প্রকানে সম্মিলিত ভাবে থাকিপাব চেষ্টা কাঁবযাচিলেন 
বটে, কিন্ত চবমে শান্তি স্কাপিত ভওয। অস্ভাবিত হইল | 

ত্ববাধ তিনি কলিকাত1 সমাছেব সম্পাদকেব পদ তাগ কবিতে বাধ্য 
হইলেন। সেই পদে দেবেন্্নাথেব জোষ্টপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠানুব নিযুক্ত 
হইলেন। কেশবচগ্জ্র কলিকাত। সম।জের অধাক্ষত। হইতে বিচাত হউষা 
প্রতিনিধিসভাকে প্রধান যন্ববূপে আশ্রম কবিলেন। তাশাব সাহায্যে একটি 
ব্রদনগ্ুলী গঠন ও ব্রাঙ্গধন্ম প্রচাব কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । 
দেবেন্নাথ এ বিষধষে প্রথমে তাভাব সাহাধ্য কবিষাছিলেন, কিন পবে 
যুবকদলেব অভিসন্ধিব প্রতি সন্দিভান হইষ। পশ্চাদপদ হইলেন । কিন্তু সর্ববশিধ 
উন্নতিকর প্রন্তাবে সহাযতা কবিতে বিবত হইলেন ন। | যুবকদল শাগ্ঘেন্সতিব 
নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব কবিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধিমতে 
সাহাধ্য করিতেন। এমন কি যুবকদলেব প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গবন্ধু সভাতে 
একবাব তিনি "ত্রান্মলমাজেব পঞ্চবিংশতি বসবেন পবীক্ষিত বৃত্তান্ত” বিঘষে 
বক্তুত| কবিয়াছিলেন। 

১৮৬৫ সালের আষাঁঢ মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাত্‌। সমাজের 
অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, সমাঁজেব বেদীতে 
উপবীতধারী উপাচাধ্যগণকে বসিতে না দেওয| হয়, এবং ঘি এ প্রার্থন। অগ্রাহা 
হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপীসন। কবিতে দেওয়া 
হয়। উত্তবে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ধাহার। বহুকাল সমাজের সহিত 
ষে'গ দিয়া অন্ন্রাগের সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে 
স্বাধিকাব-চ্যুত কর! তিনি পক্ষপাতের কাঁধ্য বলিয়া মনে কবেন। তৎপবে 
সমাজের একটা সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েক জনকে 
আব এক দিন সমাজগৃহ দেয়! ভাল মনে করিলেন না। বস্তঃ দেবেন্দ্রনাথ 
এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্তব্য বোধে এবং তাহার অবলম্বিত 
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আদর্শ বক্ষাব জন্য । ত্রাহ্গধন্মকে হিন্দুভাবে হিন্দুসমীজের মধ্যে গ্রচার কর| 
তাহাঁব চিরদিনেব আদর্শ । তিনি মনে কবিতেন রামমোহন বাঁধ তাহাকে 
সেই ভার দ্রিষা গিষাছিলেন। তাহার ব্যাঘাতের আশঙ্কাতেই. তিনি 
কেশবচন্দরের দলেব হস্ত হইতে কাধ্যভার লইলেন। তাহাদিগকে ভালবাসিতে 
ও সাহাযা কবিতে বিবত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাহাদের 
উৎসাহদাত! বভিলেন। 

১৮৬৫ সালে কান্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অধোবনাথ গরপু ও বিজধযরুষ্জ 
গোস্বামী এই ছুই প্রচাবক সঙ্গে পুর্দবন্গে ত্রাঙ্গধর্শ-প্রচারে বির্গত হন। 
তদছুপলন্দে ফবিদপুব, ঢাঁক|, মঘমনসিংহ প্রভৃতি স্থান পবিদশন কবেন। 

কলিকাতা ফিবিয| কেশবচন্দ্র যবকদলেব নেতা হয়| সমাজজ-স"ক্কাবে 
আপনাকে নিয়োগ কবিলেন। বোধ ভয় ১৮৬৪ সালেই স্বীঘ বধশ্তগণেব 
পত্রীদিগেব 'আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য “ব্রাঙ্মিক।-সমাঁজশ নামে এক 
ন।বীসমাজ স্থাপন করিযাছিলেন। সেখানে তিনি উপদেশ দ্িতেন। 
ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয পন্লিবাবস্থ নাবীগণেব মণো শিক্ষা বিস্তাবেব জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্ট! কবিতে লাগিলেন। 

১৮৬৬ সালেব জাগয়াবীর শেষে যে মাঘে(২খসব হইল, তাহাতে কেশবেব 
ব্রাঙ্গিক|-সমাজেব মভিলাসভাগণ উপস্থিত থাকিধাব ইচ্ছা গ্রকাশ কবিলেন। 
রদগ্ুলাবে তিনি দেবেন্্নাথকে অগ্টবোধ কবিয়। কপিকাত। সম।জে বেদীবৰ 
পুর্বপার্থে পরদাৰ আঁডালে মহিলাদিগেব বসিবাৰ আসন কবিলেন। 
ব্রাঙ্মমাজেব ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নাবীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিবে 
পুকমদিগেব সহিত বানলেন । মহিলারধধিগেব উৎসাহ 'আবও বাভিষ| গেল। 
পববস্তী ফেব্রুয়বী মাসে কেশব্চন্দ্র মহিলা দধিগকে লইয] ডাক্তাঁব ববসন নামক 
খীষ্কান পাদ্বীব ভপনে প্রকাশ্য সান্ধ্-সমিতিতে গেলেন। সহবে খুৰ 
আলো চন। উঠিল । 

নব পরে কলিকান| সমাদেব সহিত বিচ্ছ্দে দিন দিন বাড়িতে ল।গিল। 
এ সালেব এপ্রেল ন। মে মাসে কেশবচন্দ্র 72905 (00:50 4১512. ৪:00 
চ:5:০০ নাঁমে স্থপ্রসিদ্ধ ব্তুত। কবিলেন। এই বন্কৃতাতে মেমন একদিকে 
অসাধাবণ বাগ্মিত।, অপবদিকে তেমনি আশ্চধ্য ধশ্মভাবেব উদাবতা প্রকাশ 
পাইল। তাহাব নাম স্ুধক্ত। ও বঙ্গমমাজের নেতাদিগেব শীর্ষস্থানে উঠিষ। 
গেশ। কিন্ত ইহাতে যীশুস্বীষ্টেব প্রতি যে প্রগ।ঢ ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহাতে ছুইদিকে ছুই প্রকাব চচ্চ। উঠিল। গবর্ণব জেনেরাল লর্ড লরেক্ষ 
হইতে আবম্ত করিষ! সামান্য কেটেকিই পধ্যস্ত শ্রীষ্টানগণ কেশবচন্ছ্র ত্বরায 
খ্রষ্টীঘ ধর্ 'অবলম্গন করিবেন বলয়! বগল বাজাইতে লাগিলেন। অপবদিকে 
দেশীয় স্বধশ্মা্গবাগিগণ কেশবচন্দ্রকে ও নবোদিত ব্রান্দদলকে খ্রী্টীয়ান বলিয়া 
গালি দিতে লাগিলেন। কলিকাতা ত্রাহ্মনমজের সভ্যগণ এই আন্দোলনে 
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যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত গ্রষ্টভক্তি তাহাদের চক্ষে ব্রাঙ্গধম্মের বিকাব 
বলিয়। প্রতীতি হইল। ব্রঙ্গদিগেব সেই ষে গ্রাস্ীমান অপবাদ উঠিযাছে, 
তাহ! .আঙ্গও মায় নাই। যদিও ভৎপববন্ত্ী মেপ্টেম্বব ম।সে কেশবচন্জ 
0:68 74061 নামক আব একটি বক্তৃত| কিয়া! নিজেব গ্রাগ্ীধান "ঘপবাদ 
ক-তক্ট। দূর করিবাব প্রযাস পাইলেন বটে, তাঁপি মে অপধাদ সম্পূর্ণ গেল 
না। এ অপবাদেব আর একটু ফারণ আছে। এই ১৮৬৬ সাল হইতে 
চৈতন্তেব প্রভাবের আবির্ভাব পধ্যন্থ, কযষেক বসন কেশবচন্দেব দলনুক্ত 
ব্রাঙ্গগণ ষীত্তগরীষ্টকে লইয| কিছু নান্ডাবাঁডি কবিষাছিলেন। বডদিনের দিন 
মীশুব ধ্যানে দিনযাপন কব।, যীশুব ন।মে সপ্দীত বচন। কবা, উঠিতে বসিতে 
যী কীর্তন করা অন্যন্য ধশ্মশাগ্র অপেক্ষা গ্রা্ীয শামস অধিক অনুশীলন কর। 
প্রান্তৃতি চলিযাছিল। স্থতবাং লোকেব ও-প্রকাব সংস্ব।ব স্বাভাবিক । 

এদিকে যুবক ত্রাঙ্মদলের কাব্যন্দেত্র দিন দ্দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল। 
ভাহাদেব প্রচাবকগণ তখন উৎসাভেব সভিত মফ:ম্গলেব মান। স্বানে ভ্রমণ 
কবিয1 নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত কবিতে লাগিলেন । ঞমে এই সকল সমীভকে 
একতান্বত্রে আনদ্ধ কর। প্রয়োজন হইতে লাগিল । চাবিদিক হইতে অনেক 
ব্রাঙ্দগ ও ত্রাঙ্গিকণা একটি ম্বতগ্ন সমাজ প্রতিচান জনা অন্রবোধ কবিতে 
লগিলেন। অবশেষে এই স।লেব ১১ই ননবে্ষ্বব দিবসে উন্নদ্দিশীল ত্রাঙ্গদলেব 
এক সভাতে “ভাবত্তনর্ষীয ব্রাঙ্গসমা” নামক এক সমাজ প্রত্ধিজিত ভউল। 

উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহধি দেবেন্ত্নথকে আপনাদেব ভল্তি ও 
রুতজ্ঞতাস্চক এক অভিনন্দন পত্র দিঘ। এবং তার আশীর্বাদ গ্রহণ কগিঘ। 
নবপ্রতিঠিত সমাজের কার্ধাকেতে প্রবেশ কবিলেন। এই সময় ভইন্ছে 
কলিকাতা ব্রাঙ্ষঘমাজেব নান পবিবন্তিত কবিষা আদি ব্রাঙ্মলমাজ বাখ। হইল । 

১৮৬৭ সাল হইতে মুবকদলেব প্রচাবোৎসাহ আগনেব ন্যায জলিয| উঠিল । 
অনেকে কলাক।ব চিন্তা পবিত্যাগ করিষ। প্রচাব ব্রত গ্রতণ করিলেন ঃ ১।ব্* 
অর্দাশনে ও 'অনশনে দিন কাটাইতে ও পাদ্কাবিভীন পদে কলিক।ত। সভবে 
ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । এই প্রচাবোত্সাভেব ফলম্ববপ দেশেব নান।স্ানে 
ব্রাঙ্মলমাজ স্বাপিত হইতে লাগিল , এবং ত্রাঙ্গবিবাহেব সংখা! বাডিতে 
লাগিল। 

এই সাল হইতে কেশবচন্দ্রের নিজেব ভবনে ভাহ।ব বযস্যর্দিগকে লইধা 
দৈনিক উপাসন। আবস্ত হইল । এই দৈনিক উপাসনা হইতে ননন্যাকুলত। 
ও নবভক্তির সঞ্চাব হইল । তাহার ফলম্ববপ ইহাব। মহাত্সা চৈতন্তের 
ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন, এবং আপনাদের মধ্যে খোল 
করতাল সহ সংকীর্ভনেব প্রথ। প্রবন্তিত কবিলেন। অমনি সংবাদ পত্রে 
ব্রাহ্মেরা নেডানেড়ীব দল হইল বলিষ! চচ্চ। উঠিল। 

১৮৬৮ সালের প্রীরস্তে ভারতবধীয় ত্র।ক্ষসমণাজের উপাসনা-মন্দিব নির্গাণের 


২৪৬ রামতন্্ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্লসমাজ 


জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রঘ কবিয়া উক্ত মন্দিরেব ভিত্তি স্থাপন করা হুইল। 
তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগবকীর্তন করিয়া ভিত্তিস্থাপন কবিতে গেলেন । 
এই ব্রান্মদিগের প্রথম নগর-কীর্তন। সেই কীর্তনের মধ্যে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গগণ 
জগতের নিকট এই ঘোষণা কবিলেন +__ 

“নব নাবী সাধাবণেব সমান অধিকার, 

যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার |" 

ইহাই অগ্যাপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মৃলমন্তরশ্ববপ রহিয়াছে । 

এই ১৮৬৮ সালে ত্রাঙ্গপমাজ্জ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয। 
ন্বন্তক্তিব আবির্ভীবে ব্রান্মদিগেব অন্তরে আশ্চধ্য বিনয়ের আবির্ভাব হয।, 
তাহাব ফলম্বরূপ তাভাদেব অনেকে পবস্পরেব এব* বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রেব 
পদে ধরিয! পর্ধধূলিগ্রহণ, পাদপ্রশ্শালন, সবিনষে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্তড কবেন। 
তাহ] ভক্তি প্রকাশেব আতিশয্য মাত্র। এই সমঘে কিছুদিনেব জন্থা 
কেশবচন্দ্র সপরিবাবে মুঙ্গের সহবে বাস কবিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তিব উচ্ছ্বাস প্রধানবপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাহাব দলেব ঘইজন 
প্রচারক ব্রাহ্মপমাজ মধ্যে নবপুজার আবির্ভাব বলিষ প্রকাশ পত্রে আন্দেলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ব্রাহ্ম, ব্রাঙ্গদম।জ পবিত্যাগ 
করেন। 

অল্পদিনের মধ্যে এই আন্দোলন নিবস্ত হইলে, ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্ 
ভারতবধয় ত্রপ্ধমন্দিরে উপাসন। প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন । 

১৮৭০ সালে তিনি ইংলগ্ডে গমন করেন ১ এবং প্রা ছয় সাত মাস কাল 
সেখানে বাস কবিষ। নানাস্থানে ব্রাহ্মধশ্ম প্রচার কবেন। ভাবতেশ্ববী মহারাণী 
ভিক্টোরিষ। হইতে সামন্ত ধন্মাচা্য পর্য্যন্ত সকলে তীহাব প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিতে ত্রুটি করেন নাই। 

স্বদেশে ফিবিযাই তিনি দেশের সর্বববিধ সংস্কাব-কাধ্যে নিযুক্ত হন, এবং 
“ভাবত সংস্কার সভ।" নামে একটি সভ। স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে 
স্থলভ-সাহিত্য, নৈশবিগ্যালয়, স্্রীশিক্ষা শিক্ষাবিস্তার, স্ুরাঁপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কার্যের স্ত্রপাত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
সভা। ও ইহাব অন্থষ্ঠিত সমুদয় কাঁধ্য উঠিয়। গিয়াছে। এখন এলবার্ট কালেজ 
ভিন্ন অন্য কোনও স্বৃতি-চিহ্ু নাই । 

১৮৭১ সালে ত্রাঙ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার আন্দোলন প্রবলব্ধপে উপস্থিত 
হয়। ক্রাঙ্মদিগের নামে বিবাহ সন্বদ্ধীয কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, 
আদিসমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ব্রাঙ্গবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়া, 
১৮৭২ সালের তিন আইন নাম দিয়া একটি সিবিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। 
তদবধি তদন্থুসারেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মদ্িগের বি্বাহাদি হইয়া আসিতেছে। 

এই সময়েই কেশবচন্্র কতকগুলি ব্রাহ্পরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়!, 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪৭ 


দৈনিক উপাসনা, পাঠ, সৎপ্রসঙ্গ, সমষে আহার, সমযে নিশ্রাম প্রভৃতির নিষম 
শিক্ষা দিয়], ত্রাঙ্গপরিবাবেব আদর্শ প্রদর্শনের উদ্দেশে “ভাবতাশ্রম" নামে 
একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত কবেন। প্রচারকদিগেব অনেকে এসং অপর 
বাঙ্গধিগেরও কেতভ কেহ সপবিলাবে সেই আশ্রমে বাস কবিতেন। 
কেশবচন্দ্র প্রতিদিন উপাসন। কাধা পম্পাদন করিতেন, এবং সকলে নিজ 
নেজ বাধ দিদা, একত্র আভ|রাদি কবিষা, এক পবিবাবডৃত্ত জইযা 
থাকিতেন। 

আশ্রম ভবনেই বর্তা মহিলাদেব একটি বিদ্ালয ছিল। সেখানে 
আ।মরা কষেকজন শিক্ষকতা করিত।ম , এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিবেব 
বুহক্মদিগেব পত্রী, ভগিনী ও কন্তাগণ পাঠ কবিতেন। 

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদলে শ্রীপ্পাবাণতাব আন্দোশন উপস্থিত তইল। 
এ আন্দোলন কালে থামিল বটে, কিন্ধ ত্রবাম আব এক প্রতিনাদেব লোল 
উঠিল। আশ্রমের অস্যক্ষেব সহিত আশ্রমব।সী কোনও ত্রঙ্গেব বিবাদ উপস্থিত 
ভইঘা, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি সাহিবেব সংবাদ পত্রে বাচিব হইয|, ভাহ। 
হইতে হাইকোর্টে এক মোকদদম| উঠিল । কেশবচন্দ্র ব্বযং বাদী হইয়। ও 
"মাকদ্দন। উপস্থিত কবিলেন। গ্রভিনাদিগণ ক্ষম।| প্রাথন। কবাতে মোকদ্দম। 
উঠিয। গেল বটে, কিন্ত ইহ। হইতে পবোক্ষভাবে ব্রহ্মমন্দিবেব উপাসকম গুলীব 
সভ্যগণের মধো আব এক মান্দোলন উঠিল। উপাসকমগ্লীর কাধ্যে 
উপাসকগণেব অধিকার স্তাপনের চেষ্ট। আবন্তভ হইল এব কেশবচন্দেব 
অবলম্বিত কতকগুলি মত লই বিশেষ আলোচন! চলিল। 'এই বিরোধিদল 
“সমদর্শ্শ” নামে এক মামিকপত্র বাহিব কবিলেন , এবং প্রকাশ্য বক্তভাি 
কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ওদিকে কেশবচন্দ্র তাহাৰ অন্রগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি কষেক 
শ্রেণীতে বিভক্ত কবিষা বিশেষ উপদেশ দ্বিতে প্রবৃত্ত হইলেন ১ এন* 
কলিকাতার অনতিদুবে একটি উগ্যান-বাটিকা ক্রয করিয়া, তাহার 
“সাধন-কানন” নাম বাখিক্, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়। প্রচাবকদলেব সাহত 
বাদ করিতে লাগিলেন। এই সমযে তিনি বিশেষভাবে বৈবাগ্যেব উপদেশ 
দিতে প্রবুন্ত হন , এবং ত।ভাব নিদর্শন স্বরূপ নিজে শ্পাকে আহাব করিতে 
আর্ত কবেন। তাহাব অন্তকবণে তাহাব প্রচাবকগণেব অনেকেও ম্বপাকে 
আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও ব্রাঙ্মদিগেব মধ্যে মতভেদ ও 
বাদানুবাদ আরম্ত হয়। 

১৮৭৭ সালেব প্রারভ্তে সমাজের কার্যে নিযমতন্ত্র প্রণালী স্বাপনেব উদ্দেশে 
“সমদ* দল একটি ব্রাঙ্গ প্রতিনিধি সভা গঠনের জন্য ব্যগ্র হন। কেশবচন্দ্র 
তাহাদের চেষ্টাতে বাধ! দেন নই; ববং সাহাষ্য করিতে সম্মত হুইয়াছিলেন। 
কিন্ত এই চেষ্ট| সম্পূর্ণ কাধ্যে পরিণত হুইতে না হইতে কুচবিহারের বিবাহ 


২৪৮ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


আসিয! পভিল ; এবং প্র বিবাতে ব্রাঙ্মদেব অবলম্িত কতকগুলি নিম্নম লঙ্ঘন 
হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদল ভাঙ্গিয! ছুই ভাগ হইয। যাষ। 

বিবাহাস্তে কেশববাবুকে আচাধ্যেব পদ হইতে ও ভার্তবর্ধীষ 
ব্রাহ্মলমাঙ্গের সম্পাদকের পদ হইতে অবহ্ছুত কবিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইল । 
কেখববাবু তাহ! ভইতে দিলেন ন|,' স্থতবাং ত্রঙ্ষদিগের অধিকাংশ তাহাকে 
পরিত্যাগ কবিযা “সাধারণ ব্রাঙ্গমমাজ” নামে একটি স্বতন্্ সমাজ স্থাপন 
করিলেন । 

ইহাব কিছুদিন পরে কেশবচন্দ্র তাহাব নিজেব বিভাগীয় সমাজেব 
“নববিধান” নাম দিযা, তাহার নুতন বিধি, নূতন সাধন, নুতন লক্ষণ, নৃতন, 
প্রণালী প্রভৃতি সট্টি করিতে প্রবুত্ত হইলেন , মহম্মদের অন্থকবণে 
বিরোধিগণকে কাফেব শ্রেণী গণ্য করিষ। তাহাদের প্রতি কটুক্তি বর্মণ 
করিতে লাগিলেন , এবং 'শাপনাব দলের শ্রেষ্ঠত। প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে 
প্রধাসী হইলেন । 

ফলতঃ, এই বিবাদেব পব ১৮৭৮ সাল ভইতে ১৮৮৪ সাল পধ্যন্ত এই পাঁচ 
বৎসরে তিনি ভগ্রগ্ুহেব পুনগঠনেব জন্থ যেবপ গুকতব শ্রম কবিয়াছিলেন 
তথ্পুর্ধবে বিশ বংসবে তাত। কবিযাছিলেন কি ন। সন্দেহ। সেই শ্রমে 
ত(ভার শরীর ভগ্ন তউযা গেল। ১৮৮৩ ভইতেই দাকণ বহুমত্র বোগ ধব। 
পড়িল , এবং ১৮৮৪ সালেব ৮ই জাঁনযাবি দ্িনসেব প্রাতে প্রাণবামু তাভাব 
আন্ত ক্লান্ত দেহকে পবিত্যাগ কবিধা গেল। 

দীনবন্ধু মিত্র 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ট কবি কর্তৃক দটাকৃত মিত্রাক্ষব 
নিগ5 হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধাব কবিবাব গ্রাস পাইযছিলেন তাহ। নভে, 
“নাটকে” বামনাব।ধণেব অবলদ্ষিত নাট্যকাবোব বীতি হইতেও বঙ্পীষ 
নাটাকাব্যকে উদ্ধাব কবিবাব প্রযাস পাইযাছিলেন । ইহ] অগ্রেউ প্রদশন 
কবিযাছি। তীভাব প্রণীত শশ্ষিষ্ঠা ও কুষ্চকুমাবী নাট্যকাবেব নূতন পণ 
প্রদর্শন কবিয়া যায। এই নৃতন পথে অগ্রমব হইয। অনেকে নাটক রচনা 
কবিবাব জন্য প্রধাপী ভন। তন্মধো দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
কবিয়াছেন। ইভাব প্রণীত নাটক সকল সে সমযে বঙ্গীষ পাঠক সমাজে প্রচুব 
সমাদব পাইযাছিল। আমাদেব সাহিত্য গতেব উজ্জল নক্ষত্রদিগেব মধ্যে 
ইনিও একজন । যে সমযষে কেশবচন্্র সেন বাঙ্গালি জাতির নব শক্তি ও নব 
আকাক্ষাব উন্মেষেব মুখপাত্র স্ববপ হইযা দঈাডাইয়াছিলেন, ষে সমযে বস্কিমচন্দ্র 
ও “বঙ্গদর্শন” আমাদের চিস্তাব এতট। স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই 
সমষে দীনবন্ধু আব এক দিক দিয়! সেই উন্মেষে পহাষতা করিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সেইজন্য এ কালেব প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাহাবও 
জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত দিতে অগ্রপব হইতেছি। 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৪৯ 


দীনবন্ধু বাঙ্গাল ১২৩৬ ব| ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অনূরবস্তী 
চৌবেড়িয়া। নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিতাব নাম কালাষ্টাদ।মি্র। 
কালা্টাদ্র মিভ্র লামান্য বিষষ কশ্ম কবিষা! অতি কষ্টে সংসার যা! নির্বাহ 
করিতেন। তাহার এবপ সামর্থয ছিল ন! যে, নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্গীর ন্যয 
নির্বাহ করেন $ স্ৃতবাং তিনি বালে দীনবন্ধৃকে গ্রাম্য পাঠশালাতে 
মামান্যৰপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়। অল্প বযসেই তাহাকে বিষয় কন্মে নিযুক্ত 
করিযা দেন। এ কর্দের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্ত তাহাতেই তিনি নিজ 
মাষেব অনেক সাহায্য হইত বলিয়া মনে করিতেন । কিই এই কাজ করিষ! 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না। তীহাব মন অধিক জ্ঞান লাভের 
জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞ্জবাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় সর্বদ| 
মাপনাকে অন্থ্খী বোধ করিত । 
অবশেষে একদিন দীনবন্ধু কম্ম ছাড়িয়া শ্বীযফ পিতাকে কিছু না বলিম়া' 
গেপনে কলিকাতাষ পলাইয! আসিলেন : এনং একক্জন আত্মীষের আশ্রযে 
থাকিয়া ই"বাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন । এই সময়ে তীহাকে বিদ্যা শিক্ষাৰ 
জন্য নানা প্রকার ক্লেশ সহা কবিতে হইয়াছিল | স্বযং বন্ধন করিযা খাওষাউয়। 
আপবেব বাসাতে থাকিতে হইত । কিন্তু কোনও ক্লেশই তীশ্কাকে স্বীষ 
অভীষ্ই পথ হইতে বিবত কবিতে পাবিত ন।। 
দ্রীননন্ধুব কলিকাতায় আসা ও বিগ্যাশিক্ষ। আরম্ভ কর। বিষয়ে একটি 
কৌতুকজনক ঘটন1 আছে । শৈশবে তাহার পিত৷ তাহাব নাম বাখিযাছিলেন 
'“গন্ধবর্ব নাবায়ণ্ , লোকের মুখে এই নাম ঈাডাইল “গন্ধ”, সমবধগ্ক 
নালকদিকেব মুখে হইয়া পডিল “থু থু গন্ধ, গন্ধ” ! এই রূপে পিতৃদত্ত নামটি 
বালকের অশান্তির একট। কারণ হইয়া উঠিযাছিল। যদিও তাহার ন্সননী 
বিদ্রপকারী বালকদ্িগকে তিবস্কার করিষা বলিতেন, '*€তোর। একদিন দেখবি 
৪ব গন্ধে দেশ আমোদ্িত হবে” তথাপি সমবয়ক্কদিগের বিদ্পে শিশু গন্ধবদ 
নাবাধণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাভাতে 
আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভভ্ভি হইলেন। 
মাহাব ছুঃখ-সম্তপ্ত হৃদয় হইতে 'নীলদর্পণ বাহিব হইয়াছিল, তিনি যে নিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন এটা একটা বিশেষ স্মবণীয় ঘটন। 
বলিতে হইবে । যাহা! হউক তিনি স্কুলে ভন্তি হইয়। এরূপ আগ্রহের সহিত 
মাজ্সোন্লতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নিদ্দিষ্ট 
পারিতোধিক লাভ করিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু শিক্ষা! বিময়ে একটু অগ্রসর 
হইয়াই গুপ্ত কবির প্রভাবের মধ্যে পড়িষা গেলেন ঃ প্রভাকরে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানব-চরিত্র” নামে একখানি পদ্ঘাগ্রস্থ 
বচন! করেন। তাহাতে তাহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীস্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয। 
ভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে 


১৩৪ 


২৫5 রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্গসমাজ 


বিশেষবপে আকৃষ্ট করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্কিমের স্তায় পঞ্চ রচন! 
পবিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপায়রূপে 
অবলম্বন করেন । 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
ডাক বিভাগে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এতৎ হ্ত্রে তিনি উডিম্মা, নদীযা, 
ঢাকা কুমিল্লা, লুশাই পাহাড, প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণকবেন । তিনি রাজকাধ্য 
বিষষে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিষাছিলেন, তাহাব জন্াই প্রধান প্রধান 
কাজেব ভার তাহাব উপরে ন্যস্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বাঁধিলে, 
ডাকের বন্দোবস্ত করিবাব ভাব তাহাব উপরেই অপিত হইয়াছিল। এই 
সকল কাধ্য সমুচিত রূপে নির্বাহ কবি! তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
“রায় বাহাছুব* উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গবর্ণমেণ্টের কাধ্যোপলক্ষে যে তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ ও নান! শ্রেণীর 
লোকের সহিত পবিচয় ও আত্মীয়ত| করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাযা করিয়াছিল । এরূপ অভিজ্ঞত1, এরূপ 
মানব-চবিত্র দর্শন ও এরূপ বিবিধ-সামাজ্ঞিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাই। তাহার রচিত নাটক সকলে আমব। এই সকলেব যথেষ্ট পরিচষ 
প্রাপ্ত হই। 

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহব প্রভৃতি জেলার প্রজাগণেব সহিত 
নীলকবদিগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়। প্রজাদিগেব ধর্মঘট চলিতেছিল, 
তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন । তিনি তৎপুর্ধবে নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত 
স্থানে ভ্রমণ করিয়! প্রজাদের ছুঃখ ন্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে 
হিন্দু পেটি,ম্বটের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাহার ওজস্বিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের যে 
সকল চিত্র অস্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুব নিজের 
পরীক্ষিত ছিল। ন্থতরাং প্রজাদেব দুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই 
হৃদয়ে যে আগুন তখন জলিয়াছিল, তাহা তাহারও হৃদয়ে জলিতেছিল। 
হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জন্য লেখনী ধাবণ 
করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬ সালের শেষভাগে ঢাক হইতে 
নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্মচারীদের 
অন্থমতিক্রমে মাইকেল মধুন্দন দত্ত, ইহা ইংরাজীতে অন্থবাদ করেন এবং 
রেভারেও্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নামে মুদ্রিত কবেন। তাহ 
লইয়! যে মোকদ্দমা] উপস্থিত হয় এবং সদাশয় লং সাহেবের যে এক হাজাব 
টাক1 জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
মহাভারতের অন্থবাদক ন্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এ এক হাজার 
টাক জবিমানা নিজে প্রদান করেন। 

প্রতিহিংসোগ্যত নীলকরগণ তখন দীনবন্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে 


একাদশ পবিচ্ছেদ ৫৬ 


কারাগারে দিয়! এবং হিন্দু পেটিঘটের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা 
করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে দীনবন্ধু শ্বীয় নিদ্দি পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন,। “নবীন তপশ্থিনী,» “বিয়ে পাগলা বুড়ে।,৮ “সধবার একাদশী,” 
“লীলাবতী,» “জামাইবারিক” প্রভৃতি অদ্ভুত হাস্ত-রসাত্মক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল । 

শেষদশায় তিনি “ক্থরধুনী-কাব্য” ও “দ্বাদশ কবিতা” নামে ছুইখানি 
পছ্গ্রস্থ প্রকাশ করেন। ইহার পবে তিনি ছবারোগ্য বন্বমূত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহার চবম ফল দাকণ বিক্ষোটকে তাহাকে শধ্যাস্থ করে। সেই 
রোগেই ১৮৭৩ সালের নবেম্বর মাসে গতান্থ হন। তিনি যখন মৃত্যুশষ্যাতে 
শযান, তখন তীহাব শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক যন্্স্থ। এই তীর 
খেষ সাহিত্য রচন।। তিনি সর্বজন-প্রিয় ছিলেন। তাহার চিবদিনের বন্ধু 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“তাহার স্বভাব তার্দশ তেজন্বী ছিল না বটে, বন্ধুর 
অন্থবোধে বা সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কাধ্যেব সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে 
এডাইতে পারিতেশ না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, 
যাহ! পাপের কার্য, এমন কাধ্য ধীনবন্ধু কখনও কবেন নাই ।» 

বিষষ কর্মোপলক্ষে তিনি যত স্তানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরে অনেক 
কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থাধীরূপে থাকিবার মানসে একটি বাসভবন 
নিশ্মণ করিয়াছিলেন। সেই কৃঞ্চঘগবে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশম্ষের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয ও আম্মীয়তা জন্মে। লাঁহিডী মহাশয়কে 
তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহ। তাহাব প্রণীত “্থবধুনী কাব্য” হইতে উদ্ধত 
নিম্নলিখিত কষেক পংস্তি হইতে বিশেষবপে বুঝিতে পাবা যাইবে। 


“পবম ধার্মিকবব এক মহাশয়, 
সত্য-বিমণ্ডিত ভাব কোমল-হৃদঘ । 
সাবল্যের পুশ্তলিকা, পবহিতে রত, 
সুখ ছুঃখ সম জ্ঞান ধধিদের মত । 
জিতেক্দরিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 
রসনায় বিবাজিত ধর্ম উপদেশ । 
একদিন ভার কাছে কৰিলে যাপন, 
দশদিন থাকে ভাল ছুব্বিনীত মন । 
বিদ্ভা বিতরণে তিনি সদ! হরবিত, 
ভাব নাম বামতন্থ সকলে বিদ্দিত |” 


«একদিন তার কাছে করিলে যাপন, দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত যন ।” 
এই বাক্যগুলি লাহিভী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাধৃতারই পরিচয় দিতেছে! 
সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই যে, “তিনিই 
সাধু ধার সঙ্গে বসিলে হৃদযের অসাধু ভাব সকল লজ্জা! পায় ও সাধু ভাব সকল 


২৫২ বামতম্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


জাগিয়া উঠে”। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া উঠিয়া আসিবার সময় অন্ভব 
করিতে হয়, যেরূপ মানুষটি গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানুষ হুইয 
ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লাহিভী মহাশয়ের এরূপ. সাধুতা 
ছিল যে, তীহাব সহবাসে একদিন যাপন করিয়া! আসিলে দশদিন হৃদয় মনেব 
উন্নত অবস্থ। থাকিত। এটি ম্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথা । 


বন্ধিমচজ্্ চট্রোপাধ্যায় 


১৮৩৮ স্রীষ্টাবে নৈহাটার সান্নিহিত কাঠালপাডা নামক গ্রামে বস্কিমচন্দ্রে 
জন্ম হয়। তাহাব পিতা যাবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন ইংরান্স গবর্ণমেন্টেবু 
অধীনে ডেপুটা কালেক্টরেব কাজ করিতেন। 

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র ছুগলী-কালেজে পাঠ করেন ৷ সেখানে পাঠ কবিবা৭ 
সময়েই তাহার বঙ্গ-সাহিত্যেব প্রতি দৃষ্টি পডে। সে সময়ে কবিবর ঈশ্ববচন্দ্ 
গুপ্বেব প্রাছুর্তীবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিতাজগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিশ্কত্ব স্বীকাব করিতেন। গুপ 
কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষ 
কুমার দণ্তেব উতৎ্সাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগণ্ডে 
তাহার শিষ্যবর্গেব মধ্যে বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বস্থ, দ্বারকানাথ 
অধিকাবী, বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভ 
কবিয়াছেন। তৎকালগ্রচলিত বীতি অনুসারে বঙ্কিম প্রথমে প্প্রভাকবে" 
লিখিষা কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তবে 
কবিতা লেখা যুবক লেখকদ্দিগের একটা মহ1 উতৎ্সাহেব ব্যাপার ছিল। 
এই সকল বাক্ষুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ” নামে প্রথিত হইয়াছে । এবপ 
শোন। যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারস্ভে “ললিতা-মানস” নামে একখানি প্রন 
প্রচার কবিয়াছিলেন। 

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাতা৷ প্রেসিডেম্লি কালেজে গমন করেন : 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্বপ্রথমে প্রা 
হইয়া ডেপুডী ম্যাজিষ্টেটি কশ্ম প্রাঞ্ধ হন । 

১৮৬৪ সালে তাহার প্রণীত “ছুর্গেশ-নন্দিনী” নামক উপন্তাস মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হয় । আমর] সে দিনের কথ ভুলিব ন1। ছুর্গেশ-নন্দিনী বঙ্গসমাজে 
পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্তাস 
বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপুর্ব্বে “বিজয় বসম্থু” 
“কামিনী কুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদত্বরী ধরণের উপন্যাস, গাহস্তা 
পুত্তক প্রচার সভার প্রকাশিত, “হংসরূপী রাজপুত্র” “চক্মকির বাক্স” প্রভৃতি 
কয়েকটি ছোট গল্প এবং “আরব্য উপন্যাস” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রশ্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। “'আলালের ঘরের দুলাল” তাহাৰ 


একাদশ পবিচ্ছ্দে ১৫৩ 


মধো একটু নুতন ভাব আনিক্মাছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমর! যাহ! 
দেখিলাম তাহা 'অগ্রে কখনও দেখি নাই। একূপ অদ্ভুত চিত্রণ শক্তি 


বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই । দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি 
বর্ণনার বীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, ধেন বৃস্থিমবাবু 
দেশেব লোকের রুচি ও প্রবৃত্তিব শ্রেত পরিবন্তিত করিবাব জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ 
হইযা লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 

অল্পদিন পবে “কপালকুগুলা” দেখ! দ্িল। যে ভুলিক! ছুর্গেশ-নন্দিনীব 
নযঘনানন্দধকর কমনীযত। চিত্রিত কবিয়াছিল, তাহ! কপালকুগ্ুলার গান্ঠীষ্য- 
বস-পুর্ণ ভাব স্থষ্টি করিল ! লোকে বিন্ময়াবিই্ হইয়া যাইতে লাগিল । 

ক্রমে মৃণালিনী, চন্দ্রশেখব, বিষবুক্ষ, কষ্ণকান্থের উইল, আনন্দমঠ, 
দেবী চৌধুবাণী, কমলাকাস্তের দপ্তর, সীতাবাম, রাঙ্গসিংহ প্রভৃতি আবও 
অনেকগুলি উপন্তাস প্রকাশিত হইয়! বন্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় ওঁপন্যাসিকদিগের শীর্ষ 
স্থানে স্বাপন করিল । 

বঙঞ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নৃতন বাঙ্গাল। গগ্য লিখিবাব পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিগ্যামাগবী বা অক্ষয়ী ভাষ! ও অপবদিকে 
ম্বালালী ভাষাব মপাগা। ইহাতে অসন্ত্র হইয়া আমাব পুজ্যপাদ 
মাতুল দ্বাবকানাথ বিদ্যান্ুধণ মহাশয তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু 
ও তাহার অন্থকবণকারীদ্দিগেব নাম “শব-পোড। ম্ডাদাহের দল” রাঁখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহার! “শব” বলে তাহা! “দাহ” বলে, যাহার। “মডা” বলে 
তাহার তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে, কেহই “শবপোডা” বা “মডাদাহ” বলে ন।। 
তাহার মতে বস্ধিমী দল এরূপ ভাষা ব্যবহাব দোষে দোষী । আমব1, সংস্কৃত 
কালেজেব ছাত্রদল, সোমপ্রকাশেব পক্ষাব্লঙ্গন করিলাম এবং বস্কিমী দলকে 
“শব পৌড। মডাদাহেব দল” বলিষ1 বিদ্রপ করিতে আবম্ভ কবিলাম। 
বঙ্কিমের দল ছাডিবেন কেন? তাহাবা সোমপ্রকাশের ভাষাকে “ভট্রাচাষ্যেব 
চানা” নাম দ্িষ। বিভদ্রপ করিতে লাগিলেন । 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল । বঙ্কিমের প্রতিভা আর এক 
আকারে দেখা দিল। প্রতিভ। এমনি জিনিষ, ইহ! যাহা কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব কবে। বঙ্কিমেব প্রতিভা সেইফপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিক1 স্যষ্টি কবিলেন, যাহ! 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘবে ঘরে স্থান পাইল। তাহাব সকলি যেন চিত্তাকর্ষক, 
সকলি যেন মি । বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান হ্ধ্যের গ্ভায় লোক 
চক্ষেব সমক্ষে উঠিয়া গেল। বন্ষিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি 
রুসোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেস্থাম ও মিলের 
হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতম্য়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এপ 
করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয়! যুবকদলের মন মুগ্ধ হইয়া যাইত। কিন্ত 


২৫৪ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ছুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষধাস্তরে ব্যাপত 
হওয়াতে তাভা! হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং 
ক্রমে তিরোভাব হইল । 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মাচ্ছসাবে 
বহ্ধিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরেব পর মন্দীভূত হইয়া আসিল 
তৎপবে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করিষাছেন, তাহার ভাষা ও 
চিত্রণশক্তিব সেই পুর্ববকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সঙ্জীবতা নাই । তাহার 
দৃষ্টি ও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদ্রিকে পডিতে লাগিল । 

শেষ কয় বৎসর তিনি ধর্শতব্বের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ কবিয়াছিলেন । 
শুনিতে পাওয়া যায, এই অবস্থাতে তিনি আপনাব প্রকাশিত “সামা” 
নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহ] হউক, তাহার 
শেষ প্রচারিত এই নবধর্শের প্রধান লক্ষণ ছিল বুত্তি-নিচযের সামপ্রশ্ত এবং 
শ্রীকৃষ্কই তাহাব আদর্শ পুরুষ। এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি 
কষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ব বিষয়ে গ্রন্থ বচনা করেন। 

এদিকে তিনি গবর্ণষেণ্টেব ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম 
শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদেব চিহ্ন স্ববপ পরায় বাহাদুর” ও «সি. আই. ই. 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চবিত্রাংশে কেশবচন্দ্র মেন বা মহেন্দ্রলাল 
সরকার বা দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণেব সমকক্ষ লোক ছিলেন না, কিন্ত প্রতিভাব 
জ্যোতিতে দেশ উজ্জ্বল করিয়! গিয়াছেন। 

ঘবে পরে এইরূপে সম্মানিত হুইযা ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে 
ভবধাম পবিত্যাগ করেন । 


দ্বারকানাথ বিভ্তাভূষণ 


এইকালেব মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচন! ছারা বঙ্গসমাজে যে পবিবর্তন 
ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিযা আর এক নুমহৎ বিপ্লবের বিষষ 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহ] বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে “সোমপ্রকাঁশের” 
অভ্যুদয় । 

কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙডভিপোতা গ্রামে, 
দ্াক্ষিণাত্য বৈদিক ত্রাক্ষণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মাস, ১৮২৭ সাল | তাহার পিতার নাম হরচন্দ্র ম্যায়রত্ব। ন্যায়রতু 
মহাশয় কলিকাতা হাতিবাগানের স্থ্প্রসিদ্ধ কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের ছাত্র। 
তিনি সংস্কৃত বিদ্ভাতে পারদর্শা হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিষ। 
অধ্যাপনা কাধ্যে নিযুক্ত হন। এতত্ডিন্ন তাহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। 
অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতন্থ লাহিভী মহাশয়ের নাম 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৫৫ 


উল্লেখ যোগ্য । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্চেব অন্থরোধেই ন্তায়রত্ব মহাশয গ্রভাকর 
পত্রিকার সম্পাদন বিষয়ে তাহার সহায়তা কবিতেন। 

ঘ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথাহ্ুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে কিছুদিন 
পাঠ করিয়াই স্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পড়িতে 
আরম্ভ কবেন। ১৮৩২ সালের প্রাবস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 
চতুষ্পাঠী হইতে লইয়। কলিকাতা সংস্কত কালেজে ভন্তি করিয়া দেন। 
১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পধান্ত তিনি প্রশংদিত ও পুবস্কৃত হয! 
সংস্কত কালেন্জে যাপন কবেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এ কালেজেব 
লাইব্রেরিয়ানেব পদ প্রাপ্ত হন। তৎপবে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের 
অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হইঘ! 
১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কম্ম হইতে অবস্থত হন। ইহাব পর তিনি 
১৮৮৭ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই তাহার স্বাস্থ 
ভগ্নহয়। দাকণ বহুমৃত্র রোগে ধবে। শ্রম কর। তাহার অভ্যাস ছিল; 
নিক্ষম্ম। বসিযা থাকিতে পাবিতেন না, বসিয়া থাকাকে স্বণ। কবিতেন ; 
স্তরাং খাটিতে খাটিতে শরীর একেবাবে ভাঙ্গিয়া পডিল। তদবস্থাতে 
১৮৮৬ সলে স্বাস্থ্ালাভের আঁশাষ মধ্য প্রদেশেব বেওষা রাজ্যেব অন্তর্গত 
সাতনা নামক স্থানে গিষা বাস করিলেন । সেই খানেই এ সালেব ২২ আগঞ্ট 
তাহাব দেহান্ত হইল। 

সোমপ্রকাশই ইহাব প্রধান কীন্তি, সোম প্রকাশই ইহাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরম্মবণীয় করিষা রাখিবে ; স্তবাং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
ধিতেছি। 

১৮৫৬ সালে হবচন্দ্র স্যাষবত্র মহাশয় স্বীয পুত্র দ্বাবকান।থকে সহায় 
করিযা একটি মুদ্রাযস্থ্েব প্রতিষ্ঠ। করেন। করিয়াই তিনি গীডিত হইয়। 
পডেন ১ এবং অল্প কালেব মধ্যেই গতণস্থ হন। এঁযন্থ হইতে দ্বাবকানাথেব 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় । 
উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উভাই বোধ হয় প্রথম। 
যাহা হউক এই ছুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহ! তদানীন্তন বঙ্গীয় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; এবং ঘ্বারকানাথের নাম বাঙ্গালা 
লেখকদিগের মধ্যে পরিচিত হয। অতৎ্পবে তীাহাব রচিত বালক-পাঠ্য 
“নীতিসাব,» প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত সোমপ্রকাশেব প্রভাব সে 
সমুদযকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাাগর মহাশয় বিগ্াভৃষণের নিকট উপস্থিত কবেন। সারদা 
প্রসাদ নামে তাহাদের প্রিয় একজন বধির পণ্ডিতকে কাজ যোগান তাহার 
অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল । 
দ্বারকানাথ সম্পার্কতা৷ ভার ও তাহার যন্ত মুদ্রাঙ্ষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 


২৫৬ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন। 
কার্ধযকালে সাবদ! প্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও অদর্শন 
হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ ব্ূপে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই, পড়িয়া 
গেল। তিনি অধ্যাপকতা! বাদে যে কিছু অবসরকাল পাইতেন, তাহা 
সমুদয় সোমপ্রকাশ সম্পাদনে নিয়োগ কবিতে লাগিলেন । তাভার ন্াষ 
কর্তব্য-পরায়ণ মান্য আমরা অল্পই দেখিয়াছি । তিনি যখন সংস্কৃত 
কাঁলেজের পুস্তকালষে পাঠে নিমগ্ন পাকিতেন্, তখন দেখিলে বোধ হইত ন৷ 
যে, অধ্যাপকতা! কার্য স্থচাকবপে নিম্পন্ন করা ভিন্্র তাহার প্রথিবীতে আব 
কোনও কাছ আছে। আবার যখন গ্তে সোমপ্রকাঁশের জন্য রাশীকৃত দেশ 
ও বিলাতী সংবাদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টেব রিপোর্ট ও গ্রস্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, 
তখন কোথা দিযা ঘণ্টার পব ঘণ্টা যাইত তাহাব জ্ঞান থাকিত না। রাত্রি 
১১টাব সময় শন করিতে যাইবার পুর্বেব দেখিয়াছি তিনি কার্ষো মগ্ন আছেন, 
রাত্রি ৪টাব সময়ে উঠিষা দেখিয়াছি তিনি কাধ্যে মল আছেন । আমাব 
বয়সের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিষা তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে 
হয় না। 
দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশেব প্রভাব চাবিদিকে বিস্তৃত হইয়। পডিল। 
প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গঘমাজেব নৈতিক বায়ুকে দূষিত করিয়া দিষ। 
ছিল, সোমপ্রকাশের প্রভাবে তাহ। দিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল। 
সোমবাব আসিলেই লোকে সোমপ্রকাশ দেখিবাব জন্য উৎসুক হইয়া! থাকিত। 
যেমন ভাষাব বিশ্বদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতেব উদাবত। ও যুক্তি-যুক্ততা, 
তেমনি নীতিব উৎকর্ষ । চিত্তেব একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবেব 
মূলে ছিল। তত্ববোধিনী সম্পাদন বিষষে অক্ষষ বানুর চিত্তে অদ্ভুত 
একাগ্রতাব অনেক গল্প শুনিয়াছি, আর সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষষে 
বিগ্যাভৃষণ মহাশঘের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অন্রূপ সমগ্র 
হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই । তিনি সোমপ্রকাশে যাত 
লিখিতেন তাহাৰ এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয। 
লিখিতেন না। লোক সমাজে আদুৃত হইবাব লোভে লোকের রুচি ব। 
স্কাবের অন্র্ূপ করিয়। কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হাদয়েব 
সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃশ্যত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত কবিতেন 
তাহাই ছিল সোমপ্রকাশেব সর্ধপ্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল 
ছিল যে, বিছ্যাভৃষণ মহাশয নিজ কাগজের বাধিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০২ 
দশ টাক1 এবং তাহাও অগ্রিম দেয় । বাস্তবিক দশটি টাকা অগ্রে প্রেরণ ন। 
করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতে? 
সোমপ্রকাশেব গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বনুসংখ্যক ছিল । 
সোমপ্রকাশ যদ্দিও ১৮৬৩ সালের পুর্ধেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 


একাদশ পরিচ্ছেদ ৬৫৭ 


১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পধ্যস্ত এই কাঁলের মধ্যেই ইহাব প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়, 
ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টেব অপব দিকে দেশবাসীগণের দৃ্িকে আকর্ষণ 
করে।' প্রথম কয়েক বসব ইহা কলিকাতায় ঠাপাতলাব এক গলি হইতে 
বাহির হইত । তখন সেই ভবনে ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় সর্বদা পদার্পণ 
করিতেন? এবং পবামর্শাদি দ্বাবা সোমপ্রকাশ সম্পাদন বিষয়ে বিদ্যাভুষণ 
মহাশযেব বিশেষ সহায়তা করিতেন । 

পবে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলাঁব বেলপয়ে খোলে । মাতল। ব। 
পোর্ট ক্যানিং একটা প্রধান বন্দব হইবে গবর্ণমেণ্টেব মনে এই আশা ছিল। 
গঙ্গাব মুখে চড। পড়িয়। বড বড জাহান্দ কলিকাতাতে আসা দুঃসাধ্য 
তওযাতে, মাতলাতে একট। বন্দব কবিবার কথ। চলিতেছিল এবং পোর্ট 
কানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানী কবিয়! টাকা তোলা হইয়াছিল। 
শেষে মাতলাকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সঙ্কল্প ভাগ কব হহল। 
গবর্ণমেশ্টেব রেল ৪য়ে খোলাই সার হইল। 

মাতলা রেলওযে খুলিলেই বিদ্যাভৃষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাহার 
বাসগ্রাম চাঙ্গডিপোতাতে লইয়া যান এবং সেখান হইতে উহা! প্রকাশ 
করিতে থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একট! প্রবল শক্তি হয়! 
দাড়ায়। ইহাঁব সাহায্যে অনেক সদহুষ্ঠানেব স্থত্রপাত হইয়াছে, অনেক 
অত্যাচাব নিবাবিত হইয়াছে । কেবল তাহা! নহে, দেশে গিয়া বিদ্যা ভূষণ 
মহাশয় নিজ বাসগ্রামেব নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে 
একটি উচ্চশ্রেণী ইংবাজী স্থল স্কাপন। এ স্কুলটি তিনি নিন্ছের ব্যয়ে ও 
নিজেব চেষ্টাতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কষেক বংসরে তাহাৰ 
প্রচুর অর্থ বায় ভইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
হইতে নিরস্ত হইবাব জন্য তাহাকে কতই পরামর্শ দিযাছিলেন, কিন্ধু তিনি 
তাহাঁব প্রতি কর্ণপাত কবেন নাই। অনেক সময দেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ 
হইতে বেতনটি পাইয়া বাভীতে ফিবিবার সময় পথে স্কুলগৃভে প্রবেশ কবিয়া 
সে বেতনের অধিকাংশ তথাকার ব্যয় নির্বাহের জন্য দিয়! সামান্য অর্থ লইয়। 
গৃহে ফিবিয়াছেন। 

পাপের প্রতি তাহার 'এমন ঘ্বণ! ছিল যে, গ্রামেব পাপাচাবী লোকেব। 
তাহাকে দেখিয়া কাপিত। একবাব একজন দ্বশ্চরিত্র পুকষ একটি গোপজা তীয় 
বিধবাকে বিপথে লইয়া! গেল, এবং কিছুদিন পবে তাহাকে অন্তসত্বা 
অবস্থাতে তাভাইয়া দিল। বিদ্াভৃষণ মহাশয় ইহা জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
সেই বমণীর দ্বাবা আদালতে নালিস উপস্থিত কবাইয়! সেই দুশ্চরিত্র পুরুষেব 
নিকট হইতে এ নারীব মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা কবিয়! দিলেন । 

আর একবাব একজন শিক্ষিতনামধারী ভক্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া 
প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহাব 
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প্রতি বিবিধ প্রকাবে অত্যাচাব আবম্ত কবেন। একদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় 
সোমপ্রকাশ লিখিতেছিলেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, এ ধনী লোকটি 
সদলে সেই বিপবাব বাটাতে প্রবেশ কবিষা তাহাকে প্রহার কবিতে 
যাইতেছে । তিনি ততক্ষণাৎ কলম রাখিয়! স্বীয় সহোদব ভ্রাতাকে লইযা 
বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহাব ভবনে প্রবেশ করিষ়। 
স্বহস্তে সেই ধনীর গ্রীবা ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহিব কবিয়া দ্রিলেন। তাহাব 
প্রতি সম্বম বশতঃ তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না। এইরূপে গ্রামে 
তিনি দুর্বলের রক্ষক ও সর্বপ্রকাৰ সদলুষ্ঠানেব উৎসাহ দাতা রূপে বাস 
করিতে লাগিলেন। 

বার্ধক্যে একটি বিষষেব জন্য তাহাকে বড উদ্ধিগ্ন দেখা যাইত । ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে কিন্দুসমাজে ধর্শেব শাসন ও ধশ্মেব উপদেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়া ছুঃখ কবিতেন। তীহাব একটি পুত্র এই সমযে জপ, তপ, পুজা 
প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রা মাতিযা গেল। এমন কি সেজন্য তাব জ্ঞান 
চচ্চা, সংসাবেব কাক্গ কর্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ বভিল না। কেহ সে 
বিষষের উল্লেখ কবিয়! ছুঃখপ্রকাশ কবিলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিতেন__“ও 
শিশু নতে বধ:প্রাপ্ত, ও যাহ] আত্মাব কল্যাণকর ভাবিম্বাছে তাহা করুক, 
দেশকাল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি ন1 দিয়! ধশ্মসাধনে 
মাতিয়! আছে তাহা ভাল |, সাধাবণ মান্তষেব ধশ্শোপদেশের স্থবিধাব জন্য 
তিনি নিজভবনে হরিসভ| করিতে দিয়। কথকতা, পাঠ, শান্ত্ব্যাখ্যা প্রভৃতিব 
ব্যবস্থা কবিযাছিলেন। 

শেষ দশায় শারীবিক শস্বাস্থ্যনিবন্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা 
সময দিতে পাবিতেন না। এই সমষে কিছুদিন স্থাস্থ্ালাভের উদ্দেশে 
কাশীতে গিষ। বাস কবেন। ভাথস্থানেব ছুববস্থা পুর্বে কখনও দেখেন নাই । 
কাশীতে গিষ1 কাশীবাসী অনেকেব বিশেষতঃ পাগাগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতিব 
দুরবস্থা দেখিয়া তাহাব 'প্রাণে বড আঘাত লাগে। তিনি হৃদষেব সেই ভাব 
ব্যক্ত করিয়! “বিশ্বেশ্বর-বিলাপ” নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন 
তৎপরে দেশে ফিবিয়া আব পুর্বে ন্যায সোমপ্রকাশের কাধ্য করিতে 
পারিতেন না। | 

ইহাব উপরে ভার্নেকিউলাব প্রেস আক (৬ 200803121 7553 4৯০0) 
নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অম্বৃত বাজার পত্রিক। যখন ইংরাজী কাগন্সে 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদ্দিনেব জন্য সৌমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত অপমানকব আইনের অধীন হইতে পাবিলেন না। এই 
সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ ভবনে 
ডাকাইয়া, সোমপ্রকাশ তুলিয়! ন! দিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয্াছিলেন। 
পরে এর গঠিত আইন উঠিয়া গেলে সোমপ্রকাশ আবার বাহির হুইল বটে 


একাদশ পরিচ্ছেদ ২৫৯ 


কিন্তু পুর্ববপ্রভাব আব রহিল না। তাভাঁও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার 
গবে তিনি প্কল্পদ্রম* নামে এক মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির 
করিয়াছিলেন , তাহাও তাহার অস্ুস্থত1 বশতঃ অধিক কাল বহিল না। চরমে 
তিনি পীভিত হইয। বেতয়। বাজ্যের অন্তর্ীত সাতন1 নামক স্থানে গিয়। বাস, 
কবেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্ঠব্রণ বোগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে 
গতাস্থ হন। 

ল।হিডী মহাশয় কিছুদিন বাডীতে বসিক্»। বিদ্যাতূষণ মহাশয়ের পিত। 
হবচন্দ্র শ্তায়বত্ব মহাশয়ের নিকট পড়িযাছিলেন। তাহ। অল্পদিনের জন্য, 
কিন্তু লাহিভী মহাশয়ের প্ররুতিতে গুরুতক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল 
যে, সেই অল্পদিনের সম্বন্ধ তিনি কখনও ভুলিতে পারেন নাই । চিরদিন 
গ্ায়রত্ব মহাশয়ের নাম স্থৃতিতে ধারণ কবিয়1! আসিযাছেন। গ্ায়রত্ব মহাঁশযের 
স্বসম্পক্ীয় লোকদিগেব প্রতি, বিশেষতঃ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রচুর পবিমীণে ছিল। সেই কারণেই বোধ হয আমাকে দেখিবামাত্র ম্যায়রত্ 
মহাশয়ের দৌহিত্র বলিম্াা প্রেম! লিঙ্গনের মধ্যে লইঘাছিলেন। 


ডাক্তার মহেক্দ্লাল সরকার 


ব্গদেশে যত লোক লোকচক্ষে উচু কবিয৷ তুলিযাছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গীলীগণেব মনে মনুষ্যত্বেব আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত কবিষাছেন, তাহাদেব মধ্যে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য বাক্তি। এব্সপ বিমল 
সত্যান্ুরাগ অতি অল্প লোকেব মনে দেখিতে পাওয়| যায, একপ সাহস ও 
দঢচিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দেখাইতে পাবিধাছেন , একপ জ্ঞানান্গবাগ 
এই ব্গগদেশে ছুর্লভ। তাহাব সংশ্রবে আমিষ! এ জীবনে বিশেষ উপকুত 
হইযাছি। তীাহাৰ নাম নব্যবঙ্গের শিক্ষাঞ্ুরদিগের মধ্যে গণশীয় । ক্থতবাং 
মানন্দেব সহিত তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিববণ এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ 
কবিতেছি । 

কলিকাতার অদুরবর্তা হাবডা বিভাগের পাইকপাড1 নামক গ্রামে, ১৮৩৩ 
সালের ২ব! নবেম্বর দিবসে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ কবেন। পাঁচ বসব বয়সের 
সময, ইহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটি পুত্র কোলে লইয়। ইহাকে 
কলিকাতা নেবুতলাতে ইহার মাতামহালয়ে আগমন কবেন। ইহার 
অগ্পকাল পরেই ৩২ বৎ্সব বয়সে পাইকপাডা গ্রামে ইহার পিতাব মৃত্যু হয়। 
তখন ইহার মাতুলঘ্বয়, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও মহেশচন্দ্র ঘোষেব উপবে উহার রক্ষা 
ও প্রতিপালনের ভার পড়ে । এই পারিবারিক দুর্ঘটনার চাঁবি বৎসর পবেই 
তাহার জননীব স্ৃত্যু হয। তখন পিতৃমাতৃহীন হইয়া তিনি উক্ত মাতুলঘয়ের' 
শ্নেহ যত্ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

তাহার মাতুলের' প্রথমে বাঙ্গল! শিখিবাব জন্য তাহাকে গুরুমহাশয়ের 


২৬০ রামতম্থ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


পাঠশালে ভণ্তি করিয়া দেন ; এবং কিছুদ্দিন পরেক্্রইংবাজী শিখাইবার জন্ম 
ঠাকুব দান দে নামক একজন ভদ্রলোককে নিযুক্ত কবেন। উত্তরকালে এই 
ঠাকুর দাস দে যত্দিন জীবিত ছিলেন ডাক্তাব সরকার তাহাকে গুরুব স্তায় 
ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আনিয়াছেন , এবং নিজ কার্যের সহায়রূপে রাখিযাছেন। 

সরকার মহাশষের মাতৃলদিগেব অবস্থা ভাল ছিল না। ইহার জোট্ট 
মাতুল ট্রাভূলিং প্রিপ্টারেব কার্দগ কবিতেন , তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল একপ মনে হয় না। 

ঠাকুব দাস দে মহাশষেব নিকট সামান্তবপ ইংরাজী শিক্ষা কবার পর, 
তাহাব কনিষ্ঠ মাতুল তীহাকে ফ্রী বালকরূপে হেয়ার স্কুলে ভন্তি করিষ! 
দ্রিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন, তাহার দেড বৎসব 
পবে ১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ কবেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পথ্স্ট 
হেয়াবেব স্কুলে ছিলেন । এ সালে তিনি জুনিযার স্কলাসিপ পবীক্ষাতে উত্তীণ 
হইয়া হিন্দু কালেজে গমন কবেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পধ্যস্ত 
পাঠ কবেন। ইতিমধ্যে তীহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাত্র বদ্ধিত তইল, তিনি 
নানা জ্ঞানের বিষষে দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিতে আরম্ভ করেন। কালেজের পাঠা 
বিষয় ও গ্রন্থ সকলে তার পবিত্বপ্তি হইত না। বিজ্ঞান পাঠের জন্ত তাহার 
মন বাগ্র হইত। তখনহিন্দ্র কালেন্দে বিজ্ঞান পাঠনার রীতি ছিল না, 
তদম্নুরূপ আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিকেল 
কালেন্জে ভ্তি হইবার সংকল্প কবিলেন, এবং তাহার হিন্দু কীলেজেব 
অধ্যাপকদ্দিগের অমতে উক্ত কালেজে প্রবিষ্ট হইলেন । 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পবিণীত হইলেন ; এবং ১৮৬০ সালে 
তাহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সবকার জন্মগ্রহণ করিলেন। 

ডাক্তাব সবকাব মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ কবিষা ১৮৫৯৬০ 
সালে এল্‌* এম্‌. এস্‌- পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়] চিকিৎসকবপে বাঠির হন। 
মেডিকেল কালেজে অধাযনকালে, তিনি তাহার অধ্যাপক ও সহাপ্যায়িগণে 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ কবিযাছিলেন ; এবং সে সময়ে পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রগণেব জন্য 
যতগুলি পারিতোধিক ছিল প্প্রা় সকলগুলিই অঞ্জন করিয়াছিলেন . 
ক্তরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহাব সঙ্গে 
সঙ্গেই আসিল, এবং তীহার বন্ৃদধিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি 
অচিবকালের মধ্যে সহবের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক হইয়া উঠিলেন। 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্বোচ্চ এম. ডি. পরীক্ষাতভে উত্তীর্ণ 
হইলেন। তখন তীহার মান সন্ত্রম চারিদিকে ব্যাপ্ধ হইয়া পডিল। তৎ্পুর্বের 
ডাক্তার চন্দ্রকুমাব দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। স্থতরাং দ্বিতীয় 
এম. ডি. বলিয়] তাহার নাম সকলের মুখে উঠিয়! গেল। 

এই ১৮৬৩ সালে ডাক্তার স্্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে সহরে একটি 
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নতন সভা স্থাপিত হয়। তাহ ইংলগ্ডের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন 
নামক সভার বঙ্গীয় শাঁখা। কলিকাতাব বড বড ইংরাজ ও দেশীয় 
চিকিৎসকগণ মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ডাক্তার 
সরকাব একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে 'তীহাব নাগ্সিতা ও চিস্তাশীলত? 
দেখিযা সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভাব প্রধান উদ্যোগী ও তন্নিযুক্ত 
,সক্রেটাবীধিগেব মধ্যে একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত 
সভাব একজন সহকারী সভাপতিৰপে বুত হন। 

যে কারণে এঁ সভাব প্রতিষ্টাকাধ্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই ,_-& 
দিনের বর্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপবাপব কথার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা 'প্রণালীব দোষ কীর্তন করেন। সেই বাক্যগুলি স্থপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ 
বাজ্জেন্দ্র দত্ত মহাশয়েব চক্ষে পডে। ডাক্তাব সবকারের সহিত তাহার পূর্বেই 
পরিচয় ছিল। তৎপবে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই বাজাবাবু এঁ উক্তিগুলি 
অবলম্বন করিযা ডাক্তাব সরকারেব সহিত বিচ।ব উপস্থিত কবেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আর এক ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
একজন বন্ধু (70:89) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত 
[17119501015 ০0 [70286012615 নামক একখানি পুস্তকেব সমালোচন। 
কবিবার জন্য ডাক্তাব সরকারকে অন্রবোধ কবেন। এ সমালোচনা "150197) 
ঢ?510” নামক কিশোবীটাদ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাতে বাহিব করিবার 
কথা থাকে । কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পুর্ববক পাঠ করিতে গিষ। ডাক্তার 
সবকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথা পাইলেন, যে বিষষে অভিজ্ঞতা বিন! 
মত প্রকাশ কবা কঠিন বোধ হইতে লাগিল । তাহার মনে হইল যে, কাধ্যতঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল কিছুদিন ন। দেখিয়া যত প্রকাশ কর! 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে । স্থতবাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাব ফলাফল 
দেখিবার জন্ত রাঙ্গাবাবুব শবণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দেব সহিত 
তাহাকে সঙ্গে কবিষ। কতকগুলি কঠিন রোগেব চিকিৎসা দেখাইতে লইয়। 
গেলেন। ডাক্তাব সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থ। ও চিকিৎসা বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং তুল ভ্রান্তি যাহাতে ন। হয় এরূপ 
উপায় সকল অবলম্বন কবিলেন। এই রোশগীগুলির চিকিৎস। কাখা দেখিতে 
দেখিতে ডাক্তার সরকারের মত পরিবর্তিত হৃইয়! গেল। হানিয্যানের 
অবলদ্বিত প্রণালী যে যুক্তি-সঙ্গত তাহা প্রভাতি হইল । এই পরিবর্তন ঘটিতে 
ঘটিতে তাহার। ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন। 

অন্য লোক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনাব অর্থোপার্জন ও 
সখ ন্বচ্ছন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্ত্রলাল সরকার সে ধাতুর লোক 
ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি 
হদয় মনের সহিত অবলম্বন করিতেন; তাহ! প্রকাশ বা প্রচার করিতে 


২২ রামতন্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কুন্টিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লোকেব 
অনুবাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাহার সেই প্রকৃতি অন্থসারে, যখন 
তাহার মত পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহ। তাহার চিকিৎসকবন্ধুগণের 
নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন । 

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়াবি দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনেব 
বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বসবিক অপিবেশন হইল। সেই দিন ডাক্তাব 
সরকার “চিকিৎসা-প্রণালীর অনির্দি্টতা” বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ 
করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলত।, সত্য-প্রিয়তা, নিভীক-চিশত। 
সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলবপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি 
এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্দধাজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন 
করিষা হানিম্যানের আবিষ্কৃত প্রণালীব যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শন করিতে অগ্রসর 
হইলেন। হহার ফল যাহ! দাডাইল তাহা বোধ হয তিনি অগ্রে সম্ভব বলিষা 
বিবেচনা করেন নাই। 

তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংবাঙ্গ ডাক্তাবগণ মহ। আপত্তি উখ্বাপন 
করিলেন । ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাঙ্গ ডাক্তার চটি! লাল হইয়া 
গেলেন; ডাক্তার সবকার কাহারও কাহারও আপত্িব উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে 
তিনি থামাইয়। দিবার চেষ্টা করিলেন , বলিলেন, *ডাক্তাব সবকার ! ভাক্তাৰ 
সরকার! আর একটা কথা যদি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে 
দেব।” পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন ষে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভাব 
সহকাবী সভাপতি থাক! দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন 
না। ভাক্তাব ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবর্তী প্রভৃতি এপ মতে সায় দিলেন । 
সভামধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যৎপাতের স্তায় সভ্যগণের ক্রোধ-বঙ্ছি প্রজ্জলিত 
হইল । 

ডাক্তার সরকার স্থদুঢ প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীব গম্ভীর ভাবে গৃভে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাডীতে আসিয! বলিলেন, “আমি চাষার ছেলে, না হয় 
সামান্ত কাজ করে খাব তাতে আর কি ? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই 
হবে।” ওদিকে সংবাদ পত্রের স্তস্ত সকল এই বার্াতে পুর্ণ হইতে লাগিল। 
মেভিকেল মিশনারি ডাক্তার রবনন তাহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; 
ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন , এবং চিকিৎনকগণ এক 
বাক্যে তাহাকে বর্জন করিলেন। সহর তোলপাড় হইযা যাইতে লাগিল। 
ডাক্তাব সরকারের পসার কিছু দিনের জন্ত মাটী হইয়া গেল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না। কিন্তু তিনি নীঁকচিত্তে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। যাহা! সত্য বলিয়া বুবিয়াছিলেন তাহা ঘোষণা করিতে বিরত 
হইলেন না। পর বৎসরেই তাহার 0815668 1001058]1 0£ 76110809 
বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই? যাহাকে সত্য 
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বলিয়! বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ কবিয়াছে। এই ঘোর পরীক্ষাব মধ্যে 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহ! তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন ; 
_-0 85 5150911220. 105 105 1010, 17 00৩ 110171066 000102 02 
0:8১ অর্থাৎ সত্য যাহ তাত। চবমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বামেই আমি 
সবল ছিলাম |” তীাহাব ভূতপুর্বব প্রোফেসাবদিগের অনেকে তাহাব প্রতি 
খঙজ্গহস্ত হইয়াছিলেন এবং ত।তাকে অবধাচ্য কুবাচ্য বলিয়াছিলেন , কিন্ত 
তিশি কি ভাবে সমুদয় কট,ক্তি গ্রহণ কবিযাছিলেন, তাহ এ ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুদ্রিত তাহাব এ বর্ততাবৰ ভূমিক! হইতে উদ্ধত করিতেছি । 
তিনি এক স্থানে বলিতেছেন ৮_ 

৬৬1902৬০112 00৬ 178৮5 06500225 115০ 01166161025 
566৮2012 12) 21)619,016 19:506196015 0: 006 17%151091 0011256 
210. 10556186. ] 51211 21255 10901 10201 7101) 205020% 2170 
51781016006 010 0095৮ 0855 ৬1001711056. 60 706 ০17917700. 1705 01611 
21001721000, 19125102116 101 0186 70103 0 9০19170. 


আবাব এঁ ভূমিকাব উপসংহাবে তিনি লিখিতেছেন :_- 

[61755000010 1795 21159.0% 000010)618560. :12101655101791 
50108101708101077 19 90:02 2.52.10050 1776, 050 15 11102]15 00 1১6 50010861 ; 
55215 015013 2100 522105 6০0 06 181320 28211851106 ১1001] 08121১0 
02191156 1755616 01 002 5861598001018 01080100172 185 06017, 2100 
5191] 16. 1281990. 2:59.11750 1701). 1615 01010291015 4005 1015280. ড/1]] 
0০ 20606620006] 51021] 12561 001526 005 আ0205 01 02533 
7110 521:09119]15 5098155 85 10793 165০1 5091০, 01080 25 0211025, 
11091011706 ড7101 16595010, 20010780211) 010০ 1177982 ০06 001 €51:68.001, 
“5 [01156 7000 1752 65 101520. 21016, 1080 05 5৬০: ৮৮010 002 
0০০92061619 006 01 0102 17001560101 00৫. 

সকলে অন্থভব করুন যখন তাহার বিরোধিগণ কোলাহল কবিতেছিলেন 
এবং তাহার প্রতি নান! প্রকাব কট,ক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন এই 
মহামনা ব্যক্তি কোন জগতে বাস করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পবে 
অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারস্তে আমি তাহার অকৃত্রিম সাধুতাব এক পরিচয় 
পাই, তাহ] চিরন্মরণীয় হইয়া থাকা উচিত বলিয়া লিখিয1 রাখিতেছি। 

আমি তখন একুশ বাইশ বছবের ছেলে, সবে এল. এ. পরীক্ষা! দিয়া 
উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক 
ঘাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল স্বগীয় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস 
কবিতেছিলাম। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, আমাৰ সহরে থাকিবার স্থান 
ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধুত1 সুত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 


২৬৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আনিয] দয়। কবিষধা নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন 
তাহা নহে, ভ্রাতৃ-নিব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই 
ভবনের স্বাধী-চিকিৎসক ছিলেন। এল. এ. পরীক্ষা কালে গুরুতব শ্রম 
করাতে আমার একপ্রকার পীড। জন্মে । বাসাব লোকের। আমাকে বলপুর্ববক 
ধরিয়! ভাক্তাব সবকাবের নিকট উপস্থিত কবেন। বলেন "আমাদের বাসাতে 
এই একট! বামূনেব ছেলে অ1ছে, এল. এ. পরীক্ষার জন্য গুকতব শ্রম কবে 
এর কি অন্থথ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়া কবে এব চিকিৎসার ভার নিতে 
হবে ।” ডাক্তার সবকার দয়া করিয়া আমার চিকিৎসাব ভার লইলেন। 
বলিলেন ,-”তোমার গীডাব আম্কুপুর্বিক বিববণ লিখে আমর কাছে 
পাঠিও।” কিন্তু সে দিন আর এক ঘটনা ঘটল যাহাতে আমাব মনটা 
খাবাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশষেব কনিষ্ঠ পাতা গিবিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুকষ ছিলেন। আমরা যুবকদল তাহাকে গ্ররুতুল্য ভক্তিশ্রদ্ধ। 
কবিতাম। কিন্তু তীহাব একটা ম্বভাব এই ছিল যে, তিনি সকল বিষষে 
অতিবিক্ত মাত্রায় অন্ুসদ্ধিংন্ হইতেন। সে দিন ডাক্তার সবকাব বখন ব্যবস্থা! 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পারে ঈাডাইয়! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মশাই কি 
ওঁষধধ দিলেন ?” ডাক্তাব সবকাব বিবক্ত হইযা তাহার মুখের দিকে চাহিষ; 
জিজ্ঞাস করিলেন, “আপনি কি মেডিকেল কালেজে পডেছেন 2" 

গিবিশবাবু-__ণা। 

ডাক্তাব সবকাব_-তবে এমন আতাম্মকি করেন কেন? আমি কি ওঁষদ 
দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি ? 

এই' কথাগুলি এমন কক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদেব সকলেব প্রাণে 
বড আঘাত কবিল। তাবপব আমাব রোগের আঙ্গপুব্বিক বিবরণটি 
উৎবাজীতে লিখিয়] পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঙ্গালাতে এক পত্র লিখিষ। 
পাঠাইলাম। তাহা তীহাব গিরিশবাবুব প্রতি পুর্বোক্ত কর্কশ 
বাবহাবের জ্ন্ তিরস্কাবে পুর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল ন। 
যে, নিজে ত গবীব ব্রাক্ধণের সস্তান, যাহার অন্গ্রহ প্রার্থী হইতে যাইতেছি, 
তাহাকেই তিবক্কাব, এ কিবপ ব্যব্াব! চিঠিখানি পাঠাইয়াই চিন্তা হইল 
বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগেব আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভথে 
বান করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ভাক্তাব সবকারের আসিবার 
কথা ছিল না। তথাপি তিনি আসিলেন। আসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাস! 
কবিলেন, “শিবনাথ ভট্টাচার্য তোমাদের বাড়ীতে কে!” তাহারা হাসিয়া? 
বলিলেন, “সেই যে মশাই পাগল] ছেলেটা 1৮ শুনিলাম ডাক্তার সরকাব 
গম্ভীর ভাবে বলিলেন__“ঈশ্বব করুন এমনি পাগলা ছেলে দেশে বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই ।» 

আমি উপরে বসিয়া পডিতেছিলাম, লোকে আসিয়। আমাকে টানিয 


একাদশ পবিচ্ছেদ ২৬৫ 


লইষা৷ গেল; *ওবে আয় আয় ডাক্তার সরক।র তোকে ডাকচেন |” আমি 
কপিতে কাপিতে গিয়! উপস্থিত । আমি ঘবে প্রবেশ করিধামাত্র ডাক্তার 
সবকাবু টেবিলেব অপর পারে উঠিয়! দীডাইলেন এবং হস্ত প্রসারিত করিয়। 
আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন-- “তোমার ইংরাজী ই্রেটমেন্ট দেখে খুসি 
হয়েছি ১ আব তোমাৰ বাঙগ।লা পত্রের জন্য 'আমাব আসন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ 
কব।” আমি ত "অবাক, তারপর তিনি আমাকে তাব গাডিতে তুলিয়। 
তার বাভী পধ্যস্ত আনিলেন। গিবিশবাবুর ওবপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয 
নাই এবং এ শ্রেণীব লোকেব কিছু শিক্ষাৰ প্রয়োজন, এই সকল আমাকে 
পুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় অব তিনি কোথায়। আমি 
'কালেজ্সেব একট। গবীধের ছেলে, তিনি সহবেব একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । 
'আমাব তিরঙ্কাবটা এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পবিচয পাইলাম ! 
সেই তভাহাব সভিত আমাধ আত্মীযত। জন্মিয় গেল। তদবাধ আমাব বা 
আমাব পরিবাবস্ত কাহ।বও পীডাব স*্লাদ দিবামাত্র বুক দিযা আসিঘা 
পড়িয়াছেন ; এবং বিন| ভিনজিটে দিনের পব দিন আসিযা চিকিৎস! 
কবিমাছেন। সে উপকাবেব খণ আমাব অপবিশোধনীষ বহিয়াছে। 

এপ মান্তবকে কে অদ্ধা ক্তি ন। করিয। থ।কিতে পাবে? 'অচিরকালেব 
মণ্যে তাভাব পসাব আবাব ফিবিয। আসিল । তীাভাব অস্থযরথানেব সঙ্গে 
সঙ্গে ভোমিওপ্যাথিও লোকচক্ষে উঠিম। পডিল। 

১৮৭০ সালে তিনি কলিক।ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ু হইলেন । 
প্রথমে তাহাকে আট-ফ্যা্চল্টীব প্রতিনিধি কবিয়। সিগিকেটে লওয। হয়। 
তৎপবে ১৮৭৮ সালে সেনেটেব সভ্যগণ তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনের 
প্রতিনিধিপে সিপ্ডিকেটে প্রেবণ কবিবাব প্রস্তাব কবেন। ইহাতে ফ্যাকল্টা 
অব মেডিসিনেব সভ/গণেব মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাকল্টার 
ডাক্তাবগণ তাহাকে গ্রহণ কবিতে অস্বীকূত হন। আবাব সেই পুবাতন প্রন, 
সেই পুবাতন পিবাদ। ডাক্তাব সবকাবকে স্বীঘ পক্ষ সমর্থন কবিয়! ছুইখা নি 
পত্র পিখিতে হয় ১ তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনেব সকল সন্দেহ ভ্গন 
তয়"; এবং তাহার! ত।হাকে ফাাকল্টা অব মেভিসিনে বাভাল বাখেন। 

১৮৭৬ সালে তাহাব প্রধান উদ্যোগে ও তীাহারি চেষ্টায় “সাষেন্স 
এসোসিষেশন' প্রতিঠিত হয় , এবং অগ্ঠাপি বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাভাব অন্যতম অনাবাবি ম্যা্িষ্টরেটরূপে বুত 
হন, এবং তাহাব মৃত্যুব পুর্ববৎসর পয্যন্ত এ কাধ্য দক্ষত!র সহিত করিয়া 
আসেন। 

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেণট তাহাব মান সম্তরমেব চিহ্তম্বর্ূপ তাহাকে 
সি. আই. ই. উপাধি প্রদান করেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্বাপক সভার সভ্যব্ূপে মনোনীত হন। 

১৭ 


৬ রলামতন্থ লাহিভী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


১৮৯৩ সালে চতুর্থ বাব মনোনীত হওয়ার পর তিনি এঁ পদ নিজ্জে পরিত্যাগ 
কবেন। 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতার শেবিফের পদে বৃত হন । ূ 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৬ পধ্যস্ত চারি বৎসরের জন্য ফ্যাকল্টা অব আটের 
সভাপতির কাধ্য করেন । 

বনহুবৎ্সর এসিযাটিক সোসাইটিব সভ্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন । 

১৮৯৮ সালে কলিকাত। বিশ্ববিদ্ঠালয তাহাকে অনারাবি ডি. এল. উপাণি 
প্রদান করেন। 

এতত্ডিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভাব সভ্যপর্দে মনোনীত 
হইয়াছিলেন । | 

সায়েন্স এসোসিয়েশন স্বাপন ব্যতীত তিনি আব একটি সদন্তগ্লানেব 
স্থত্প।ত কবিয়াছিলেন । একবার স্বাস্তালাভেব উদ্দেশে তিনি বৈদ্ভনাথে বান 
কবিতেছিলেন। তখন তথাকাব কুষ্ঠরোগীদেব ছুদ্দশ1! দেখিয়। তাভাব 
পব-ছুঃখ-কাতর হৃদয় বড ব্যথিত হয। তিনি নিজে ৫০০০ হাজাব টাক বাধ 
করিষ৷ কুষ্ঠীদিগের জন্য একটি আশ্রয়-বাটিক! নিশ্বাণ করেন , এবং তাহার পত্রী 
“রাজকুমারীর* নামে তাহ! উত্সর্গ কবেন। ১৮৯২ সালে সাব চার্লস ইলিষট 
ভাহাব ভিন্তি স্থাপন কবেন। 

অবিশ্রান্ত কার্যে ব্যস্ততাব মধ্যে ডাক্তাব সবকারের স্বাস্কা ভাল থাকিত 
না, মধ্যে দধো হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন ইয়া! পডিতেন। তন্ুপবি 
চিকিৎস|-সুত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিষ। জরে ধরিযাছিল। 
তাহাতে শেষ দশায তিনি অতিশয় তর্ববল হইয়া পড়িয়়াছিলেন। অবশেষে 
১৯০৩ সালেব শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মৃত্রাধারে 
একপ্রকার গীড়ার সঞ্চার হইয়া বডই ক্লেশ দিতে লাগিল । এ বোগে ১৯০৪ 
সালেব ২৩শে ফেব্রুারি দিবসের প্রাতঃকালে প্রাণবাধু তাহার শ্রান্ত ক্লান্ত 
দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বঙ্গের একটি উজ্জ্বল তার। চিবদিনের জন্য 
অস্ত গেল। 

আমরা তাহাতে যে কেবল সাহস ও সত্যপ্রিয়তাই দেখিয়াছিলাম তাহা 
নহে। এ কূপ জ্ঞানাগরাগী মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি । চিকিৎসাবিদ্ঠ। 
ও বিজ্ঞান তাহার নিজের সোপাজ্জিত বিশেষ বিদ্যা ছিল; কিন্তু তাহাতে 
তিনি তৃপ্ত হন নাই, তাহার জ্ঞানান্ুরাগ সর্ববতোমুখীন ছিল। সর্বপ্রকার 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাহার চিত্তের অভিনিবেশ দুষ্ট হইত। সদগ্রস্থ সকল ক্রয করা 
ও রক্ষা করা, তাব একটা বাতিকেব মত হইয়া ঈাড়াইয়াছিল। আমরা 
তাহার লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার ভবনে যাইতাম। তিনি 
তাহার জ্ঞানলম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন। তাহার ভবনে 
স্ঞানাহুরাগী বন্ধুগণের একটা আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের 
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কথ! শোনা! যাইত । অনুমান করি তিনি যেলাইব্রেবি বাখিয়া গিয়াছেন 
তাহার মুল্য লক্ষ টাকাব অধিক হইবে। ধনী ব্যক্তির বিষষ সম্পত্তি রাখিম্ব। 
থায়, এই স্বাবলম্বনশীল, আত্মোন্নতিপবামণ দরিদ্রের সন্তান ন্বোপাজ্জিত ধনের 
চিহ্ন স্বরূপ লক্ষ টাকারও অধিক মুল্যেব জ্ঞানসম্পত্তি বাখিয়! গিয়াছেন। 

বহুদিন সাধুমুখে শুনিয়৷ আসিতেছি, ধাহাদের হৃদয় পবিত্র তাহাদের হৃদয়ে 
ঈশ্বব আবিরভভতি থাকেন। মহেন্দ্রলাল জীবনেব সকল পথে, সকল সঙ্কটে, 
পকল সংগ্রামের মধ্যে, ঈশ্বরের সানিধ্য অনুভব কবিতেন। যিনি মুতাব 
কিছুদিন পুর্বে বোগযস্ত্রণাব মদপ্যে নিম্লিখিত সংগীত রচনা করিতে 
পারিয়াছিলেন, তাহার স্বাভাবিক ধশ্মভাবের বিষষ আর কি বপিব। 


পাহাড়ী-_কাওয়ালি 


সয না! বোগেব বাতন। আব সব না, 

কোথায, নাথ, তোমার অসীম ককণ! । 

কৃপাদৃষ্ট থাকলে তোমাব, থাকে না ত (কোন ) যাতনা । 
দিবে এ বিশ্বাস, কবো না নিবাশ, (একবার ) স্নেহ-নযনে চাও ন|। 
কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আব বীচিব না, বাঁচিব ন1। 
সকলি খাদ, অধিক পোডালে কিছুই থাকবে না। 

জানি প্রভূ, যা কর তুমি, তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা, 

তবু কাতব হযে আমি করিযাছি যে প্রার্থনা , 

তাতে তব কাছে, ঘি হযে থাকি অপবাধী 
নিজগুণে দযাময কবহে মার্জন] | 

কারে ছুখে জানাই, প্রভু, তোম] বিনা, 

তুমি ছাডা কে আছে, বুঝিতে মনেব বেদনা, 

কে আছে আব শান্তিদ/ত| দেখিতে পাই না৷, 

তাই কেঁদে ডাকি তোমায ঘুচাতে জালা যন্ত্রণা । 
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ব্রাক্মমমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরল্থানের সুচনা 
১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পধ্যস্ত 


১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ইংলগ হইতে ফিরিয়া 
আসিলেন। আসিয়! নানাপ্রকার সদনুষ্টানেক আয়োজন করিলেন। 


৩৬৮ বামতন্থু লাহিডী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 


ভাবতসংস্কার' সভা নামে একটি স্ভা স্থাপন করিষা তাহার অধীনে পাচ 
প্রকাব কাধ্যের আয়োজন করিলেন । (১ম) স্থলভ সাহিত্য, (২য়) স্বাপান 
নিবাবণ, (৩য়) শ্রষজীবী-বিদ্ালয়, (৪থ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতবায-রিতরণ। 
স্থলভ সাহিত্য বিভাগে “হ্থলভ সমাচাব' নামক এক পয়সা মূলোর সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র বাহির হইল ; স্রবাপান নিবাবণ বিভাগে “মদ ন। গবল” নামে এক 
মাসিক পত্রিক। প্রকাশিত হইল , শ্রমজীবী-বিগ্যালয বিভাগে শ্রমজীবীদ্দিগেব 
জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত এবং তাহার কাধ্যভার তাহার অন্থুগত কাধ্যদক্ষ এক 
প্রচারকেব প্রতি অপিত হইল , স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাদিগেব জন্য 
এক বিদ্যালয় খোলা হইল , তাহাতে আমাদের অনেকেব স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি 
বয়স্থ|! মভিলাগণ পাঠ কবিতে লাগিলেন * এবং 'মামর। কযেকজন তাহাব 
শিক্ষক হইলাম ১ দাতব্য বিভাগে এক মহাকাধ্যের অনষষ্ঠান হইল । তখন 
বেভাল। প্রভৃতি কলিকাতার উপনগরবর্ভী স্থানে ম্ালেরিয়। জবেব বড প্রাছুর্ভ।ব 
দেখ। গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রেব দ্বার! প্রেরিত হইয| তাহাব একজন অন্তগন্ 
প্রচারক সগ্মাহেব মধ্যে কয়দিন গিয়া ম্যালেরিয়পীডিত দবিদ্র লোকদিগেব 
চিকিৎস। ও তাহাদের মধ্যে গুধধ বিতরণ কবিতে লাগিলেন। এই গ্রচাবক 
খ্যাতনামা বিজয়রুষ্জ গোস্বামী | গোস্বামী মহাশয শাস্থিপুবেব প্রসিদ্ধ অছৈ « 
বংশের সন্ভান। যৌবনেব প্রাবন্ভে ত্রাঙ্ষঘমাজের দিকে আর্ট হন , এবং 
ব্রাহ্মধশ্ম প্রচাব কাধ্যে আপনাকে অপণ কবেন। তিনি কলিকাতা মেভিকেপ 
কালেজে পড়িযাছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিযাই স্নান ও ঈশ্বরোপাসন। 
সাবিয়। কিঞ্চিৎ জলযোগ পুর্বক, ওঁষধ ও পথ্যাদ্দি লইযা বেহালাতে গমন 
কবিতেন , এবং সেখানে ১০।১১ট1 পধাস্থ বোগী দেখিয়। এবং ওষধ বিতবণ 
কবিয়! ১২টার সমঘ সহবে ফিবিতেন , ফিরিয়া! আহাব কবিয়াই বষস্থাবিদ্যালযে 
গিষ! পাঠন। কাধ্যে নিযুক্ত হইতেন ৷ সে সময়ে তাহাব যে পবিশ্রম দেখিযাছি 
গবণমেণ্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কশ্মচাবীকে তত পরিশ্রম কবিতে 
কখন দেখি নাই । সেই শ্রমে তার শরীব জন্মে মত ভগ্ন হইয়। গেল। 
তিনি পবে এক প্রকার ত্রাহ্মলমাজ ত্যাগ কবিযাছিলেন বলিলে হয» কিন্ 
আমাদেব সঙ্গে বাসকালে যে নি:স্বার্থ পরসেবা, যে সদনুষ্ঠটানে একাগ্রমতি, থে 
ধন্মেৎসাত দেখাইয। গিযাছেন তাহ। চিবদিন আমাদেব আদর্শস্বজপ স্থৃতিতে 
মুদ্রিত বহিয়াছে। 
পুর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্ঠানেব মধো “হুলভ সমাচাব' বিশেষ উল্লেখযোগা । 
স্থলভ সমাচার, এদেশে স্থলভ সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল । এক পযস। 
মূলোর সংবাদপত্র যে বাহিব হইতে পাবে এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে 
পারে, তাহ! কেহ অশ্রে জানিত না। “ম্থলভ* যখন বাহির হইল তখন 
চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া গেল। “ম্লত” একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত 
ংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপুর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লৌকচিত্তের সন্ভাব 
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উদ্দীপন ও হান্তবসোদ্দীপক গল্লাদি ঘারা আমোদস্পুতা চরিতার্থ করিতে 
লাগিল। ছুঃখেব বিষয় “ম্থুলভ' কয়েক বৎসর পবে অন্তহিত হইয1 গেল। 

এই পাচ প্রকাব সদন্ুষ্টান ব্যতীত ভাবতসংস্কার সভাব অদীনে কেশবচন্তু 
সেন মহাশয় আবও কয়েক প্রকাৰ কাধো হস্তাপণ করিয়াছিলেন। হখনাথ 
বন্থ নামক ব্রাঙ্গপমাঙ্গেব একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল 
নিক্গহাতে লইয়। তাহাব এলবার্ট স্কল নাম দিয। চালাইতে লাগিপেন। 
তৎ্পবে কালেক্গ স্কোযাবেব উত্তবপার্শববন্ী প্রবাতন প্রেসিডেন্সি কালেজেব 
বাবহৃত একটি বাড়ী ক্রয় কবিযা, তাহাতে এলবাট স্কুল স্থাপন কখিলেন 3; এবং 
,তাহাব উপবেব তালার বড হলটি ট্রষ্টিগণেব হস্তে পিযা, এলবাট হল নাম দিয়।, 
সর্দবসাধারণেব ব্যবহাবের জন্য বাখিলেন । 

এতঘ্যতীত এই সমষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েব অন্ষ্টিত আর একটি 
প্রধান কাধ্য ভাবত আশ্রমেব 'প্রতিষ্ঠ।। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এ কাযোব স্থত্রপাত 
ভষয। কেশন্চন্দ্র ইংলগু বাসকালে ইংরাজজাতিব গাহস্থানীতি দেখিয়। অতান্ত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন ইংবাজেব 101০ ব। গৃহভ-পপিঝারেব 
াষ জিনিসটি আব পুথিবীতে নাই । বাস্তবিক উংবাজ মধ্যবিস্ত ভপ্রগৃহস্থেব 
গ্রভেব পন্মভাব, স্থশৃহ্খল।, স্থনিষম, মিতাচাব, পবিচ্ছন্নত1, কাধ্যবিভাগ, 
নরনাবার ব্বা্পীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এবং 
অন্রকবণেব যোগ্য । তিনি মনে করিলেন একটি আশ্রম স্বাপন কবিষ। 
কতক গুলি ব্রাহ্মপবিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন ১ এবং 
তাহাদিগকে কিছুকাল স্ত্নিষমে ও প্রশ্মনাধনে নিযুক্ত বাখিযা পারিবাবিক 
সম্মজীবনে শিক্ষিত করিনেন। তৎ্পরে তাহার। সেই শিক্ষাৰ ভাব লইষা নান! 
স্থানে যাইবে * ভ্রমে ব্রাঙ্গঈপবিবাব সকল পশ্মসাধন, শঙ্খলা ও স্রশিযম বিষষে 
শাদর্শ পবিনাব হইবে । উ।হাব অভিপ্রাফ অতি মহৎ ছিল। তাহার 
আহ্বানে আমবা অনেকে সপবিবাবে ভারত আশ্রমে গিয়া বাস কবিয়াছিলাম । 
সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সমযে কার্য প্রভৃতিৰ 
ব্যবস্থা হইয়াছিল। ততন্বার। আমর। আপনাদিগকে বিশেষ উপরুত বোধ 
করি । ছুঃখেব বিষষ আশ্রমটি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই, কয়েক বংসর পবেই 
উঠ্তিয়! যায়। 

আর এক কাবণে এই আশ্রম প্রতিষ্টাব কালটি বিশেষ ভাবে ন্মরণীয়। 
এই' সময়ে ব্রাহ্মপমাজে ও তন্দ্রা বঙ্গলমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতাব আন্দোলন ও চর্চা 
উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মমমাজেব ভিতবে ভিতবে অনেক দিন হইতে এ চর্চ। 
চলিতেছিল। ইহার কিছু পুর্বে পুর্বববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন 
দুটচেতা, নির্ভীক, একা গ্রচিত্ত ও নারীহিতৈথী পুরুষ কলিকাতাতে আগমন 
কবেন। তাহার নাম দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । তিনি আসিবার সময় 
তাহার প্রকাশিত “অবলাবান্ধব” নামক সাপ্তাহিক পত্র সঙ্গে করিমু। আসেন। 


২৭ বামতচ্কু লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


“অবলাবাদ্ধব” ইহার কয়েক বৎসর পুর্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয় ; এবং 
নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতির সম্বন্ধে অত্যগ্রসর দলের কাগজ বলিয়! পরিগণিত 
হয়। কলিকাঁতাতে আসিষা নৃতন নৃতন লেখকদিগের সাহায্যে অবলাবান্ধবেব 
শক্তি ত্রাহ্মপমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাক্ম যুবকযুবতীদিগের মধ্যে 
অনেকে প্র ভাবাপন্ন হইযা উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টেব ভূতপুর্ব 
প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গামোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী 
করিবার জন্য বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আসিয়! গাঙ্গুলী 
মহাশষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । ব্রাঙ্গদিগেব উপাসনাস্থান যে ভাবতবর্ষীয 
্রন্ষমন্দিব তাহাতে কেন মহিলাদিগের জন্ পর্দাব বাহিবে বনিবাব স্থান, 
থাঁকিবে না, অগ্রসর যুবকদলেব মধ্যে এই আলোচন। কিছুদিন চলিল। 
অবশেষে তীঁহাবা! কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের 'অভিপ্রায জানাইলেন। 
বলিলেন যে, তাহার! স্বীষ স্বীয় পরিবাবেব মহিলাদিগকে লইষা পর্দীর বাহিরে 
প্রকাশ্াভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষযে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে । আচাধা 
কেশব্চন্ত্র মহা সমন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তান্ার উপাসকমণ্ডলীব 
কতকণ্চলি লোক যেমন এই প্রার্থন। জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভা তদ্দিরদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চর্চা যখন 
চলিতেছে এমন সমষে একদিন অগ্রসর দলেব কতিপয় ব্যক্তি স্বীয স্বীষ পত্ভী ও 
কন্যাগণকে লইয়া আসিয়া পর্দাব বাহিবে সাধাবণ উপাসকগণের মধ্যে 
বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মাবিরোধ ও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল । স্থযং কেশবচন্দ্র সেন মতাশষও এতদূব যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
না। তিনি অগ্রসব দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাহারা 
/সবপ নিষেধ স্যাষসঙ্গত বিবেচনা কবিলেন না। বলিলেন_-“তাহাবাও 
উপাসকমগুলীব সভ্য, মন্দির নিশ্মাণ বিষযে তাভারাও সাহায্য করিয়াছেন, 
মন্দিবের মধ্যে যেখানে ইচ্ছ! তাহাদের বসিবার অধিকাৰ আছে ।” কিন্তু সে 
আপত্তি শোনা হইল না। বারান্তরে তাহার! মহিলাগণের সহিত উপস্থিত 
হইলে তীহার্দিগকে বসিতে নিষেধ কবা হইল । তখন তাহারা বিরক্ত হইয়। 
ভারতব্ীয় ব্রক্ষমন্দিবে আসা পবিত্যাগ করিলেন , এবং প্রসিদ্ধ ভাক্তাৰ 
অন্রদাচরণ খান্তগিব মহাশয়েব ভবনে এবং তৎপরে অন্ত স্থানে একটি স্বতন্ত্র 
সমাজ স্থাপন করিলেন। এই সমাজের কাধ স্বতন্ত্রভাবে কিছুদিন চলিয়াছিল : 
তৎপরে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয ব্রহ্ষমন্দিরে পর্দীব বাহিরে মহিলাদিগের জন্য 
বসিবার আসন করিয়! দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া দিষা 
আবার ব্রহ্ম মন্দিবে ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বতন্ত্র সমান্জটি উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষষে 
প্রাচীন ও নবীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইল না । কেশবচন্ত্র ভাবতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন 


ছাদশ পরিচ্ছেদ ২৭১ 


কবিযা নারীকুলেব শিক্ষাব যে আদর্শ অনসরণ কবিতে লাগিলেন তাহা 
্সগ্রসব দলের মনংপুত হইল না। তাহার! নিজ নিজ পবিবানেব কন্তার্দিগকে 
গে বিভ্যালষে দিলেন না। প্রধানত: দ্বাবকানাথ গান্ুলি মহাশয়েব উদ্যোগে 
১৮৭৩ সালে “হিন্দুমহিল।-বিচ্যালয” নামে একটি স্বতন্ব বিদ্যালয় স্যাপিত 
হইল । সেখানে গাঙ্গুলি মহাশয শিক্ষকত। কবিতে মীবস্ত করিলেন । 

এই বিবাদক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালেন শেষে একজন শিক্ষিতা ইংবাজ বমণী 
আাসিষ। উপস্থিত ভইলেন। তিনি কুমানী 'এক্রযেড । ইনি পরে ববিশ।লেব 
মাজিষ্টেট নেভেবিজ সাহেনেব সহিন্ত পবিণীত। হইমছিলেন। কুমাবী এক্রবেড 
ইতলগ্েেব প্রসিদ্ধ গার্টন কালেছে শিক্ষা প্রাপ্প হইমা। তদানীন্তন ইংলগ্ডেব 
নানীকুলেব মধ্যে স্ত্রশিক্ষিত। বমণী ছিলেন। ভাব্রতেব নাবীগণেব শিক্ষাৰ 
ভ্ববস্তাব কথ। শুনিযা, এদেশে আসিয়।, নাবীকুলেব শিক্ষাবিপান বিমযে সাভাষ্য 
কবিবাব বাসন। উতাতার মনে উদ্দিত তস। তিনি আসিষ| পুব্ব আলাপক্বত্রে 
স্পপ্রসিদ্ধ বাবিষ্ীর ঘনোমোহন ঘেষ মহাশযেল ভপনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
এন" নবপ্রতিষ্টিত হিন্দুমভিল। বিগ্যালমেন তবান্পাধিক। হইলেশ। ওদিকে 
'গানন্দমমোহন বন্ত মহাশঘ বাবিষ্টরবিতে উত্তীর্ণ হঈযা স্বদেশে ফিব্ষ। আমিলেন। 
তিনি আসিখ। ক্ীশি] বিষষে দ্বাবকানাথ গাঙ্কুলি ও ভর্গামোভন দাস প্রভৃতি 
বন্ধগণেব পক্ষ অবলম্বন কবিলেন। কষে বসন পবে কুমাবী এক্রযেড 
পবিণীত। ভইধ। সভব্‌ পবিত্যাগ কবাতে হিন্দুমহিল নিগালয বপান্বিভ হইখ। 
“বঙ্গমহিল। বিছ্য।লঘ” নাম ধাবণ কবিল , এন" প্রধানতঃ আনন্দমোহন বন্থু ও 
দর্গীমোহন দাসেব অথ সাহভাযঘো চলিতে লাগিল | উহ্াই বঙ্গনাবীব উচ্চশিক্ষা 
প্রথম আয়োজন । কষেক বংসব পরে এই বঙ্গমহিল। নিগ্যালয বেখুন কাঁলেজেব 
সভিত সাম্মলিত হয , এনং আনন্দমোহন বস্থ, দুর্গীমোহন দাস, মনোমোহন 
গোষ প্রভৃতি বেখুন স্কুল কমিটাতে স্থান প্রাপ্ত হন, এব* নাবীগণকে 
বিশ্ববিগ্ভালযেব উন্নত শিক্ষা দ্িবাব ন্জন্য বেখুন শ্বলে কালেজ বিভাগ 
থালা ভয। 

এই সমযে ব্রাঙ্গসমাজের মধ্যে আব এক প্রকাব আন্দোলন, 
উপস্থিত হয। অনেক যুবক সভ্য কব্রাঙ্গলমাজেব কাধ্যকলাপের মধ্যে 
নিঘমতন্ব প্রণালী স্তাপন কবিবাব জন্য প্রযাসী ভইলেন। কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশষ নিষমতন্্ব-প্রণালীব বড পক্ষ ছিলেন না। তিনি উহাকে ভযের 
চক্ষে দেখিতেন , স্ৃতবা" একটা মতবিরোধ ৪ আন্দোলন উপস্থিত হইল । 
সভামমিভিতে ও প্রকাশ্য পত্রাদিন্তে আন্দোলন চলিল। অবশেষে 
নিষমতন্ত্পক্ষীয়গণ “সমদর্শী” নামে এক মাসিক পত্রিক! প্রকাশ কবিলেন। 
তদ্বধি তীহাদেব নম “সমদশণী” দল হইল | স্রীন্বাদীনত। পক্ষেব অনেকে এ 
দলেও প্রবেশ করিলেন । এই আন্দোলনের চবম ফলে অবশেষে ব্রাহ্মদমাজে 
দ্বিতীয গৃহবিচ্ছেদ ঘটে । 


২৭২ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কিন্ যেজন্য এই কাল বিশেষভাবে ম্মবণীয় তাহা অন্যপ্রকাব। কেশবচন্দ্ 
সেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটি কাধ্যে হস্তার্পণ কবেন, 
যেজন্য ব্রাহ্মঘমাজ মধ্যে এবং তংসঙ্গে হিন্ুসমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন 
উপস্থিত হয়; এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহ্বের লোকের মনে 
ব্রাহ্মসমাজের শক্তি হ্রাস হইয়া হিন্দুধর্দের পুনকথানের তরঙ্গ উখিত হয। 
তাহা এই-_ 

ইভা পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮১১ সাল হইতে ব্রাঙ্গদিগের মধ্যে সংস্কৃত 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আবম্ভ হয । এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব 
মহাশয এক নব নিবাঁহ-পদ্ধতি প্রণযন কবেন। তাহাতে হিন্দুবিবাহ-, 
প্রণালীর সাকাবোপাসনা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল, 
তগ্ডিন্ন আব সকল বিষষেই উহ] প্র।চীন পদ্ধতিব অন্বূপ ছিল । 

যতদিন এক জাতীষ ব্যক্তিগণেব মধো নিবাহ-ক্রিষ। সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন এ সংস্কৃত পদ্ধতিব বৈধত। সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে নাই । কিন্তু ১৮৬৪ সাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণেব মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্বাপিত হইতে লাগিল, 
'এবৎ ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ত্রাঙ্গদল মহধি দেনেন্্নাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পরিবন্তিত কবিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচিব অন্রবপ 'এক '্ৃতন পদ্ধতি 
প্রণয়ন কবিলেন। তখন হইতে এই বিচাব উপস্থিত হইল ত্রাঙ্গলমাজের 
নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অন্সাবে বৈধ কি না? কযষেক বৎসব এই বিচাব 
চলাব পব কেশবচন্্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণেব মত নিদ্ধীবণেব জন্য, আদিসমাজেব 
পদ্ধতি 9 নিজেদেব অবলগ্ষিত পদ্ধতি, উভয পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট 
জেনেবালের তস্তে অর্পণ কবিলেন। তিনি উভষ পদ্ধতিকেই আইনেব চক্ষে 
অবৈধ বলিষ। মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ত্রাঙ্গলমাজেব সহিত 
উন্নতিশীল দলেব ঘোব বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ক্রাঙ্গসমজ নবদ্ীপ, 
কাশী প্রস্তুতি স্থানেব পণ্ডিতগণেব মত সংগ্রহ পুর্বক দেখাইবাব চেষ্টা কবিতে 
লাগিলেন যে, তাহাদের অবলঙ্গিত পদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্ান্তমাবে বৈধ । কেশন্চন্দ্ 
সেন মহাশষও কতিপঘ লন্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেব মত সংগ্রহ কবিয়। 
দেখাইলেন ঘে, উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রান্ছসাবে অবৈধ । 

ত্রাঙ্মসমাজের মদ্যেই এই মতভেদ ও বিবাদ দেখিষা গবর্ণমেণ্ট 
ব্রাহ্মম্যাবেজ বিল নামে যে নূতন আইন প্রণঘন কবিবাব সংকল্প কবিষাছিলেন 
তাহা পবিত্যাগ কবিলেন। এ নাম পরিত্যাগ করিষ! “নেটিব ম্যাবেজ বিল" 
নামে এক নৃতন আইন লিপিবদ্ধ কবিবাব সংকল্প করিলেন। কিন্ত 
হিন্দুসমান্জের মুখপাত্র হিন্দুপোর্টিযট প্রভৃতিব ও দেশের অপরাপব প্রদেশের 
পত্রিকাদ্দির প্রতিবন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল । 

ওদিকে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনাটিকে নামহীন রাখিয়। 
পরিবস্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া লইবাব জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন 


দ্বাদশ পবিচ্ছেদ ২৭৩ 


দুইটি 'গুরুতর প্রশ্ন উঠিল | প্রথম, এই নূতন আইনে কন্তাব বিবাহোপযুক্ত 
ববন কত বাণ। হইবে ? দ্বিতীষ, এই আইন কাহাদেব জন্য বিধিবদ্ধ কর! 
*উতেছে? প্রথম 'প্রশ্নেব মীমাংসাব অন্য কেশবচন্ত্র ভাবতসপস্কাব সভার 
সভাপতি রূপে দেশেব নান। প্রদেশের শ্রপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণেব মত জিজ্ঞাসা 
কবিলেন। দেব অধিকাংশের মতে এদেশী ধালিকাদের বিবাহো পধুক্ 
পমস মোডশ বর্ষেব উপবে নিদিষ্ট হইল। কেনল কলিকাতা মেনিকেল 
কালেজেব অন্যতম প্রোফেলাব ডাক্তাব চার্লস প্রভৃতি কেত কেহ লিখিলেন যে, 
চত্রুর্দশ বর্নকে সন্নিয়তম বযস মনে কবা যাইতে পাবে। তদন্সসাবে, ১৮৭২ 
মালেব তিন আইন নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহ]তে চতুর্দশ বধ 
ধালিকাদিগেব সর্বনিম্ন বিনাহ্বোপযুক্ক বঘস বলিয়। নিদ্দিষ্ট হইল । 

দ্বিতীঘ প্রশ্নটিব মীম।ংস1 গবর্ণমেণ্ট এইবপ কবিলেন যে, এই নূতন আক্টন 
তাহাদেবই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবজত ভউযাঁছে যাহাবা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, 
্বষ্টান, যিহ্ৃদী প্রা্ৃতি কোনও ধর্খে নিশ্বাস করে ন। এবং এ সকল ধশ্মেব 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অন্তসাবে ধিনাহ কবিতে অনিচ্ছুক ৷ ব(ভিবেব লোকেখ মনে এই 
কথ। দাডাইল যে, ব্রাঙ্মেন! বলিতেছে--“আমর। ভিন্দু নই 1” আর্দি সমাজ 
এই কথাব ঘোর প্রতিবাদ কবিতে লাগিলেন | উন্নতিশীল ব্রান্মদলও আপনাদেব 
পক্ষসমর্থন কবিয়। দেখাইতে লাগিলেন যে, তাভাব। সামাজিক ভাবে হিন্দু 
ভইলেও তাতাদেব ধন্ম উদ্বাব, আধ্যাত্মিক ও আার্ববদনীন একেশ্বর-বাদ, 
স্বভবাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধন্ম নল। যায় ন|। 

এই আন্দোলন চাবিদিকে ব্যাপ্ত হউয়। পড়িতে লাগিল । নবগোপাল 
মিত্র মহাঁশষেব জীতীঘ সভ। এপং শোভাবাজ।বেব ব।জা কম্লরুষ্জ। নাহান্ভৰ 
4 কালারুষ বাত।ছুবেব প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধশ্ববক্ষিণী সভা প্রধানরূপে বিবাদ 
ক্ষেত্রে অবতবণ কবিলেন। জতীঘ সভাব উদ্চোগে “হিন্ুধশ্মেব অেঠত।” 
নযষে এক বক্তা দেঞযা হইল। আদিসমাজেব সভাপতি ভক্তিভাঙ্গন 
বাজনাধাধণ বস্থ মহাশঘ সেই বন্টত1 দিলেন এবং মহষি দেবেন্দ্রনাথ ব্তৃতাতে 
সঙপতিব কায্য কবিলেন। অচিব কালেব মধ্যে প্র ধক্ৃতাঁব ভূয়সী (প্রশংল। 
এদেশেব সর্বত্র ও অপবদেশেও বাঞ্ঠ হইয়! গেল। সনাতন ধশ্মবক্ষিণী সভাব 
ভ্যগণ এবং তাহাদেব সভাপতি বাজ। কালীকরুষণ দেব বাভাছুব এই বক্লুতাব 
দ্বাব! উৎসাতিত হইযা, হিন্দুধ্মেব ও হিন্দু আচাবাদিব শ্রেষ্ঠটতা প্রতিপাদ্দন 
পূর্বক স্তপ্রসিদ্ধ মনোমোহন বস্থু প্রভৃতিব ছ্বাবা বক্তৃতা দেওয়াইতে 
লাগিলেন । 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলৎচন্দ্র ঘোষ মহাশযেব ভবনে সনাতন ধশ্মরক্ষিণী 
সভার অধিবেশন হইত। এই সভা কয়েক বসব পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়। 
প্রাচীনশাস্ত্রেব ব্যাখ্যা, শাস্তীয় সাত্বিক আচাবেব প্রতিষ্ঠা, হিন্দুভাবের 
পুনকুথান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব অভ্যর্থনা, প্রভৃতি কার্য লইয়! ব্যস্ত রহিয়াছিল। 


২৭৪ বামতন্থু লাহিড়ী 'ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কিন্ত এ সময়েই ইহা৷ একটি প্রবল শক্তির্ূপে দীডাইল। ছি! ছি! ব্রাহ্মগণ 
আপনাদিগকে তিন্দু বলিতে চায় ন।, এই রব যেমন দেশে উঠিয়া গেল, তেমনি 
এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধম্মেব পুনকখ।নের প্রয়াস বাঁডিতে লাগিল । . 

চিন্তা কবিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময হইতেই দেশেব 
লোকের মনেব উপরে ব্রাহ্মনমাজেব শক্তি অল্পে অল্পে হান পাইতে লাগিল। 
আমর] অন্থভব কবিতে লাগিলাম কেশনচন্ত্র সেন আর পুর্ধবের ন্যাঘ 
নবাবঙ্গে অবিসম্বাদিত নেত৷ রহিলেন না; এবং যুবকদলের তাহার দিকে আব 
সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাঙ্মলমাজেব মধ্যেই তাতার বিবোধা 
দল দেখা দিল ; তাহাঁব বিববণ অগ্রেই দ্রিয়াছি। কেশবচন্ত্র সেন মহাশমু 
যুবক দলেব নেতৃত্ব একপ্রকাব পবিত্যাগ কবিষ। যোগ, ভক্তি, বৈবাগা 
প্রভৃতিব সাধনাথ কলিকাতার সগ্নিকটে এক উদ্যান ক্র কবিয়া, কতিপম 
অনুগত শিষ্যসত একান্ঠবাসী লইলেন , স্বপাকে আশ্তার কবিতে ল।গিলেন, 
গেরুষা নম্্ ধাবণ কবিতে লাগিলেন , এবং বৈবাগ্য প্রচাবে রত হইলেন। 
'সমদশী” দল এই সকলেব প্রতিবাদ কবিধ| ছুঃখ করিতে লাগিলেন মে, যুবক 
দলের উপব হইতে ব্রাঙ্গসমাজেব শক্তি চলিয়া! গেল । 

কিন্ত যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃভীন বিল ন।। দুই জন 'প্রতিভাশালী নেত! 
আসিষ। এই সমধে বঙ্গেব বঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন । ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমমোতন বস্ত বিলাত হইতে ফিবিলেন , অপরদিকে সেই সমযেই 
ব। কিঞ্চিৎ পনেহ স্ববেন্্রমে।হন বন্দ্যোপাধ্যাষ মহাশষ কম্ম হইতে অবস্থত হঈযা 
কলিকাতাঁতে আসিব! বসিলেন। ইহাব। উভয়েই ছাত্রদলের মধো কাধ্য 
আরম্ভ কবিলেন। হাঙাব হাজাব যুবক ইহাদের কথা শুনিবাব জন্য ছুটিতে 
লাগিল , এবং হু'জাব হাজাব হৃদয়ে উন্নতিব আকাজ্ষ। ও শ্বদেশানগরাগ প্রবল 
হই! উঠিল » যুবকদল যেন ব্রাহ্মদমাজেব দিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি 
ও জাতীষ উন্নতিব দিকে মুখ ফিবাইল । মধ্যে সাধারণ ব্রাঙ্গসমাজেব ছাত্রসমাঙ্জ 
স্বাপিত হইযা সেই গতিকে কিয়ৎপবিমাণে নিযমিত কবিযাছিল % কিন্ছ 
আমাব মনে হয়, যুবকদলের সেভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই। 

যখন ছাত্রদল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কার্ধ্েব সুত্রপাত হইল | তাহ] ভাবতসভাব স্থাপন । তাহাব ইতিবৃত্ত এই :_ 
বাবিষ্টাব মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বনু ও স্থরেজ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সশ্মিলনের স্থান ছিল । সেখানে বাজনীতি বিষয়ে ইহাদেব 
সর্বদ। কথা বার্তা হইত । সকলেই অনুভব করিতে লাগিলেন যে, বঙগদেশে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লৌকদিগেব রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই । কথা বার্তা হইতে হইতে অবশেষে একটি রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনেব সংকল্প সকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ 
১৮৭৬ সালে ভারতসভ। স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তে 
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“স্‌ একটা ম্মবণীয় দিন। যত দৃব স্মবণ হয়, সেদিন স্ুবেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের একটি পুত্রের ম্বতুযু হয। তাহ। সবেও তিনি সভান্তলে আসিঘা 
শাধতসতা স্তাপনে সহায়তা কবিলেন। আমাদের অনেকেব দহিত দ্বাবকানাথ 
গাঙ্গুলি মহাশম্ম ভারতসভাতে যোগ দিলেন, এবং পরে ইহার সহকাবী 
»ম্পাদকবপে প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছিলেন । 

আনন্দমোহন বন্ক 9 স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়েব নেতৃত্বাধীনে ভাবতসভা 
একটি মভত্কাক্জ কবিতে লাগিলেন। কযেকছন শ্রমণকারী বক্কা নিযুক্ত 
কবিষ। স্থানে স্থানে সভা কবিয়! বক্তৃতা! করাতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকণবী 
পুন্শগণ সর্বত্র ভারতসভাব দ্বিকে মধাবিত্ত শ্রেণীব দৃষ্টিকে আকর্ণণ করিতে 
লাগিলেন * উন্ভাব অনষ্ঠিত নানাপ্রকাব কাধোব জন্য অর্থ স"গ্রত কবিতে 
"[গিলেন , এবং বাজনীতিব চচ্চার অভ্যাস যাতাদেব ছিল না, (সই চর্চাতে 
*[ভাদ্িগকে নিযুক্ত কবিতে লাগিলেন । ছ্ারকানাথ গঙ্গোপাধ্যাষ মহাশয 
«উ সকল কাধ্যে বিশেষ উৎসাহী ও যন্রপব ছিলেন । | 

১৮৭৮ সালে কুচবিহীবেব নাবালক বাজাব সভিত কেশবচন্ত্র সেন 
মহতোদযের অপ্রাপ্তবয়ক্ক কন্তার বিবাহ উপলক্ষো ত্রাঙ্গদিগেব মধ্যে মতভেদ 
গটিষা, উন্নতিশীল ব্রাহ্গগণ ছুই ভাগে বিভক্ত ভন, প্রতিবাদকারী দল ১৮৭৮ 
সালের মে মাসে সাধাবণ ব্রাহ্ষমমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন । 
এই সাধাবণ ব্রাঙ্গমলমাজেব অগ্রণী সভ্যগণেব উৎসাহে ও উদ্যোগে সিটাঙ্কুল নামে 
একটি নূতন স্কুল স্তাপিত হয়। উহাব অনুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বন, 
সবেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ ও আমার নামে লাহিব হয । আনন্দমোহন বাবু 
লাহাব পবামর্শ দাতা স্তবেজ্ত্র বাবু একদ্জন শিক্ষক ৪ আমি 'প্রথম সেক্রেটাবী 
থাকি । এই সিটীস্কুলেব স্থাপন সে সমযকার একটি বিশেষ ঘটন। বলিষা 
এসকল বিষষ উল্লেখ কবিতেছি । সে সময়ে উহ? সকলেব দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
₹বিযাছিল। তখন আনন্দমোহন বস্তু ও স্বেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলে 
« ভাভাদেব অন্ভিভীবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, স্কুল খুলিবামাজ্ত 
প্রথম মাসেই ছাত্র সংখ্যা এত হইল যে, ব্যয বাদে অর্থ উদ্ধ তত হইল । 

প্র ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ক্রাহ্ষসমাজেব সভাগণ ছাত্রদিগেব জন্য 
গাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সিটাস্কুলেব 
ভবনে প্রতি রবিবাব প্রাতে তাহাব অধিবেশন হইত। বিশ্ববিদ্যালযের 
ম্ববলম্ষিত শিক্ষ| প্রণালী ধর্শ শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিষৎ পবিমাণে 
নব কর] এ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্য ছিল । বহুসংখ্যক ছাত্র এই সমাজে যোগ 
দিল। আনন্দমোহন বনু মহাশয ও আমি প্রধানতঃ এই সমাজে উপদেশ 
দিতাম | ধশ্ম-সংস্কাব, সমাজ সংস্কাব, সাধাবণ জ্ঞানোন্নতি প্রভাতি বিষয়ে 
উপদেশ হইত । মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০। ৩০০ ছাত্র লইয়। শিবপুবের 
কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে ধাইতাম এবং নান! প্রকার সদ্দালোচনাতে 
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সমস্ত দিন ষাপন করিয়া আসিতাম। এই প্রকারে ছাত্র দলের মধ্যে কিছু 
দিনের জন্য নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ছাত্রসমাজ অগ্যাপি বর্তমান 
আছে। , 

এক্ষণে এই কালেব মধ্যে পুর্ব্বঙ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিষা 
ছিল তাহা কিঞ্ৎ নির্দেশ করিতে প্ররুত্ত হইতেছি। দশম পবিচ্ছেছে 
বলিষাছ্ি যে, কেশবচন্দ্র সেন মভাশয় তাভাব বিলাত গমনের পুর্বে ১৮৬৪ 
সালেব শেষ ভাগে ঢাকাব ব্রহ্মমন্দিব প্রতিষ্ঠা কবিবার জন্য ঢাকাতে গমন 
কবেন। তৎ্পুর্ব চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীষধাব এঁ সহবে গিষাঁছিলেন , 'এব' 
একমাস কাল তথায বাস কবিয়। ব্রাহ্মধর্ প্রচাব করিঘাছিলেন। কিছু 
১৮৬৯ সালেব শেষ ভাগে যে আবার গমন কবেন তাহার ফল কিক” 
ঈাডাইয়াছিল তাহা নির্দেশ কবা হষ নাই । তাহাব কিঞ্চিং বিবব 
স্থপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয একস্বানে এই ভাবে দ্িযাছেন :__ 

“স্বনামধন্য কেশবচন্দ্র তাহাঁব কতিপঘ শিষ্সহ ঢাকায় আগমন কবিলেন 
কেশব ইংবাজীতে ও তৎপবে বাঙ্গালাষ বক্তৃতা করিলেন। তাহাব বন্তত্ 
শ্রবণ কবিয়া ঢাকাষ সকল সম্প্রদাষেব লেক মোহিত ও বিস্মিত হইল 
ব্রাহ্ষধশ্মের জয় পতাকা ঢাকাব নগব সঙ্ীর্তনে প্রথম উত্তোলিত ভচইপ 
যাহার। কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহাবাও নগব সঙ্কীর্তনে বতিগশত, খষিবে 
স্থশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধশ্ম পুকষ মনে কবিযা নমঙ্কব কবিল 
এবং ত্রাহ্মপন্মকে একটা আশ্চযা ও অতি পনিত্র বস্ত্ব জ্ঞানে সম্মান কবিতে 
শিখিল।” 

“কিস্ক এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ব্রাহ্মলমান্জেব মৃদ্তি পরিবন্ঠিত হইল 
উহা এখন আব ব্রদ্ষোপাসনাব মন্দিব মাত্র, এই ভাবে লোকের চহে 
প্রতিভাত হইল ন।। ব্রাঙ্গগণ সমাজ-বদ্ধ হইঘা যথাবীতি দীক্ষিত হইটে 
আবস্ত করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমা" 
ত্যাগ, দলাদলি আবস্ভ ভইল, দেশে একটা হৈ চৈ পড়িযা গেল । বহু ব্রাঙ্গ 
যুব! উপবীত ত্যাগ করিষ। ব্রাহ্ম হইলেন। তাহাদ্দিগের মধ্যে নবকাহ 
নিশিকান্ত ও তদন্ছজ শীতলাকান্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখষেগা 
তাহার! তিন ভ্রাতাই ধনসম্পত্তিশালী সন্ত্রস্ত পিতা পুত্র। তাহারা যখ 
পৈতৃক বিষষ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবাব আশঙ্কাও অগ্রাহ করিয়া! ত্রাঙ্মব 
গ্রহণ করিলেন, তখন আবও বন্ধ যুবা তাহাদিগের পথ লইল, তখন ঢাকা 
ব্রা্ষদমাজ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র ভইয1 পড়িল 1” 

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠাব সমষ স্থ্প্রসিদ্ধ কে. জি. গুপ্তের পিতা কালীনাবায 
গুপ্ সপুত্রে ও অপবাপব যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্লিশজন লোক ব্রাহ্মধা 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিকে এই দীক্ষার ফলম্বরূপ প্রীচীন সমাজে 
সহিত ব্রাহ্মসমাজের বিচ্ছেদ ঘটনা হইল বটে, বিস্ত অপরদিকে ব্রাহ্মপমা 
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নব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোৎসাহে নানা বিভাগে কাধ্য আস্ত 
কবিলেন। 

(কবল তাহা নহে । ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “লভসাধিনী” 

নামে এক সাপ্তাহিক পঞ্ভিক। প্রকাশ কবিলেন। তাহ! লোকেব চিত্ত 
বিনোদন ও শিক্ষা উভযের প্রধান উপায ম্ববপ ভইল। তৎ্পরে ঘোষজ 
মহাশয় সমাজপংস্কারে উৎসাহদানার্থ “সমাজ-শোধনী” নামে একখানি গ্রন্থ 
প্রচাব করেন। এবপ শুনিতে পাওয়া যায়, এ গ্রন্থ পূর্বববঙ্গে সামাঞ্জিক 
আন্দোলনের বিশেষ সহায়তা করিযাছিল। 
. তৎপবে কলিকাতাতে বঙ্ষিমচন্দ্রের স্থবিখ্যাত “বঙ্গদশন” প্রকাশিত 
হইলে, তাহার এক বৎসব পবে কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার স্থুপ্রসিদ্ধ “বান্ধব” 
নামক মাসিক পত্রিক! প্রকাশ কবেন। বান্ধব” বঙ্গ সাহিত্যে পুর্বববঙ্গেব 
ধাতি প্রতিপত্তি সুদ ভিন্িৰ উপবে প্রতিষ্ঠিত করিল । 

ব্রহ্মলমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণের যে কাধ্যতৎ্পবত্তাব উল্লেখ অগ্রে 
কবিধাছি, তাহা এই কালেব মধ ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত কবে। 
এই সকল কাধো পুর্ববোলিখিত নবকাস্ত চট্রোপাধায প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সাবথিবূপে দণ্ডাযমান হইলেন। প্রথম এই সমযে কিছুপিন 
“শুভসাধিনী” নামে ত্রাহ্মধিগেব একটি সভা ছ্িল। বোধ হয় তাভাৰ 
নংশ্রবেই কালা প্রসন্ন ঘোষ মহাশর তাভার “শুভাসাধিনী” পত্রিক। বাহির কবিয। 
থাকিবেন। ১৮৭০ সাল হইতে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায ও অভযষ কুমাব দাসেব 
পুত্র প্রাণকুমার দাস তাহার সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করিয়! তাহাকে 
পুনকজ্জীবিত কবিষ| তূলিলেন। এই সভার উদ্যোগে “অন্তঃপুব স্্ীশিক্ষ। 
সঞ।” নামে একটি সভা স্থাপিত হইল | নবকান্ বাবুই তাশাব সম্পাদক 
ভইলেন। ইহাঁবা অর্থসংগ্রত কবি অন্তঃপুরবাসিণী মহিলাধিগেব পাঠেব 
পান্থ! এবং পবীক্ষ। ৪ পাবিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা কখিলেন। শুনিতে 
পাওয়া যায এই বিষযে ইভাদেব রুতকাধাতা৷ দেখিষ। গবর্ণমেন্টও নাকি ১৫০ 
ঢাক। সাহায্য দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ সালের ফাস্ধন মাসে নবকান্ত চট্রোপাধ্যায ও তাহাব ভ্রাত। 
নাশকান্ত চট্রোপাধ্যাযেব উদ্যোগে “বাল্য বিবাহ নিবাবিণা সভা” নামে এক 
সভা স্তাপিত হইল । ঢাক। কালেজেব অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশষ এ সভার সভাপতি হইলেন । ইহাতে প্রমাণ যে, এই সভ। সকল 
শ্রেণীর উদাব-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই স্কাপিত হইযাঁছিল। কিছু দিন 
পবে এই সভার সভ্যগণ “মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামে এক মাসিক পত্রিক। 
প্রকাশ করেন। নবকাস্ত বাবু এঁ পত্রের সম্পাদকতা৷ ভার গ্রহণ করেন। 
এবপ তাজা তাজ! মনের ভাব প্রকাশক, হৃদয় মনেব তন্ময়তা-স্চক পত্রিক! 
আমর! অল্পই পড়িযাছি । তাহার ফল কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে 


২৭৮ রামতন্্ লাহিডী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ঢাকাব যুবকদলের্‌, বিশেষতঃ ব্রাহ্মদলের মধ্যে মহোৎসাহের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে ব্রাক্গযুবকগণ জাতিভেদ বর্জন কবিঘা, 
মুসলমানের সহিত আহাবাদি করিয! সমাঙ্জ হইতে বজ্জিত হইলেন ১ এবং 
ঘোর নির্যাতন সহা করিতে লাগিলেন , অপর দিকে আশ্রযগ্রহণাধিনী কুলীন 
কন্যাদিগকে ও হিন্দু বিধবাদদিগকে আশ্রয় দিয়া ব্রাঙ্সমাজে আনিবাব জঙ্ 
বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাব এক একটি ঘটনা যেন কোনও অদ্ 
উপন্যাসের এক এক পরিচ্ছেদেব ম্ভাষ। এক একটি বিধবা বা কুলীন 
কন্যারদ্দিগকে উদ্ধাব কবিতে গিয়া যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পধ্যন্ত পণ কবিতে 
লাগিলেন। একটি কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহেব বিপদ হইতে উদ্ধাব 
কবিয়া কলিকাতাষ প্রেবণ করাতে, একজন যুবক, এ&ঁ কল্সাব অভিভাবকগণেব 
প্রেরিত গুণ্ডার লগ্চডাঘাতে মাথা ফাটিয়া মৃতা শয্যা শাধিত হইলেন । 
তথাপি তাহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না। 

আব একটি পলায্িতা ও আশ্রয়াথিনী কুলটাব কন্ঠাকে আশ্রয় দেওযানের 
নবকান্ত চট্রোপাধ্যায়কে আদালতে উপস্ডিত হইতে হইল । সৌভাগা-ক্রমে 
ইতরাজ বিচাবপতির বিচাবে এ কন্তার আভিভাবকতা ভাব তাহাব মাতাৰ 
হস্ত হইতে লইয়। নবকান্ত বাবুর প্রতি অপ্রিত হইল । 

নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মান্তরষ ছিলেন। নিজে ধনী ত্রান্ষণ 
গ্রহস্থের সন্তান হইয়া ও যখন দাবিদ্রো পডিলেন, তখন দরিদ্র ভদ্রসস্তানদিগকে 
পথ দেখাইবার জন্য নিজে জ্বুতাব দোকান করিয়া জুতা বিক্রষ কবিতে 
লাগিলেন । তাহাতে প্রাচীন সমাজেব অনেকে তাহাব প্রতি অশ্রদ্ধ প্রকাশ 
কবিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা! গ্রাহ্য কবিলেন না। তিনি জ্ঞানে থ| 
পদ-সগ্রমে পুর্বববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না, কিন্তু এই কালেব মধ্যে 
ঢাকাতে যতপ্রকাব সদনুষ্ঠানেব আযোজন হইযাছিল, তিনি তাহাব 
অধধিকাংশেব উদ্ভাবনকণ্ত।। তিনি সকল সদন্ুষ্ঠানেব সহিত সংস্ষ্ক ছিলেন 
বলি তাহাব সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দেখিতেছি। ১২৫২ ইংবাঙ্গী 
১৮৪৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাহার 
জন্ম হয। তিনি এ গ্রামের স্থ্প্রসিদ্ধ ঢাকা জজ আদালতেব উকাঁল 
কাশীকাস্ত চট্টরোপাধ্যায়েব দ্বিতীঘ পুত্র। কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যায মহাশঘ 
স্বদশ্মানুরাগী ও ব্রাক্ষসমাজ-বিদ্বেধী মানুষ ছিলেন । ১৮৬৫ সালের শেমে 
কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, তখন তাহার প্রভাব হইতে 
যুবকদলকে কাচাইবার জন্য যে হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা ও হিন্দৃহিতৈষিণী পত্রিকা 
স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনি ন্থধন্মান্থুরাগী মান্যদিগকে 
'একত্র করিয়া এ নবধর্মকে বাধ! দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইম়্াছিলেন। কিন্ত 
কি বিচিত্র ঘটনা! তাহার পুত্রগণই ব্রাক্ষদমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল' 
-জোষ্ঠ শ্তামাকান্ত ব্যতীত আর তিন পুত্র নবকান্ত, নিশিকান্ত ও শীতলাকান্ত 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ৯৭৪ 


[ক্ষপমাঙ্গেব দিকে আকৃষ্ট হইলেন। ইহাদেব মধ্যে নবকান্থকেই নিধ্যাতন 
£ দারিজ্যোর তাঁডন1 বিশেষভাবে সহা কবিতে হইযাছিল | 

ব্রাঙ্মধশ্মের প্রতি তাহাব অন্থবাগের সঞ্চার দেখিষ| পিত। কাশীকাস্ত 
টগ্রমৃত্তি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহাব পর্যন্ত করিতে বিবত হন নাই । 
কৃন্ধ কিছুতেই নবকান্থকে নিবস্ত কবিতে পাবিলেন ন|। 

তাহার পিতৃবিযোগেব পরে তাহাব কগঠোব সংগ্রাম উপস্থিত ভইল। 
পতা উইল করিয়া গেলেন, যে ছেলে স্বধন্মে না থাকিবে সে তাহাব পবিত্যক্ত 
ম্পত্তি পাইবে না। তদন্রসাবে নবকান্ত সব্বপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
[ধিত হইয! অসম্পূর্ণ শিক্ষ। লইযা! পরিবার প্রতিপালনেব জন্য ঘোর সংগ্রামের 
নপ্যে পভিলেন। তিনি প্রথমে ধামবাই নামক স্তানেব স্কুলে শিক্ষকতা কাষ্যে 
নযুক্ত হন। পরে শ্রনগর মাইনব স্থুলেব প্রধান শিক্ষকের কাজ কবেন। 
হাহার পরিবৰারস্থ ব্াক্তিগণ বলেন যে, স্কুলে সম্পাদক তাভাকে বিল সম্বন্ধে 
একটা অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অন্গবোধ কবাধ, তিনি তৎক্ষণাৎ কাম্য 
শবিত্যাগ করিয়। ঢাকায় চালয়া গেলেন” । ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে 
পাগোস স্কুলে, তৎপবে জগন্নাথ ক্লালেজে শিক্ষক বপে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 
৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাক! ব্রাঙ্গমমন্দিবের প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে ঢাকাতে গিষা ৪০ জনকে ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষিত করেন। তাহার মধ্যে 
[বকাস্ত চট্রোপাধ্যাষ একজন ছিলেন । সে সমযে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন 
উঠিয়াছিল, তাহা অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি । 

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নান! মৎকাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন । তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছি। তাহার ভবন আশ্রয়াখিনী হিন্দু বিধব। ও কুলীন কন্যাগণেব 
আশ্রয়স্থান হইযা উঠিল। তিনি কৌলীন্ত-প্রথ! ভঞ্জন, বছ বিবাহ নিবারণ, স্ুরাপান 
€ ছুন্ণতি নিবাবণ প্রভৃতি সকল প্রকাব দেশহিতকব কাধ্যে অবিরাম পরিশ্রম 
কবিতে লাগিলেন । এইবপ নানা সদন্ুষ্ঠানে রত থাকিতে থাকিতে বাঙ্গাল| 
১১৩১ সালেব ১৫ই আশ্বিন তাহাব জন্মদিনে ইহলোক পরিত্যাগ কবিলেন। 

ত্রাহ্ছঘমাজ ও নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাধ্য ব্যতীত এই কালে মধ্যে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্ত-প্রথা নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে 
উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহ! দশম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধ্যে 
উল্লেখ করিয়্াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাঁজবিধির দ্বাবা বহুবিবাহ 
নিবাবণে প্রয়্াসী হুইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে বাসবিশাবী মুখোপাধ্যাম্ের 
প্রয়াস বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
মই উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগের সেরূপ সহায়তা পান নাই । রাসবিহারী 
অশিক্ষিত হুইয়াও তাহার উৎসাহদদাতা হইয়াছিলেন বলিয়া! তিনি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের প্রতি হাডে চটিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে 
বহুদিন সর্ধববিধ সামাজিক উন্নতির অনুকূল বাক্য শোনা যাইতেছে। 


পু 
২৮০ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ত্রয়োদশ গৰিচ্ছ্দে 


নবাবঙ্গের তৃতীয় যুগেব নেতৃবৃন্দ 


রাজনারায়ণ বনু 


প্রকৃত পক্ষে বাজনাবাধণ বন্ত মহ্াশম নবাবঙ্গেব ভৃতীগ যুগেব মান 
নহেন। ১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলেব হেড মাষ্টার হইয়। থান , 
এবং সেই সালেই তাহার প্রধান কাধ্য আরম্ভ হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে 
তাহাব কার্যেব উল্লেখ অগ্রেই কব! উচিত ছিল । কিন্তু ১৮৭০ ভইত্তে ১৮৭৯ 
সালেব মধো তাভাব শক্তি বঙ্গলাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয জাতীয চিস্তাতে প্রধান 
কপে অশ্ভূত হয, এইলন্য এ কালের নেতৃবুন্দের মধ্যে তাহাব নাম উল্লেখ 
কবা যাইতেছে । তীহাব জীবনেন সংক্ষিপ্ত বিববণ এই '-- 

১৮২৬ সালেব ১৭উ সেপ্টেম্বৰব দিবসে, কলিকাতাব পাচ ক্রোশ দক্ষিণ 
পূর্বববন্তী বোডাপ গ্রামে, প্রসিদ্ধ নৃক্ত বংশে, বাক্দনাবাধণ বস্ত্র মভাশযেব ন্দন্ম 
হয়। এই বোডালেব বস্থব। কলিক্কভার আদিম অবিবাসা ছিলেন । 
ইতবাজেবা গোবিন্দপুবে যখন কেল। নিম্মাণ কবেন, তখন তত্রত্য বণ 
পরিবাবকে বাভিব সিমলাতে এওযাঁজি জমি দিযা সেখান হইতে উঠাইমা 
দেন। কালক্রমে রাজনাবাষণ বন্ব প্রপিতামভ শুকদেব বস্তু, কলিক।ত' 
হইতে উঠিধ। গিঘ। বোডালে বাস কবেন। হাব পিতামহ বামন্রন্দব বনু, 
দয়া দাক্ষিণ্য, সদাশঘতা প্রভৃতিব জন্য শিখ্যাত ছিলেন । পিত। নন্দকিশোব 
বস্থ বংশের সর্বজনগ্রশংসিত গুণসকলেৰ অধিকাবী তইযাছিলেন; এন" 
তদ্বপবি মভায্সা বাজা বামমোহন বাষেব সংশ্রবে আপিয। ধশ্মসক্গন্ধে উদাব 
ভাব প্রাপ্ত ভইযাছিলেন। তিনি বামমোহন রাষেব একজন অনুগত শিষ্য 
ভিলেন ;ঃ এবং কিছুদিন রাজাব প্রাইভেট সেক্রেটাবিব কাজ কবিয়াছিলেন। 
১৮৪৫ সালে তাহার মুতা ভষ। এরূপ কথিত আছে যে, মৃত্ভা শয্যাতে শযান 
হইয়া হিনি রামমোহন বাষের কৃত শঙ্কব-ভাষ্ের অন্থবাদ আনাইব। পাঠ 
করাউবাছিলেন ;$ এবং ইংলগ্ডেব ব্রিষ্টলনগবে গঁকাব জপিতে জপিতে যেমন 
রাজাব মৃত্যু হইযাছিল তেমনি প্টকাব জপিতে জপিতে ইহাবও মুত্যু হয় । 

বাজনাবাষণ বস্ত্র মহাশয় এই পিতার ষন্তান। বাল্যকালে বোডাল 
গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহাব বিদ্যাবন্ত হয। তখন কলিকাতাব 
দক্ষিণ প্রদ্েশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখা যাইত । এই 
গুরুবা আসিয়া ধনী গৃহস্থদেব চণ্ডীমগ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। একা! গ্রক 
মহাশয় খুঁটি ঠেশান দিয়। বেত্র হন্তে বসিতেন, অর্দার ছেলেব] তার সহকাবাব 
কাজ করিত, নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের শিক্ষার সাহায্য করিত । 
গুরুমহাশয়ের পয়সারদি আদায় করিযা! দিত , তাহার পাকাদি কাধ্যের লাহাযা 


ভ্রযোদশ পবিচ্ছেদ ২৮১ 


করিত ; পলাতক বালকধিগকে ধরিয! আনিত ইত্যাদি । এইবপ পাঠশাঁলে 
বাজনখায়ণ বস্্রব শিক্ষা আরম্ত হইল | 

পাঠশালে কিছুদিন শিক্ষা করার পব, সাত বসব বয়সের সময়, পিতা 
তাহাকে কলিকাতাতে আনিয়। আব এক গ্রকৰ পাঠশালে ভন্তি কবিষ। 
দিলেন। সেখানে কিছুদিন থাকিঘা নন্ৃজ মহাশয বৌবাজারের শ্তু মাষ্টাবেব 
স্কুলে ইবাজী পড়িতে আবস্ত কবেন। সে সময়ে ইতরার্দী শিক্ষিত 
বাক্তিদিগেব মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পাডায় ছোট ছে'ট স্কুল খুলিয় ছাত্র 
সংগ্রহ কবিষা পডাইতে আবস্ত কবিয়াছিলেন। শল্ভু মাষ্টাব তাহাদেব মধ্যে 
*একজন ছিলেন । এই শস্তু মাষ্টাবেব স্কুলে বাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষ! 
আবন্তভ হইল, কিন্ত তাহ। অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধ্যে 
তাহাব পিত। তাহাকে মহাত্ব। হেষাবেব স্কুলে ভত্তি করিয়া দ্রিলেন । চতৃর্দাশ 
বর্ষ বয়স পধ্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন । এই খানে থাকিতে থাকিতেই 
তাহার 'প্রতিভাব লক্ষণ সকল প্রক।শ পাইতে লাগিল। স্কুলের বালকগণ 
মিলিষ! এক সদ্দালোচন!| সভ। স্কাপন করিল । তাহাতে রাজনাবায়ণ বাবু 
একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন , গবং তাহার এক অধিবেশনে ড/166061 
9০10150০ 25 [:505121715 00 [40015001০- সাহিত্য অপেক্ষা বিজ্ঞান 
অধিক আদবণীষ কি না__এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ কবিলেন। শুনিতে 
পাওযা যায সে দ্দিনকাব অধিবেশনে তেষাব স্বযং উপস্থিত ছিলেন ₹ এবং 
তাহাব বন্তৃত। শুনিষ। অতিশষ প্রীত হইযাছিলেন। 

হেযার তাহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্ুকালেজে প্রেরণ কবেন। এই হিন্দু 
কালেজ পবে প্রেসিডেন্সি কালেজবপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কালেজে গিয়। 
তিনি একদ্দিকে যেমন 'প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগেব তন্তে 
পডিলেন, তেমনি অপব দিকে এপ সকল সমাধ্যায়ী বন্ধু পাইলেন, যাভাদের 
ষ্টান্ত ও সহবাসে তীহাব জ্ঞানস্পৃহ! উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষকদিগেব 
মধ্যে সাহিত্যেব অধ্য।পক ক্ত্রপ্রসিদ্ধ ভি. এল. বিচার্ডসন ও গণিতাখ্যাপক 
মিষ্টাব বীজের নাম প্রধানৰপে উল্লেখষোগ্য | ভি. এল. রিচার্সনের বিবরণ 
'অগ্রেই দেওয়। হইয়াছে । বীজ সাহেব এক সময়ে স্থবিখ্যাত নেপোলিযান 
বোনাপার্টিব সৈম্া দলে সামান্য একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। 'তৎপবে 
নানা ঘটন1 ও নানা অবস্থা অতিক্রম করিযা অবশেষে হিন্দুকালেজের 
গণিতাধ্যাপকের কার্যো প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন ৷ গণিতে তাহাব মত স্থপপ্তিত 
লোক প্রায় দেখা ধায় ন1। তাহার সংশ্রবে যে কোন ছাঞ্জ একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিদ্যা-পারদশিত। দেখিয়া আশ্চ্য্যান্থিত হইয়াছে । কিন্ত 
বাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গণিতকে ডবাইতেন ; সুতরাং রীজকে মের মত 
দেখিতেন। 

যাহা হউক এই সময় প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংশ্রবে আসিয়া তাহার 


চা 


২৮২ বামতন্ত লাহিডী ও তৎকালীন ব্সমাজ 


চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল । অপর দিকে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, প্যারীচরণ 
সবকাব, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দরুষ্। বন, জগদীশ 
নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পরবস্তীকালপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকে সাধ্যায়ী 
রূপে পাইন্বা তাহার আত্্েরতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলম্বরূপ 
তিনি কালেজের ভাল ভাল পারিতোবিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে 
লাঁগিলেন। 

হিন্নকালেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়; তিনি ১৮৪৪ সালে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বৎসর তাঁহার পিতার দেহাস্ত হইল। ১৮৪৬ জালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাক্ুব মহাশয়ের ঘ্বার। আকুষ্ট হইযা ব্রাক্ষমাজে যোগ দিলেন ;, এবং 
উপনিষদের ইংরাজী অন্থবাদ করিয়া তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে 
অক্ষয়কুমার দত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

১৮৪৮ সাল পধ্যস্ত এঁ কাধ্য করিয়াছিলেন । তৎপবে ইংলগ্ডে দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাঁশয়েব বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলে উপনিষদ অন্রবাদকেব পদ উঠিয়া! যাওয়াতে তাহারও কম্ম গেল। 
তিনি প্রায় দেড বৎসর কাল বসিয়া রভিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা] সংস্কত কালেজের দ্বিতীয় ইংবাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন । 
এই সমধকার স্মরণী বিষয় একটি আছে। সংস্কৃত কালেজে যে তিনি কেবল 
ক্লাসেব ছাত্রদিগকে ইংরাজী পডাইতেন তাহ] নহে, কিস্ত ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃূষণ, মদনমোহন অভর্কালঙ্কবাব, বামগতি ন্তাঘবত্বু প্রভৃতি 
পরবন্তী সময-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাহার নিকট ইতবাজী পড়িতেন। এই 
সুত্রে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীয়তা জন্মে । 

১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের অবলম্ষিত ধর্ম 
বিশ্বাসে একটি স্মহৎ পরিবর্তন ঘটে ; তাহাতে রাজনারাষণ বাবুব একটু হাত 
ছিল বলির! তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ,__সে পবিবর্তনটি এই | তত্পুর্বে 
ত্রাঙ্ছদমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধশ্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়! 
প্রচার করিয়। আসিতেছিলেন। রা'জনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাস কবিতেন; 
এবং প্রচার করিতেন! কিন্তু ভাক্তার ডফ প্রভৃতি শ্রীস্তীয় গ্রচারকগণের সহিত 
'এই বিষয়ে বিচাব উপস্থিত হইয়া! তাহার ফল স্বরূপ ব্রাহ্গঘমাজ মধ্যেও বিচার 
উপস্থিত হইল । কাশী হইতে চারিজন বেদজ্জ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই 
বিচাব আরও পাকিয়া উঠিল। রাজনাবায়ণ বাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ 
রক্ষা করা কঠিন বলিয় অঙ্গভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দর্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন 
তাহার ফল স্বরূপ বেদের অভ্রাস্ততাবাদ ব্রাক্মদমাজের অবলম্ষিত মৃত হইতে 
পরিত্যক্ত হইল $1এবং মানবের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে 
নিহিত হইল |) 


জয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৮ 


১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মেধিনীপুর জেলা স্থলেব হেড মাষ্টার 
হইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৬৬ সালের মাচ্চ মাস পধ্যস্ত ছিলেন। 
“মেদিনীপুর গিয়া তাহার কার্যযশক্তি অদ্ভূত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশহিতকব নান! কার্য্যে ব্যাপত হইষা পডিলেন। সভার পর সভা এইরূপে 
এত প্রকাব সভ। সমিতি করিতে লাগিলেন ষে, একবার সেখানকার একজন 
ওদ্রলোক তাহাঁকে বলিয়াছিলেন যে,_আপনার সভাব জালাতে আমবা 
অস্থিব, এইবাব সভানিবারণী সভা নামে একট। সভা স্থাপন না কবিলে আর 
চলিতেছে না। এ সভার সভ্যদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 
সুভার সংবাদ পাইলেই লাঠি সোটা লইয়া উপস্থিত হওষ1। 

মেদিনীপুরে অবস্থান কালে বাজনাবাধণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকাব কার্যে 
হাঁত দিবাছিলেন। 

(১ম) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন । 

(২য) মেদিনীপুর ব্রা্ষসমাজের পুনঃ স্কাপন। 

(ওয়) জাতীয়-গৌবব-সম্পা্নী সভা স্থাপন । 

(ধর্থ) স্থুরাপান নিবাবণী সভা! স্থাপন । 

(৫ম) বালিকা বিদ্বালয স্কাপন। 

(৬%) ধশ্মতত্ব দীপিকা! গ্রন্থ প্রণষন । 

(৭ম) 120121502 ০0 13121000151) 2130 06 176 131:811770 922] 
নামক পুস্তিক। প্রণযন। 

ইহাব প্রত্যেকটি জন্য তাহাকে প্রন্ভৃত পরিশ্রম করিতে হইযাছিল। 
প্রথমতঃ মেদিনীপুব জেলা স্কুলে তীতাঁব পুর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টাব 
ছিলেন৷ তাহার অধিকার কালে স্কুলটিব অবস্থা শোচনীধয হইয| দাডাইয়াছিল। 
কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতিব স্পৃহা দৃষ্ট হয় নাই । বস্থজ 
মহাশয় কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটির সর্ববাঙগীণ উন্নতি বিধানে আপনাকে 
£নযোগ করিলেন। একদিকে শিক্ষকগণের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ 
স্থাপন করিষা তাহাদিগকে স্বীয স্বীয় কাধ্যে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন ; 
অপবদ্দিকে উৎরু্টতব শিক্ষাপ্রণালী প্রবন্তিত করিষ। ছাত্রগণকে শিক্ষা-বিষষে 
মনোযোগী করিষা তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবনচবিতে বলিয়াছেন 
ষে, তিনি প্রথম প্রথম ছাত্র্দিগকে শাবীরিক শান্তি দিতেন; কিন্তু ত্বরায় 
সে পথ পবিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন যে, শারীরিক শাস্তি অপেক্ষ। 
প্রেমের দ্বারা বালকদিগের স্বদয়্ আকর্ষণ করিলে অপ্িক কাজ করা 
যায়। সেইবূপে তিনি তাহাদিগকে আপনার দ্রিকে আকুষ্ট করিতে সমর্থ 
হইলেন। ইহার ফল আমরা পরবত্তী সময়ে দেখিয়াছি। অতি অল্প 
চাত্রকেই গুকর প্রতি একপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্থাপন কবিতে দেখিয়াছি । 
উত্তর কালে তাহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতি ও যশস্বী হইয়া নানা! বিভাগে 


২৮৪ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


নানা কাধ্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের ও রাজনারাধণ বাবুর 
স্বৃতি হৃদয়ে দৃঢমুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ছাজেরাই উত্তবকালে 
উদ্যোগী হইয়া তাহাদেব গুরুভক্কির চিহ্ুম্বরূপ মেদিনীপুরে একটি 'আবাস 
বাটী নিশ্বাপ করিয়া রাজনারাধণ বাবুকে উপহাব দিয়াছিলেন। 

তাহার দ্বিতীয় কার্য ব্রা্ষপমাজের পুনঃ স্থাপন। কোন্নগগৰ নিবাসী 
ক্প্রসিদ্ধ শিবচজ্জ দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরের ভিপুটী কালেক্টরের কাজ 
কবেন, তখন তাহার উদ্যোগে সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্ু 
শিবচন্দ্র বাবু কর্মসৃত্রে সে স্থান পবিত্যাগ কৰিলে কিছুদিন পবে সে সমাজ 
উঠিয়া যায়। রাজনারাষণ বাবু ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে পদার্পণ করিযা ই 
১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন ; এবং নিজেই তাহাব উপাসনাদি 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে গেলে এতৎসংক্রাস্ত কার্ধাই তাহাব 
জীবনের প্রধান কাধ্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত; এই সমাজেব সংশ্রবে তিনি 
যে উপদেশাদি দিতে লাগিলেন, তাহা মুত্রিত হইয়া দেশমধ্যে ব্রাহ্গধশ্ম 
প্রচারেব পক্ষে বিশেষ সহাযতা করিতে লাগিল। ইহ। স্মরণীয় ঘটনা যে, 
তাহাব মেদিনীপুবেব উপদেশ পাঠ কবিধাই স্থপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশষ 
ব্রাহ্মনমাজের দিকে আকৃষ্ট হইযাছিলেন। 

অচিব কালের মধ্য ব্রাহ্মধন্ম বিষষে মেদিনীপুব বঙ্গদেশেব মধ্যে একট। 
প্রধান স্থান হইয়া উঠিল। বন্থন্জ মহাশয় কেবল মুখে ত্রান্মধন্শ প্রচাব কবিষ। 
সন্তষ্ট থাকিলেন না, কিন্তু ব্রাঙ্গধশ্ম অন্ুসাবে পারিবারিক অনুষ্ঠান কবিতে 
অগ্রসর হইলেন। অন্রমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ব্রাঙ্গধশ্মের পদ্ধতি 
অন্থসারে কৃষ্ঘন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসাধী যুবকের সহিত 
তাহার জোষ্ঠ। কন্তার বিবাহ হইল। এতছুপলক্ষে কলিকাতা হইতে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাক্মদমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুবে 
গমন কবিলেন; এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সন্তরান্তব্যক্তিগণ সমবেত 
হইলেন। সে অনুষ্ঠানে তরঙ্গ দেশের অপরাপব দূরব্ত্তী স্বানেও অন্তভূত 
হইল। 

কিন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মাসমাজ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুব বাস 
কালেব প্রধান কাধ্য “ধর্শতত্বদীপিকা” নামক শ্রস্থ প্রণমন। এই গ্রন্থ তিনি 
১৮৫৩ সালে আবস্ত কবিয়া ১৮৬৬ সালে শেষ কবেন। বলিতে গেলে এই 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গ্রিয়াই তিনি গুরুতর শিবঃপীডা দ্বারা আক্রান্ত হুইয। 
জন্মের মত অন্থস্থ হইলেন। এই গ্রন্থে যে প্রভূত গবেষণা ও চিস্তার পরিচয় 
পাওয়] যায়, তাহ! দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌবব-সম্পাঁদনী সভ]। দেশীক্ব শিক্ষিত 
দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত কর! এই সভার উদ্দেশ ছিল। এতৎসংশ্রবে 
তিনি ইংরাজীতে “4, 80০15 60: 006 01029000106 138001081 1561108 
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810010 002 501158660 7961৮25 0£ 78370891,, নামে এক প্রস্তাবনা 
পত্র বাহির কবিযাছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এ প্রস্তাবনা পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়েব মনে তাহার নিঙ্গের 
প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাভীয মেলাব ভাব উদিত হয। এই জাতীয- 
গৌরব-সম্পাদনী সভা সংক্রান্ত একটি কৌতুকজনক স্মরণী বিষয় আছে। সে 
স্ময়ে ইংরাজী শিক্ষিত ধাক্তিগণেব মধ্যে উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে 
ইতবাক্গী ভাষ। বাবহাবের বাডাবাড়ি দেখিয়। উক্ত সভাব সভ্যগণ এই নিয়ম 
করিধাছিলেন যে, তাহারা পবম্পরেব সহিত মালাপে বা চিঠি পত্রাদিতে 
ইংবাজীব পরিবর্তে বাঙ্গাল। ভাষা ব্যবহার কবিবেন , পরম্পব সাক্ষাৎ হইলে 
£০০০ 1770177106 বা £০০. 17151 এর পরিবর্তে “ন্থৃপ্রভাত” ও “শুভরজনী” 
বলিবেন; কথ বার্ত! কহিবাব সময় বাঙ্গালার সঙ্গে উংরাজী মিশ্রিত কিনেন 
ন।; যদি কেহ ভূল ক্রমে ওকপ কবেন, ভবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জন্য 
এক এক পয়স। জবিমান। দিতে হইবে | 

স্থবাপান-নিবাবিণী সভাব বিনয়ে এইটুকু ম্মবণীম্ঘ যে, রাজনাবাধণ বাবুঝ 
প্রভাবে মেদিনীপুরের সন্ত্বান্ত নাক্তিদিগেব মধ্যে অনেকে স্থর/পান ত্যাগ 
কবিবাছিলেন। সেজন্য নাকি তীাহাব প্রতি মাতালদিগেব মহা আক্রোশ 
উপস্থিত হয। এই মেদিশীপুব বাস কালে তীহারই উদ্যোগে তাহাব 
জ্োষ্টতাত পুত্র তর্শীনারায়ণ এবং তাহার মধ্যম সহোদব মদনমোহন, 
বিদ্যাপাগব মহাশষের্‌ মতান্লারে বিধবা-বিবাহ করেন। 

১৮৬৬ সালেব মার্চ মাসে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বশতঃ ভীত।ব মাথা 
ঘুরুণি আবন্ত হইল । একদিন তিনি আব মাথ! লইষা উঠিতে পারিলেন না। 
সেই শিরঃগীডা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাউতে লাগিল । অবশেষে তিনি কশ্ম হইতে 
বসব গ্রহণ করিতে বাধা তইলেন। অনহ্ত হইয়া প্রথঘে কলিকাতাতে 
আমিষ! বাস করিলেন । তিনি কলিকাতাতে আসিষ! প্রতিষ্ঠিত হইব। মাত্র 
নব্য 'ও প্রাচীন ত্রাহ্মদল তাহাকে খিবিয়া লইল। শরীর একটু ভাল হইতে 
না হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল। অতঃপর তিনি সাত প্রকাব 
কার্যে হস্তার্পণ করিয়।ছিলেন :__(১ম) ব্রাহ্মসমাজে নরপুজ! নিবাবণের প্রযাস ; 
(২য়) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষষক বক্তৃতা , (৩য়) সে কাল এ কাল বিষষে বক্তৃতা , 
(৪র্থ) হিন্দুকালেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগেব সন্মিলনীব আয়োজন ; 
(৫ম) বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা; (৬) বুদ্ধ হিন্দুর আশা 
(7, 010 17100515 77006) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ ১ (৭ম) সারধর্মবিষয়ে 
গ্রন্থ বচনা। 

ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গলমাঁজে অন্ভৃত হইয়াছিল; এবং কোন 
কোনওটিব শক্তি বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল । প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় 
অনুগত শিম্ক কেশবচন্দজ্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা 


২৮৬ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


করিতে আরম্ভ করেন এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই নরপুজার 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনাবায়ণ বস্থ যহাশয স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশ্তে 
ভত্ব পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তীহার সমক্ষেই পূর্বোক্ত . প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে। তাহাতে তিনি (0318101010 08000), 
4৯0%106. 8120 17617) নামে একখানি পুন্তিক। প্রণয়ন করিয়া তাহাব 
ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে সাবধান কবেন; এবং ব্রাহ্ষদমাজ মধ্যে নবপুছ্া নিবারণ 
করিতে প্রবৃত্ত হন । 

কিন্ত এই কালের মধ্যে তাহার হিন্দুধর্শেব শ্রেষ্ঠতা বিষষক বক্ৃত। 
লোকের দৃষ্টিকে যেবপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিযাছিল্‌ 
এপ অল্প বন্ততাব ভাগ্যে দেখা গিয়াছে । এ বন্ৃতা যে কারণে 
ও যে প্রকাবে প্রদত্ত হয় তাহ] অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন কবিষাছি। ১৮৭১ সালে 
১৩ নং কণওষ।লিস স্ত্রী ভবনে তদানীন্থন ট্রেনিং একাডেমিব গৃহে উহা 
প্রদত্ত হইযাছিল। নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভা এ বন্ভৃতা দেওয়াইবাব 
বিষধে প্রধান উদ্যোগী ছিল , এবং ভক্তিভাজন দেবেজ্দরনাথ ঠাকুর মহাঁশয 
সভাপতির আসন গ্রহণ কবিষাছিলেন। ত্রান্গলমাজের মধ্যে ব্রাঙ্গবিবাহ 
আইনেব আন্দোলন উপস্থিত হওযাতে এবং কেশববাবুব দলস্থ ব্রাহ্মগণ 
তদুপলক্ষে তাহাব নিজে হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী নহেন বলিষা পরিচঘ দেওযাতে, 
আদি ব্রাহ্মসমাজেব সহিত তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারাষণ 
বাবুব বন্তৃত মেই বিবাদেব প্রতিধ্বনি মাত্র । কিন্তু প্র বক্তৃতা এত চিন্াপুর্ণ, 
্বযুক্তি সঙ্গত ও জাতীয়-ভাব-পুর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে 
ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। আমার স্বীয় মাতৃল ঘাবকানাথ বিষ্ঠাভূষণ 
মহাশয় তাহাব “সোম প্রকাশে” লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম নির্বাপোন্ুখ হইতেছিল 
বাজনারাধণ বাবু তাহাকে রক্ষা কবিলেন, সনাতন ধর্ম বক্ষিণী সভাব 
সভাপতি কালীকুষ্ণ দেব বাহাছব তাহাব অশেষ প্রশংসা করিয়া বাজনীবাষণ 
বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি বলিয়া বরণ কবিলেন, কেহ কেহ তাহাকে 
কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন ; দূর মান্রাজ হইতে ঘন ধন 
রব আসিতে লাগিল ; এবং ইংলগ্ডে টাইমস্‌ পত্রিকার্তে এ বক্তৃতাব সারাংশ 
ও তাহার অশেষ প্রশংস! বাহির হইল । বরাজানাবাষণ বাবু বঙ্গবাসীব চিত্তে 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন। কেশববাবুব পক্ষ হুইয়া আমরা 
কয়েকজন তছুত্বরে বন্তৃতা করিলাম, কিন্তু সে কথা ষেন কাহাবও কণে 
পৌছিল না, বরং কেশব বাবুব দলস্থ ব্রাহ্মগণ, অহিন্দু বলিয়া! হিন্দু-সমীজের 
অবজ্ঞার তলে পডিলেন। 

১৮৭৫ সালে মহারাজ! যতীন্দ্র মোহনের “এমারেন্ড বাউয়ার” নামক 
উদ্যানে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূতপুর্ব্ব ও তদানীস্তন 
ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হম়। বাজনারায়ণ বাবু তাহার 
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প্রধান উদ্যোগকর্তা ছিলেন। তিনি এ সভাতে “হিন্দু কালেজের ইতিৃত্ত" 
নিযষে এক বক্তৃতা করেন, তাত। হইতে আমর! হিন্দুকীলেছের প্রাচীন 
ইতিবৃত্রের অনেক কথা 'গ্রাপ্ধ হই । 

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাত| পরিত্যাগ কবিয়! দেওঘব নামক স্বাস্থ্যকর 
স্থানে গিষ! বাস কবেন। সেখানে গিষ! বার্ধকা ও শাবীবিক ছুর্বলতা সত্ত্বেও 
দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমৃখ হন নাই। এখানে অবস্থিতি কালে তিনি 
44৮10 010. [71045 150095-একক্জন প্রাচীন হিন্ুব আশী” নামে 
ইংবাজীতে একখানি পুস্তিক। প্রচাব কবেন। তাহাতে স্বদেশবাসিগণকে এক 
মহাহিন্সমিতি গঠন করিতে অন্থবোধ কবেন। এ গ্রন্থ অনেকেব পৃষ্টিকে 
আকর্ষণ কবে। বলিতে গেলে তাশাকে পববণ্তী কংগ্রেসেব অথব। মহাধর্মম'গুল 
নামক সভাব পূর্ববভাস খলা যাইতে পাবে । তাহাতে যে স্বদেশ ও স্বজাতি 
প্রেমেব উদ্দীপন। দেখ! যাষ তাহা অতীব স্পৃহৃণীয। 

ইহাব পবে তিনি 'তাশ্থুলোপহার* নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুত্রকীঘ 
পুন্তিক| প্রণষন কবেন , এবং সর্বশেষে সারপশ্মেব লক্ষণ বিষষে ইংবাজীতে 
এক পুস্তিকা প্রণষন কবেন। এই পুস্তকে দেখা যাষ যে, তিনি ধর্ম সম্বন্ধে 
অতিউচ্চ ও উদাব স্থান অধিকাৰ কবিষান্িলেন। আব বস্তঃ এই সময়ে 
তাহার নিকটে নসিলে একদিকে তাহাব ইশ্ববে প্রগাঢ ভক্তি, অপরদিকে 
সর্রবদেশীয ও সর্বকালেব সাধুভক্তগণেব প্রতি 'প্রগাচ শ্রদ্ধা! দেখিয়। বিশ্মিত 
হইতে হইত। এক সমমে তিনি ভাবতীয় আধ্য খধিগণেব বচন উদ্ধৃত 
কবিষ। তাহাদেব চবণে লুষ্টিত হইতেছেন; পরক্ষণেই ভাফেজেব বচণাবলি 
উদ্ধত কবিযা ভক্তিতে গদগদ হইতেছেনঃ আবার হুযত তৎ্পরক্ষণেই 
মাদাম গেপ্ুব উক্তি সকল উদ্ধত কবিয়! প্রেমাশ্র বর্ণ কবিতেছেন। তাহাকে 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-সুধাবনে ভূঙ্গেব ন্যায়, ফুলে ফুলে মধুপান 
কবাই তাহার প্রধান কাজ । 

এরূপ অবস্থাতে যাহ। স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়া্ছিল। তিনি সকল 
শ্রেনীর, সকল সম্প্রদাষের, মান্ষেব পুক্জিত হইযাছিলেন। একবার দেওঘরে 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথেব পাণারা 
উপস্থিত-_-“মশাই কি বৈদ্ানাথে যাবেন ?” উত্তর_“হা যাব ।” প্রশ্ন_ 
“আপনাব পাণ্ডা কে?” উত্তর-__“রাজনারায়ণ বস্থু 1” পাণ্ডা হাসিযা বলিল-_ 
“ও ত আমাদের দোসবা বৈদ্যনাথ” | তাহার শেষ পীভাব সংবাদ পাইষ। গিয়া 
দেখি তাহার শুশ্রধার জন্য একজন খ্রীষ্ীযান বন্ধু নিযুক্ত আছেন, একজন 
হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাকিবাৰ 
জন্ত বৈদ্যনাথের নিকটস্থ তপো পাহাভ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই আশ্চধ্য নয় যে, তাহার সাধ্যাম্ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লই্ঘ! তাহার গলে দিয়া! বলিয়াছিলেন, 


২৮৮ বামতনু লাহিডী'ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


“রাজনারায়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, আমরা তোমার তুলনায় কিছু 
নহি।” 

এইরূপে সর্বশ্রেণীর, সর্বব সম্প্রদাষের, সর্বজনের শ্রীতি ও শ্র্ধায় প্রতিষ্ঠিত 
থাকিতে থাকিতে ১৮৯৯ সালে পক্ষাঘাত বোগে তিনি গতাহ্থ হন। ইনি 
রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সন্মানিত বন্ধু ছিলেন। 


আনন্দ মোহন বস্তু 


চরিত্রবান মাস্ছষই একট] জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্‌ দেশে কত ধন 
ধান্য আছে, তাহা দিয়া সে দেশেব মহত্তেব বিচার নহে, কিন্ত সে দেশ কত 
চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী, মানতবকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান গ্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়।ছে, সদন্ুঠানে কত কৃতিত্ব লাভ কবিয়াছে, এই সকলে 
ছাবাউ সেই মহব্বেব বিচাব | বঙ্গদেশ যে নবাভারতে গৌরবান্বিত হইযাছে 
তাহ ভহার ধন ধান্যেব জন্য কখনই নহে । যে দেশ বামমোহন বায়কে জন্ম 
দিধাছে, যাহাতে ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব ভ্তায় মানুষ দেখ! দিযাছে, ষে দেশে 
দেবেন্্রনাথের খধিত্ব, তেশবের বাগ্মিত।, বাজেন্্র লালের পাগ্ডিত্য, 
মতেন্দ্রেব সত্যনুবাগ, বস্কিমেব প্রতিভা, কষ্দাসেব কৃতিত্ব, আবও ছোট বড 
কত কত ব্ক্তিব মন্তত্হ্থ প্রকাশ পাইযাছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড না 
হইয। যাক! আনন্দ মোহন বস্ত, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গৌববান্থিত দলেব 
একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন৷ নব্যবঙ্গেব তৃতীয় যুগেব নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি 
একজন 'প্রধান পুরুষ । স্ৃতবাং তাভাঁব দীবন চবিত সংক্ষেপে বর্ন কবিতে 
যাইতেছি :-__- 

আনন্দমোহন পুর্বববঙ্গেব মযমনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ কবেন। তাহাব পিতার নাম পদ্মলোচন বস্তু । 
পদ্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেবেস্তাদাবী কাজ কবিতেন; এবং পদে ও 
সম্্রমে নড লোক ছিলেন। হব মোহন ও মোতিনী মোহন নামে পল্মলোচন 
বন্থ মহাশযেব আব চই পুত্র ছিলেন , হবমোহন সর্বজ্যেষ্ট এবং মোহিনী 
মোহন সর্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীষ। 

আনন্দমমোহনের পঠদ্দবশাতেই তাহার পিতৃবিযোগ হয। তখন তাহাব 
বিধবা মাতা উমাকিশোবীব প্রতি তিন পুত্রেব বক্ষা ও শিক্ষা প্রভৃতির ভাব 
পড়ে। তিনি সে ভার সমূচিতবপেই বহন করিয়াছিলেন। সেই ধর্পরায়ণা 
নারীর একদিকে যেমন সন্তানদিগের প্রতি প্রগাঢ বাৎসল্য ছিল, অপর দিকে 
তেমনি তাহাদের চবিত্রের প্রতি প্রখর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। 
ফলতঃ এই সমম্ন হইতে তিনি কিরূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনা 
বিষয় সম্পত্তি রক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে সন্ভানগণের রক্ষা ও 
শিক্ষার্দির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহা যখন শ্রবণ কর! যায় তখন 


আংয়াদশ পরিচেছা? ২৮৬ 


বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয। মনে হয় এই সকল রমণী যর্দি সমুচিত শিক্ষা ও 
কাধ্য করিবার স্থবিধা লাভ করিতেন তাহ হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক 
একটি শক্তির উৎস স্বরূপ হইযা দেশেব কি মহোপকাবই সাধন করিতে 
পারিতেন। 

ধন্ম-পরাষণত্ত। আনন্দমমোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। 
তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তইটি বিষষেব উল্লেখ কবিলেই যথেষ্ট হইবে৷ ্টাহার 
পতির মৃত্যুব পধ তিনি প্রা পঞ্চাশ বৎসব ক্বীবিত ছিলেন । এই দীর্ঘকালেব 
মধ্যে তিনি তাশাব পতির ম্ম্তিকে হৃদ্যের অতি উচ্চ স্থানে ধাবণ 
করিয়াছিলেন। সামান্ত কথোপকথনে যদি কেহ তীহার ম্বগীষ পতিব নাম 
উচ্চাবণ করিত, উমাকিশোবী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল ক্্ন্ধ তইতে 
বলিতেন , ছুই কব জোব করিষ| নিজ শিবে ধাবণ করিতেন , এবং উদ্দেশে 
স্বগাঁষ কর্তাকে প্রণাম কবিষ। তৎ্পবে অবশিষ্ট কথ। শুনিতে প্ররুন্ত ভইতেন। 
এবপ অসামান্ধ পতিভক্তি কয়জন শ্্রীলোকে দেখিতে পাওয়া! যায় । তৎপবে 
তাহার বংশধবদ্িগেব মুখে শ্ুনিযাচি, তাব সাপুভক্তি এমনি প্রবল ছিল যে, 
তিনি গাড়ি কবিষ। পথে যাইবার সম্য যদি শুনিতে পাইতেন যে, পথপার্ে 
একজন মুসলমান গীরেব গোর রভিয।ছে, তান] হইলে কখনই তাভাব সম্মুখ 
দিষ। গাডি হাকাইঘ! যাঁইতেন না, গাডি হইতে অবতবণ কবিয়া গলবন্্রে সেই 
গোব প্রদক্ষিণ পূর্বক অপব দিকে গিষ! গাডিতে উঠিতেন । সঙ্গেব বালক 
বালিকারা হাসি! বলিত “ঠাকুরমা ওকি, ওষে মুসলমান পীব, তুমি যে হিন্দুর 
মেষে” তখন তিনি বলিতেন__"পাধুর আবাব হিন্দ মুসলমান কি বে"? 
আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি তাভাব তিন পুত্রহই এই সাধুভক্তি ও উদাবতা 
প্রচব পবিমাণে লাভ কবিষাছিলেন। আব একটি ঘটন। আমাদেব স্মৃতিতে 
মদ্রিত ব্িযাছে । একবাব “পাব জন লরেন্স” নামক এক ব্দ।হান্জে অনেকগুলি 
জগন্নাথের যাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গেপসাগরের মুখে ঝাড হইয়া 
ই জাভাজ জলমগ্ন হব। সেই জাহাজে বস্থুজ মহ।শয়েব মাতাঁব যাইবার কথা! 
ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ যাওয়! হয় নাই। তাহাব পৌত্র পৌত্রীর। 
যখন গিযা তাহাকে এই সংবাদ দিল, বলিতে লাগিল-__“ঠাকুরমা, ভাগ্যে 
তুমি সে জাহাজে যাও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মবেছে |” তখন সেই 
ংবাদ শুনিয়া আনন্দ না কবিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন__ 
“হায় না জানি আমার পুর্বজন্মেব কি পাপই আছে ! আমি কেন সে জাহাজে 
খাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদের প্রাণ যায় তারা ত ধন্য । 

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ম্মনিষ্ঠার 
ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোনও সৎ বিবয়ে প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিক1 যেরূপ মধুবিন্দুব দিকে আকষ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আরুষ্ 
হইতেন? এবং ধর্মের বিধিব্যবস্থা' সকল পুঙ্ধানপুত্খবূপে পালন করিতেন। 


২৯০ বামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


যেমন একদিকে ধর্মান্ুরগ তেমনি অপব দিকে আশ্চর্য্য প্রতিভা । পাঠে 
অত্যাল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা যাইত। তাহার বষঃক্রম যখন 
নয় বংসরেব অধিক হইবে না তখন তিনি ছাত্রবুত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ঘ হইয। 
চাবি টাক বৃত্তি পাইলেন , পাইয়া মযমনসিংহ জেল! স্কুলে ইংবাক্জী পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিক1 পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয। তিনি 
তত্কালীন প্রথম শ্রেণীব ১৮ টাক। বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিযাছি ভাব কিছুদিন 
পূর্বেই তাহাব পিতৃবিযোগ হয়, সেঙ্রন্ত গোলমালে তাভাব পবীক্ষাব পুর্বে 
তিন মাস পড়া! হয নাই , ঘথাপি এই উচ্চম্থান অপ্রিকার কবিয্বাছিলেন । 
এই সমযে বা ইহ্াব কিছু পবে প্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্টেট ভগবানচন্দ্র বন, 
মহাশয়ের জ্ঞোষ্ঠ। কনা! স্বর্ণ প্রভাব সহিত তাহাব বিবাহ হয। 

প্রবেশিক। পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ ভইয তিনি কলিকাতাব প্রেসিডেন্সি 
কালেছে আসেন, এবং এখানে এল-এ. বি-এ. এম-এ. প্রভৃতি সমূদ্য 
পবীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকাব কবিতে থাকেন এবং সর্ব 
বৃত্তি ও পাবিতোিকার্দি লাভ কবেন। এই সমযে তাভাব অহ্থশান্সে 
পারদশিতার খাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয। 

মযমনসিংভে থাকিতে তিনি ত্রাঙ্গঘমীজেব নাম শুনিযাছিলেন এবং 
ব্রাহ্মদিগেব সশ্রবে আসিয়াছিলেন। কলিকাতাতে আধিম। অপবাপব 
যুবকেব হ্যায় তিনিও কেশবচন্ছ্েব দ্বাব। ব্রাহ্ষদম।জেব দিকে আরুই্ট তন, 
এব" ১৮৬৯ সালে যখন ভাবতব্ফীয ব্রাঙ্মমন্দিবেব প্রতিষ্ঠা) হয, তখন অপব 
কতিপয বন্ধুব সভিত ব্রাহ্ষধশ্মে দীক্ষিত ভন । 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইযাই তিনি এঞ্সিনিয়ারিং কালেজে অঙ্কশান্ত্রেব 
প্রেফেস।বেব কশ্ব পান। এই কশ্শ করিতে কবিতে তিনি বাযটাদ প্রেমটাদ 
রর্তি লাভ কবেন , এবং সেই বৃত্তির টাকা বৃথা ব্যবহাঁব ন। করিষ! ইংলগুগমনে 
ও নিজ শিক্ষার উন্নভিবিধানে নিযোগ করিবাব জগ্ত কৃতসংকল্প হন। 

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বিলাত যাত্র/। কবেন, তখন 
আনন্দমোহন তীহাব সমভিব্যাহাবী হন। ১৮৭৪ পধ্যন্ত ইংলগ্ডে থাকিযা 
তিনি কেন্ি_জ বিশ্ববিগ্যালযে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকার সর্ধবোচ্চ র্যাঙ্গলাব 
উপাধি লাভ কবেন। সেখানে বাসকালে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ্যালযেব 
শিক্ষা! লইযাই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা! নহে। ভলন্টিধাব দলে প্রবেশ করিষ। 
যুদ্ধবিষ্া শিক্ষা কবিতেন , ভাবতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতিব সহিত মিলিয়। 
ভারতীয রাজনীতির আলোচন! কবিতেন , সভাসমিতিতে বাজনীতি বিষষে 
বর্তৃতাদি করিতেন , স্থরাপাননিবারণী সভার সহিত যোগ দিয়া স্থরাপানেব 
বিরুদ্ধে সমর ঘোষণ! করিতেন , এবং সর্ধপ্রকাবে আপনার হৃদয় মনের 
উন্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন । 


জয়োদশ পবিচ্ছেদ ২৯১ 


ফিরিয়! দেখেন, ব্রাহ্মদমাজে আবাব সমর-ছুন্মভি বান্িতেছে। স্ত্রীন্বাধীনতার 
আন্দোলন ও সমাছের কার্ধ্ে নিষমতন্ত্প্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠিঘাছে । 
কিন্তু ওদিকে যুবকধলের উপবে ত্রাঙ্গসমান্জেব শক্তি হাস হইতেছে | কেশবচন্জর 
সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবস্থত হইযা যোগ, ভক্তি, বৈরাগা 
প্রভৃতি লইষা একাস্তে সবিষ। পডিতেছেন। বস্বজ মহাশয় এই অনস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদূলকে লইঘ1 কাধ্য আবন্ত কবিলেন। ছাত্রদ্দিগের জন্য একটি 
সভ| স্কাপন করিষ। বিবিধপ্রকাবে তাহাদের উন্নতিবিপানে নিযুক্ত ভইলেন। 
অপরদিকে ব্রাহ্মসম।জেব স্ত্রীন্ব ধীনত]-পশ্গীষ ও নিষমতন্ত্রপক্ষীয ব্যক্তিগণেব 
সহিত মিলিত হইয়! উক্ত উভষ বিষষে সাহাধা ক্বিতে লাগিলেন । তাহাব 
ও ন্বগাঁষ ছুর্ামোহন দাসেব সাভাষ্যে স্বীস্বাধীনতাপক্গীয়গণেব পুব্ৰ প্রতিষ্ঠিত 
ভারতমভিলা-বিগ্ভালব পরিবভিত হউষ| বঙ্গমহিল|-বিদ্যালয নাম ধাবণ কখিল, 
এবং মহিলাগণের উচ্চশিক্ষা ব্যনস্থা কবিতে অগ্রসব হইল | এই বঙ্গমঠিল। 
পিচ্যালষ পৰে বেথুন স্কলেব সহিত যিলিত হইষ| বেথূন কালেজ বপে পাবিণত হয়। 

এই ক্ষেত্রে স্ববেন্্রনাথ বন্দ্যেপাপ্যায মহাখয বাক্জকাধ্য হইতে 'অবসব 
পাইযা কলিকাঁতাতে আমিলেন ; এবং আনন্দমমোহনেব সতভিত মিলিত ভয়! 
বাজনীতি চর্চাতে নিমগ্র হউলেন। সেই চচ্চাব ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে 
ভাবত-সভা (1912) 49590191017) স্থাপিত হইল । আনন্দমোহন 
তাহার প্রথম সেক্রেটাবি হইলেন ; এবং বহুদিন সেক্রেটাবি ছিলেন। 

ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রীস্বাধীনভার আন্দোলন ও নিনষমতন্ত্রপ্রণালী স্বাপনের 
আন্দোলন পাকিষ। উঠিতে না! উঠিতে ১৮৭৮ সালের মাচ্চ মাসে স্ুপ্রসিদ্ধ 
কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়! গেল এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্গদল ভাঙ্গিযা 
ভইভাগ হইমা গেল। স্ত্রীস্বা্দীনতাৰ দল নিষমতস্ত্রের দল ও কুচবিহার' 
পিবাহের প্রতিবাদকাবী দল, তিন দল মিলিত হইয়। সাধারণ ব্রাঙ্মলমাজ নামে 
এক নৃতন সমাজ স্থাপন কবিলেন। 

ধাহারা সাধাবণ ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন করিলেন, হাব আনন্দমোহনকে 
সাবথি করিয়! কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই উহাব প্রথম সভাপতি 
তইলেন। তৎপরে ইহাব কার্যে তাশাব যে প্রকাব অবিশ্রান্ত মনোধোগ ও 
অক্লান্ত পরিশ্রম দেখা গেল তাহ! স্মবণ কবিলে আশ্চ্ধ্যান্থিত ভইতে হয়। 
মানুষে কি এত খাটিতে পারে ? ইহার কাধ্যপ্রণালী বিষয়ে চিগ্ত। ৪ বিচার 
করিতে কবিতে এক এক দিন বাত্রি ছুইট। বাজিয়া যাইত, আমব1 আব 
বসিতে পারিতাম না, কিন্ত আনন্দমমোহনের আন্তি ক্লান্তি ছিল না। আমবা 
দেখিতাম ইহার কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বাবিষ্টারি ও 
ধনাগমের কথ। ভূলিয়! ধাইতেছেন। তাহ। ন1 হইলে তাহাব বিগ্যাবুদ্ধি দিষ। 
বিচার করিলে, ইহা নিশ্চিত বল! ষায় যে, তিনি বারিষ্টারি দ্বারা দেশেব 
ধনীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। 


২৯২ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ইহার পবে শিক্ষা বিভাগে তাহার কার্য আরম্ভ হইল। ১৮৭৭ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় তাঁতভাকে সেনেটেব একজন ফেলোবপে বরণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিগ্ডিকেটে গেলেন। 
সিগিকেটেব মেম্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষষে সহায়তা করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয 
্রাহ্মবন্ধুর সহিত মিলিষ! তিনি সিটাস্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন 
এ স্কুল ক্রমে সহবের একটি প্রধান কালেজরূপে পবিগণিত হইম়াছে। বনজ 
মহাশয মুত্যুব পুর্বকাল পধ্যন্থু এ কালেজের তত়াবধান করিষাছেন। 
ইতার কার্যে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তাভাব ইচ্ছা ছিল ফু, 
পুনাব ফাগুপন কালেজেব ভ্রাতমগ্ডলীব স্/াষ একটি তাগশীল ভ্রাতমগ্ুলী গঠন 
কবিষা তাহাদের হাতে কালেজটি দ্রিখা যান, কিন্তু প্র কালেজ-সংস্্ট 
বন্ধুগণেব প্রতিকূলতা বশতঃ তাহ] সম্পূর্ণ করিয়। উঠিতে পারেন নাই , 
অবশেষে কালেজটি ট্রষ্টভীভ্‌ কবিঘ। সাধাবণ ব্রাহ্ষসমাজেব তন্তে দিষ। 
গিযাছেন। 

১৮৮৪ সালে গবণব জেনেবাল লর্ড বিপনেব বিশেষ অন্বোদে তিনি 
এডুকেশন কমিশনেব সভ্য হন » এবং তাহাব কাধ্য সমাধা কবিবাব জন্য যথেষ্ট 
পরিশ্রম কবেন। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি 
রূপে লেপ্টনান্ট গবর্ণবের বাবস্তাপক্ সভাতে প্রেবণ কবেন । ততন্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট 
তাহাঁকে উক্ত সভাব সভ্যন্পে মনোনীত করেন। এভভ্তিম্ম তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপাঁলিটার কমিশনাববপেও মনোনীত হইয়াছিলেন । 

বস্ততঃ কিৰপে একজন মানুষ এত বিষযে মনোযোগ দিতে পারে তাহ। 
ভানিলে আশ্চয্যান্বিত হইতে হয়। আমবা সকলে দেখিযা আশ্চর্যাঘ্বিত 
হইতাম মে, যখন তিনি ব্রান্ষপমাজে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, সিটাকাঁলেছে ও 
বিশ্ববিদ্যালযেব সিগডিকেটে পবিশ্রম কবিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক 
সভাতে নৃতন আইন প্রণধন বিষয়ে পবামর্শ দিতেছেন, ভারতসভাতে 
বাঙজনীতির চিন্ত। করিতেছেন, তখন আবাব বন্ধুগণেৰ সহিত মিলিয়1 দেশেব 
ছুনাঁতি ও স্রবাপান নিবারণেব জন্য পবিশ্রম করিতেছেন। মেট্রপলিটন 
টেম্পাবেন্স ও পিউবিটী এসোসিষেশানেব তিনি সভাপতি ছিলেন | স্থবাপান 
নিবারণ বিষয়ে যত্ব চেষ্ট! তিনি যৌবনেব প্রারস্ত হইতে করিয়া! আসিষাছেন 
পঠদ্দশায় ইংলগ্ডে গিয়া! সেখানকাব স্কবাপান নিবারণী সভাব সভ্যগণের সহিত 
মিলিযা কাজ করিয়াছেন; এখানে প্যারী্ঠাদ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের সহিত মিলিয়! স্থরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন। এবং 
শেষদশাতে দেহে যত দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততর্দিন এক্ষেত্রে পরিশ্রম 
করিয়াছেন । 

রাজনীতি বিভাগেও তাহার কার্য বড অল্প ছিল না। অগ্রেই বলিয়াছি 


তয়োদশ পরিচ্ছে ২৯৩ 


পঠদ্বশাতে ইংণণ্ডে গিয়া উদ্ার-নৈতিক ও ভাবতহিতৈষী ফসেট প্রভৃতির 
সহিত মিশিয। রাজনীতির চচ্চ। কবিতেন। দেশে ফিরিয়া আলিয়াই দেখিলেন 
দেশেব মধ্যবিত্ত শ্রেণীব মাজযদের জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই , তাহ 
উদ্যোগী হইয়া হথরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণেব সহিত 
একষোগে ১৮৭৬ সালে ভাবত সভ! স্থাপন করিলেন । ইহা অগ্রেই উক্ত 
হইযাছে । তিনি প্রথম কয়েক সখ্সব ভারতসভার পব।মর্শদাতা, নির্ববাহকস্তা, 
তত্বাবধাযধক সকলি ছিলেন। পবে অপবেবা তাহাতে ধোগ দিলে এবং 
কাধ্যভাব গ্রহণ কবিলে তিনি কমিটিতে থাঁকিয। চিরদিন ইহার কাঁযোর 
সহায়ত! করিযা আসিযাছেন। ন্তাসনাল কংগ্রেসেব তিনি একজন উৎসাহী 
সভ্য ছিলেন । ইহার সকল পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন ॥ এবং একবার 
মান্দ্রাজ অধিবেশনে ইহাব সভাপতিব কাধ্য কবিযাছিলেন । 

এ সকল বলিলেও তিনি কিবঝপ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহ! বলা হইল 
ন।। তিনি যখনি যে স্কানে যে অবস্থাতে থাকিবাছেন, স্বদেশেব হিতচিস্তা 
তাহার হৃদষের সর্বোচ্চ স্থান অধিকাব কবিয় থাকিযাছে । 

১৮৯৭।১৮৯৮ সালে তাহাব ছুই পুত্রকে শিক্ষাৰ জগ্য উংলগ্ডে প্রেরণ কব। 
আবশ্যক তয়। তখন বন্ধুজনের পবামর্শে তিনিও স্বান্তোব অন্য তাহাদের 
সঙ্গে গিয়াছিলেন। স্বাস্তোর জন্য গেলেন বটে, কিন্ধ সেখানে গিয়া তাহাব 
স্বদেশ-প্রেন তাহাকে ত্রস্থিব থাকিতে দিল লা। ভিনি নগবে নগবে ভ্রমণ 
কবিঘ। নান। সভাসমিতিতে ভাবতেব ছুঃখেব ক।তিনী বলি বেডাইতে 
লাগিলেন , এবং এদেশেব প্রতি ইংলশ্ীয় বাজনীতিজ্ঞগণেব ও ইংবাজজ্াতির 
পুষ্টি আকধণ করিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । বলিতে গেলে সেই গুকতব 
শ্রমেই তীহাব শবীব ভাঙ্গিঘা পডিল। তিনি দেশে ফিরিয। 'আসিলে 
দেশবাসিগণ তাহাঁব অভ্র্থনাব জন্য টাউনহলে এক সভ। করিলেন । সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্ত হইষ!| পডিলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শক্র ধরিয়াছে। মেই যেকি এক বোগ দেখ! দিল, তাশ্তাতেহ' তাহাব 
প্রাণ গেল! মধ্যে মধ্যে অচৈতন্ত হইতেন , এবং কোনও বিষয়ে আর 
পুর্বে ন্তা ভাবিতে ও খাটিতে পাবিতেন ন।। চিকিৎসকগণ ও পরিবাববর্ 
তাহাকে চিন্ত। ৪ শরম হইতে দূবে বাখিবার জ্গন্ত বিশেষ চেষ্ট। করিতে 
লাগিলেন। কিন্ত চেষ্ট/ কবিলে কি হইবে? যেমানষ চিরদিন আত্মচিস্ত। 
ভূলিয়। স্বদেশের হিত-চিন্ত। করিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারণ 
করিয়। রাখা ষায্ম! ১৯০৫ সালে ব্রাক্ষদমাজ্জের মহোৎসবের সময় তিনি 
কাহারও নিষেধ না শুনিয়া প্রায় সমস্ত দিন ক্রাঙ্গমন্দিরে ধর্মসাধন ও 
ধর্মালোচনার মধ্যে যাপন করিতে গেলেন। রাত্রে বাডীতে আসিয়া অসুস্থ 
হইয়া পড়িলেন। তদবধি তাহার দমদমাস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে 
ভয়ে ভয়ে তাহাকে এক প্রকার বন্দীদশাতে রাখ! হইত ; যাহাতে চিত্তের 


২৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


উত্তেজনা হর এরূপ কথা শোনান হইত না; এবং ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুবান্ধব কম 
সাক্ষাৎ করিতেন। এইবপে প্রায় দেড় বৎসব কাটিযা গেল। ইহার মধ্যে 
শেষকীত্তি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময় ফেভাবেশন হলেব ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে 
বক্তৃতা । বলিতে গেলে এক প্রকার মৃত্যু শয্যা হইতে লোকে তাহাকে 
বহিয়া লইয়া গেল। কিন্তু তিনি সেই অবস্থাতে গিষ! যাহা বলিলেন তাহাব 
প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদগীরণ করিতে লাগিল। মানব-বাক্যেব যে এরূপ 
উন্মাদিনী শক্তি থাকে, লোকে তাহ! জানিত না। তিনি কিভাবেযেষ্র 
সভাতে সভাপতিত্ব করিতে গিষাছিলেন, তাহ! তাহাব বত্তৃতাতে উচ্চারিত 
নিম্নলিখিত প্রার্থনা হইতে জানিতে পারা যায় । 


প্রার্থন 
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এ বক্তৃতান্তে তিনি একটি ঘোষণ1-পত্র পাঠ কবেন, তাহাতে এই ব্যক্ত 
হয় যে, বঙ্গের অগ্চ্ছেদ করিয়। গবর্ণম্ণটে যে অনিষ্ট সাধন কবিষাছেন, 
বথাসাধ্য সেই অনিষ্ট ফল নিবাবণ কবিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ 
প্রতিজ্ঞাবচ হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই ঘোষণা পত্র হইতেই বঙ্গদেশেব মত! বাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিগ়্াছে। আমব। সেই তবঙ্গের মধো বাস কবিতেছি। হ্ভাব 
চরম ফল কি ্াডাইবে তাহা এখনও অন্থভব করা যাইতেছে না। 
আনন্দমমোহনেব ন্যাষ পবিত্র চিত্ত, অকপট স্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ও 
ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা এখন কায্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হই 
সন্দেহ নাই । 

এই ফেডাবেশন হলের ভিত্তি স্থাপনেব পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর 
কাল জীবন্মু তাবস্থাতে শষ্যাশায়ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবের ও 
পরিবারবর্থের অজ্ঞাতসারে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে লিখিতে ক্রটি 
করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিস্তা দিন রাত্বি তাহাব হৃদয্কে অধিকাৰ 
করিয়াছিল, তাহা জীবন্ তাবস্থাতেও তাহাকে ছাডে নাই। 

অবশেষে ১৯০৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবায়ু তাহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে 
পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাক্ষমমাজ একজন আদর্শ নেত। হারাইল ; জননী 
জন্মভূমি একজন অকৃত্রিম ভক্ত সেবক হারাইলেন; বঙ্গদেশ একজন প্রতিভাশালী 


ভ্রয়োগশ পবিচ্ছেদ ২৯৫ 


পীমান, মুখোজ্জলকারী সন্তান হারাইলেন, এবং আমরা একজন 
অকপট, উদ্াবচেতা, বিনযী, ইঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হাবাইলাম। দেশের লোক 
মানন্দমোহনকে বুদ্ধিমান্‌, যশন্বী, দেশহিতৈষী, স্থৃবক্তা, কেছ্িজ বাংলার ও 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ বারিষ্টাব বলিয়। জানিতেন, কিন্তু আনন্দমোহনেব গৌবব সেখানে 
নহে! তাভার প্রধান মহত্ব 'ও প্রধান আকধণ তাহাব পাবিবারিক 
নামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, যাহার! তাভাব সংশবে 
আসিতেন, তাহাবাউ তাভাঁব অকৃত্রিম সাধুতা। দেখিয। মুগ্ধ তইতেন। তাহার 
জীবনেব ও চবিত্রেব মূলে এই কথা ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের গ্তন্ত নিধি 
খুরূপ, ইহ তাহার কাধ্যেই ব্যবহৃত হওযা উচিত। 

ব্রাহ্মমমাঙ্জেব উৎ্সবাঁধিতে তাাব ভক্তি অশ্রপ্লাবিত মুখ আমব। কখনই 
হপিব না। তিনি অতি অন্তবতম আস্মীযদিগেব নিকট ৪ আপনাব হাদযেব 
গভীরভাব সকল ব্যক্ত কবিতে লঙ্জা পাইতেন ; পবিবাব পবিজনধর্গও সকল 
লমধে তাহ। জানিতে পাবিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কনম্ম ফেলিয়। 
সহবেব বাহিবে নিজ্জন স্থানে গমন কবিতেন ১ এবং ধিনেব পর দিন 
ঈশ্বরচিন্তাতে যাপন করিতেন। নিজেব দমদমাস্ত ভবনে ঘণ্টাব পৰ ঘণ্টা 
পাঠালয়ে আবদ্ধ থাঁকিয। ধম্মাচস্থায যাপন কবিতেন। সে সময়কার চিন্ত। 
সকল মধ্যে মধ্যে আপনাব দৈনিক লিপিতে লিখিষা বাখিতেন। তাহার 
মৃত্যুব পব সেই সকল দৈশিক লিপি দেখিযা আমরা মহেোপকাব লাভ 
করিতেছি । এরূপ ধাল্সিক গৃস্থ, কর্ভব্যপবাধণ পতি, সন্তানবৎসল পিতা, 
অকৃত্রিম মিত্র, বিনীত ও ঈশ্বব-ভক্ত সাধক ও ব্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রা 
দেখা যায় না। জ্ঞানে গভীবতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, 
কর্তব্যজ্ঞানে দ্রচতা, ঈশ্ববে ভক্তি ও মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে 
তাহাতে প্রতিফলিত হউযাছিল | 


ছুর্গামোহন দাস 


প্রসিদ্ধ বিক্রমপুব জেলাব তেলিববাগ গ্রামে বাঙ্গালা ১২৪৮ সালে দুর্গামোহন 
দাসের জন্ম হয । তাহ।ব পিতাব নাম কাশীন্বর দান। কাশীশ্বর দাস মহাশয় 
বরিশালে ওকালতি করিতেন । ছুগীমোহন অল্পবঘসে মাতৃহীন হন। তৎপরে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশষেব পাঠশালে পড়িয়া! বরিশালে নীত হন। সেখানে 
ইংবাজী স্কুলে পডিষ! জুনিয়াব স্কলাসিপ প্রাপ্ত 'হন। সেই বৃত্তি পাইয়! 
কলিকাতাদ্ন হিন্দুকালেজ্ে আসেন , এবং কলিকাতাব উপনগরবর্তাী কালীঘাটে 
তাহার পিতৃবা বীরেশ্বর দীস মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পড়িতে থাকেন। 
হি্কালেজে এক বৎসর থাকিযা তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। সেখান 
হইতে সিনিয়ার স্কলাপিপ পাইয়া আবার কলিকাতায় আসেন। 

প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়ন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড 


২৯৬ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


কাউএলেব সংশ্রবে আসিষ। এ সদাশষ ধান্মিক পুকষের প্রতি তাহার প্রগাট 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে ধাহার! কখনও একবার দেখিয়াছেন, 
তাহার আর তাহাকে ভুলিতে পাবেন নাই। তিনি জ্ঞানী, গুণী, "ধান্সিক, 
সাধু পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাহার প্রগাঢ় বুৎ্পত্তি ছিল; এবং 
সেই কাবণে গবর্ণমেন্ট তীহাকে সংস্কত কালেন্জের প্রিন্সিপল নিযুক্ত 
করিযাছিলেন। পবে তিনি উংলগ্ডে ফিরিষ। গিয়| কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কতেব অধ্যাপক হইম়্াছিলেন। কাঁউএল স্ত্রীগ্রীর ধর্মে গ্রগাঢ বিশ্বাসী 
ছিলেন; এবং নিজ ভবনে সমাগত বালকদিগেব সঙ্গে ধর্শ বিষষে আলাপ 
কবিতে ভাল বাসিতেন। ছুর্গীমৌহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেতু 
কেহ কাঁউএলেব বাড়ীতে যাইভেন এবং তাহার সহিত ধর্মবিষয়ে কথা বার্তা 
কহিতেন। ইহাদের মধ্যে ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ-যোগ্য । ইনি পরে বহুকাল থ্রীষ্টীধ মগ্ডুলীকে স্থুশোভিত কবিয়া বাস 
করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টেব বিচাব বিভাগে অতি উচ্চপদে আবোহণ 
কবিয়াছিলেন। ভগবান বাবুব ন্যায় ভ্র্গামোহন দাস মহাশয়ও কাউএল 
মহোদযেব প্রভাবে শ্রীস্ীয ধর্শেব দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি 
ওকালতি পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়। ওকালতি কাধ্যে নিষুক্র হইবার উপক্রম 
করিতেছেন । 

দ্রর্ট(মোহনেব চরিত্রে এই একট| গুণ ছিল যে, তিনি যাহা! একনাব 
কর্তব্য বলিয় নিদ্ধীবণ কবিতেন, অকুষ্ঠিত চিন্তে সেই দিকে অগ্রসব হইতেন, 
লোকের অন্বাগ বিরাগ গণন। কবিতেন ন।। যখন শ্রীষ্টীয় ধন্মেব দ্বিকে 
তাহাব মন ঝুঁকিল, তখন সে পথে পদার্পণেব পুর্ধে স্বীঘ বালিক1 পত্বী 
্রহ্মময়ীকে লইয়া! একজন শ্রীষ্টায পাদবী বন্ধুব বাডীতে তুলিলেন। কাবণ 
পত্তীকে ত থ্রীষ্টাঘ ধশ্ম জানান চাই এবং সম্ভব হইলে তাহাকে দীক্ষিত কব! 
চাই । অভিপ্রাধ ছিল যে, তিনি নিজ্ে শ্রীষ্টীয ধশ্ম বিষয়ে আবও কিছুদিন 
অনুসন্ধান কবিষ ছুই জনে এক সঙ্গে এ ধশ্মে দীক্ষিত হইবেন । কিন্তু মানুষ 
ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর এক | ব্রহ্মময়ীকে শ্রীস্তীয় পাদবীর বাডীতে 
রাখিতে গিয়! তাহাকে স্বীয় পিতৃব্যেব ভবন ভইতে তাডিত হইতে হইল । 
তখন তাহার জোষ্ঠ সহোদ্দব হাইকোর্টের স্থপ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস 
মহাশয বরিশালে ওকালতি করিতেন । তিনি তীহাকে আশ্রয়হীন জ্বানিঘ। 
বরিশালে নিঙ্জের নিকটে আহ্বান করিলেন ; এবং তাহাব হস্তে মাকিন সাধু 
থিওডোর পার্কারের গ্রন্থগুলি অর্পণ কবিয। তাহ। পাঠাস্তে শ্রীষ্টান হওয। 
বিষযে স্থির করিতে অন্থরোধ কবিলেন। এঁ গ্রস্থগুলি মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিয়া দুর্গামোহনেব মত পরিবস্তিত হইয়! গেল। তিনি 
প্রচলিত শ্রীটটীয় ধশ্মের ভ্রম দর্শন করিলেন , এবং গার্কারের প্রদশিত উদাব, 
আধ্যাত্মিক ও সার্বভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন। 


জ্য়োদশ পরিচ্ছেদ 2 


ইহা হইতেই উহার চিত্ত ব্রাঙ্মদমাজের দিকে আকরুষ্ট হইল। ভিনি 
বরিশালে গিয়া কিছুদিন পরে ব্রান্মদমাজ স্থাপন ও ব্রাঙ্গাধন্থ গ্রচারের জন্য 
উৎসাহী হইলেন। যে কথা সেই কাজ; যখন কাজ তখন পুরা পুব। কাজ; 
আধ। আধি নহে; এই ধাহাঁর জীবনেব মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রাঙ্ধন্্শ লাখনে 
ও ত্রাঙ্গধর্খম প্রচাবে নিষুক্ত হইলেন তখন পুবাপুরি সেই কাজে মন দিলেন । 
নিজে বন্ধু বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়! ব্রা্মলমাজ স্থাপন করিযা সন্তুষ্ট ন! 
থাকিয়।, কলিকাতা হইতে কষেক জন ব্রান্ষপ্রচারককে লইয়া গিয়৷ ত্রাঙ্গধন্ম 
প্রচাবে প্রবৃন্ত হইলেন? এবং তাহাদের সাহায্যে ব্রাঙ্মগণের পত্বীদিগকে 
শিক্ষিত কবিবাব চেষ্ট| করিতে লাগিলেন। অচিবকালেব মধ্যে ববিশাল 
ধর্শ ও সমাজ সংস্কাবের একটি কেন্দ্র স্ববপ হইয়া দীড়াইল। নারীগণেৰ 
শিক্ষ। ও স্বাধীনতার জন্য নরিশাল বঙগদেশে প্রসিদ্ধ হইযা পডিল। তাহাব 
্বগর্গয়। পত্তী ব্রন্মমধী সকল কাধ্যে তাহাব সহাম ও উত্পাহদািনী হইঘা 
উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দিন ববিশ।লে ব্রাঙ্ধেব ও ব্রাহ্ম অঙ্গনে 
হখ্যা বাডিতে লাগিল । 

এই কালেব মধ্যে ছুর্গামোহন এমন এক কাধো অগ্রসব হইলেন, যাহা 
তাহাব আম্মীম বন্ধুবাও অগ্রে সম্ভব বলি! মনে কবেন নাই । এই কালের 
প্রথম ভাগে পুর্ধববঙ্গেব কতিপষ শিক্ষিত বাক্তি স্বাক্ষৰ কবিষ। এই 'প্রতিজ্ঞতে 
বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, ভীভাব। স্বীষ স্বীয স্থানে ও স্বীঘ স্বীয বন্ধুব্গেধ মণ্যে 
হিন্্ব বিপবাগণের পুনধিনাহ ক্রি! সম্পন্ন কবিবাব চেষ্টা করিবেন। এ স্বাক্ব 
কাবীদিগের মধ্যে দুর্গীমোহন একজন ছিলেন । অপব স্বাক্ষবকাবীব1 এবিমসে 
কি করিষাছেন তাহ! জানি না; কিন্ দগামোহনেব মে কথা সেই কাজ। 
তিনি সংকল্প কবিলেন যে, ভানাব এক বন্ধুব সহিত তীভাব বিধন1 বিম।তাব 
বিবাঁভ দিবেন । 

এই সংকল্প প্রক।শ পাউলে তাহাব আন্মীয় স্বজন অস্থিব হইয়। উঠিলেন | 
তাহাব বিমাতাকে কৌখলে চুবি কবিয। কাশীধামে প্রেবণ কব! হইল $ এবং 
ছুগ(মোৌহনেব প্রতি কটুক্তি অত্যাচাব নিধ্যাতন চলিতে লাগিল। তিনি 
সমৃদয় সহিযা রহিলেন। কিন্তু নিমাতা হাতছ।ডা হওয়াতে তাহাব সংকল্প 
মাধন অসম্ভব জানি! সে বিষষে এক প্রকাঁব নিবাশ হইলেন। কিন্তু তার 
এ বন্ধুর প্রতি তার বিমাতাব মনুব।গ পুর্ব্বেই অপিত তইধাছিল। স্রতবাং 
তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, বোন ৪ কৌশলে দ্র্দামোহন বাবুকে 
তাহাব মনোগত ভাব জানাইলেন । তখন চে।রেব উপব বাটপাভি করিবার 
পরামর্শ স্থির হইল । অনেক ব্য ও অনেক কৌশলে বিম(তাকে কাশী হইতে 
চুরি করিয়া আনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহাধ্যে বিবাহ দেওয়া হইল। 
ওদিকে ববিশাল ও সমস্ত বঙ্গদেশ তোলপাড হইঘা যাইতে লাগিল। 
দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তখন তিনি আদালতে যাইবার জন্য বাহিব 


২৯৮ রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


হইলেই রান্তার লোকে বাপাস্ত করিয়! গালি দিত) এবং গান্রে ধুলি নিক্ষেপ 
করিত। কিছুদিনের জন্য তাহার পসার একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। এমন কি 
ছয় মাস কাল গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দম! ভিন্ন একটিও বাহিরের মোকদমা পান 
নাই । এ সকল কষ্ট তিনি হাসিয়া সা করিতেন; একটিও কটুক্তির ছিরুক্তি 
করিতেন না; বরং সময়ে অসময়ে তীহার বিবোধিগণের সাহায্যার্থ মুক্তহস্ত 
ছিলেন। এই সময়ে তাহার পত্বী ব্রহ্মমষী সকল নিধ্যাতনের মধ্যে তাহার 
সহায় হইলেন। নিধ্যাতনের তীব্রত1 তাহাকে যত সহিতে হইত, ছুর্গামোহন 
বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কাবণ ছুর্গামোহন বাবু আদালতে 
যাইতেন। বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন, লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরেরু 
ভাল চচ্চাতে থাকিতেন; কিন্তু ব্রহ্মমন্রী রাত্রিদিন গৃহ পরিবারে আবজ্ধ 
থাকিতেন , পাডাব লে!কেব সমালোচন! শুনিতেন , এবং আত্মীয়া মহিলাগণের 
গঞ্জন! সহ কবিতেন। তথাপি একদিনও তাহার মুখ বিষগ্র দেখা যাইত 
না। এই সমযে তাহাব স্থির-চিত্ততা দেখিষ! সকলেই বিস্মযাবিষ্ট হইত। 
তিনি সর্ব! স্বীয় পতিকে তাহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন; 
এবং সর্ববিধ দেশহিতকব কার্যে তাহার সঙ্গিনী হইতেন। ইহারা কি ভাবে 
বিবোধিগণের অত্যাচাব সহা কবিতেন ; এবং সকল সহিয! তাহাদেব সাহাধ্যার্থ 
কিন্প প্রস্তত থ।কিতেন তাহাঁব নিদর্শন ম্ববপ এই সময়কাঁৰ একটি ঘটনার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । এই নিধ্যাতনেব সময়ে হুর্গামোহন বাবুব একটি সন্তান 
জন্মগ্রহণ কবে। তাহাঁব পত্বী যখন শিশু সন্তানের পালনে নিযুক্ত, তখন 
পার্থের বাডীর এক গৃহস্থেব পত্তী একটি শিশুপুত্র রাখিয়া পরলোকগত হইলেন। 
সে ভদ্রলোকের অবস্থা! মন্দ ছিল, তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও প্রতিপালনেব 
বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইয়। মহ।বিপদে পডিলেন। পুত্রটি মার! যায়, 
রক্ষার উপায় নাই, এপ অবস্থাতে দুর্গীমোহন ও ব্রহ্ষময়ী তাহা জানিতে 
পারিয়! শিশুটিব রক্ষাব ভার লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিস্ত সে গৃহের 
গৃহস্বামী ছুর্গামোহন দাস মহাঁশয়েব বিপক্ষগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহা সত্বেও ইহার। শিশুটিব রক্ষার ভার লইতে চাহিলেন। 
গৃহস্থ ভদ্রলোকটি যেন বাচিম়া গেলেন, শিশুটি দাসগৃহে আসিল । ব্রহ্মময়ী 
এক পার্খে নিজের সন্তান অপর পার্খে প্রতিবেশীব শিশু পুত্রটি লইয়া! স্তনপান 
করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবূপে শিশুটির রক্ষা! চলিল। ছঃখের বিষয় 
সেটি অধিক দ্রিন বাচে নাই । 

বিরোধিগণের প্রতি এইরূপ সন্ভতাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন 
ছিল। আমব। চিরদিন দেখিযাছি সামাজিক নির্যাতন (তিনি মনের ত্রিসীমাতে 
লইতেন না; তাহা অপরিহাধ্য বলিয়া জানিতেন , এবং অল্লানচিত্তে সহা 
করিতেন। তাহার উৎসাহ কখনও খর্ব হইত ন।। নিজের কর্তব্য সাধন 
কবিয়াই তুষ্ট থাকিতেন, লোকের অন্থরাগ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন না। 


জয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৯৯ 


এই সময়ের মধ্যে তাহার দৃষ্টান্ত ও প্ররোচনাতে বরিশালের নব্য 
যুবকদ্দলের মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদেব স্ত্রীগণের মধ্ো, উন্নতি-ম্পৃভা ও সৎস'হস 
প্রচুব পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। সেই সৎসাহসেব নিদর্শনস্বরূপ বরিশালের 
নিকটস্থ লাখুটিয়! নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদাব রাজচন্দ্র রাষের পুত্রগণ এই 
সমষ ব্রাহ্মলমাজে যোগ দিয়। সর্ববিধ উন্নতির প্ৃষ্টপোষক হইলেন। তাহাবা 
একদিন পত্বীসহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবেব ভবনে আহাব কবিতে গেলেন। 
ইহার পুর্বে ইংবাজেব গৃহে খান। শ্বাওযা দূরে থাক বাঙ্গালি সন্ত্ান্ত ভত্রগুহের 
কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অস্তঃপুবের বাহিরে আসেন নাই । এই অসমসাহসিক 
কাধ্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত ব্গদেশ, আন্দোলিত 
হইয়া যাইতে লাগিল। দীস মহাশয় নির্ভীক অটলভাবে দণ্ডাযমান বছিলেন। 
কেবল ইহাই নহে। ইহার পব ববিশালে দিন দিন বিভিন্ন জ।তীয় দ্রিগেব 
মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থ(পিত হইতে লাগিল। ববিশাল তপু খোলার মত হউযা 
উঠিল। কলিকাতা হইতে আমর। সংবাদ পাইতে লাগিলাম যে, বরিশালে 
অসম্ভব সম্ভব হইতেছে । কলিকাতার ব্রাঙ্গগণ সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত 
হইয়। উঠিতে লাগিলেন । 

১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে ছুর্গামোহন দাস মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি 
করিবার জন্য কলিক।তাতে আনিলেন। তিনি আসিয়া বসিনামাত্র 
কলিকাতাব সমাজসংক্কাবার্থী নবা ব্র।ঙ্গদলের কেন্দ্রন্বদূপ হইলেন। তাহাৰ 
ভবন এঁ যুবকদলেব এক প্রধান আড্ডা হইষ। উঠিল। তখন "অবলাবাদ্ষব্‌” 
সম্পাদক ছ্বাবকান।থ গঙ্গোপাপ্যাব তাহার কাগজ লইয! কলিকাতাতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; এবং নাবীজ্জাতিব শিক্ষ। ও স্বাধীনত। বিষয়ে আন্দেলনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বাবকানাথেব পশ্চাতে পৰবর্তী সমযেব ডেপুটা 
কণ্টে লাক্স-জেনেবাল বজনীনাথ বায় প্রভৃতি একদল যুধক আছেন। ইহার! 
দ্ুগ।মোহন দাসকে পাইয়া, খোঁটার ন্জোরে মেডাঁব ন্যাব, বলশালী হইয়। 
সত্ীশিক্ষ! ও স্ত্ীশ্বাধীনতাব জন্য ব্ব-পবিকব হইলেন এবং ব্রাহ্মদমাজের মধ্যেই 
প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । 

সে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত অগ্রেই দিয়াছি। কেশববাবু ইহাদের অচরোধে 
ভারতবর্ধীয় ব্রাহ্মমন্দিবেব মধ্যে প্রকাশ্বস্থানে মহিলাগণেব বসিবাব আসন 
নির্দেশ করিতে যখন বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তখন এক দিন ছুর্গামোহন 
দাস মহাশয় এবং যতদূর স্মরণ হয় ডাক্তার অন্নদ[চবণ খাশ্থগিব মহাশয় স্বীয় 
স্বীয় পত্বী ও কন্তাগণ সহ, মন্দিরের উপাসনা কালে, পুরুষ-উপাসকগণের মধ্যে 
আসিঘ! আসন পরিগ্রহ কবিলেন। অমনি ব্রাহ্গদলেব মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া 
গেল। উপাসকমগ্ডলীব প্র।চীন সভ্যগণ ঘোব আপত্তি উত্থাপন করিলেন । 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিয়। একট! 
কিছু স্থির করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন স্ত্রীস্বাধীনতাপক্ষীয়ের! আবার 


৩০৩ বামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


সপরিবারে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বারে মন্দিবেদ 
তত্বাবধাকযনক মহিলাগণকে সকলের মধ্যে বসিতে নিষেধ করিলেন । তাহাব' 
বিবাদ না করিয়া! চলিয়া গেলেন। তদবধি তাহার! মন্দিরে আসা পরিত্যাগ 
করিলেন, এবং একটি শ্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথমে খান্তগির 
মহাশষের ভবনে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণ 
গিয়া তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা করিবার জন্য মহমি 
দেবেন্দ্রনাথকে ধরিলেন। যে কেহ উপাসনা করিতে ডাকিত, তিনি নিতাস্ক 
অসমর্থ না হইলে সে প্রীর্থন। পুর্ণ করিতেন, দেবেন্দ্রনাথের এই নিষম ছিল. 
ক্ৃতবাং তিনি আহ্বান মাত্র আসিয়া! একদিন উপাসন। করিয়া নবসমাঁজ্রে 
উৎ্পাহী সভ্যগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়। গেলেন । ক্রমে এ সমাজ একটি স্বতগ 
বাড়ী ভাড। করিয়! সেখানে উঠিয়। গেল। 

কেশবচন্দ্র দেখিলেন তাহাব সঙ্গের লোক ছুই ভাগ হইয়া যায়, অনেক 
চিন্তা ও প্রার্থনানস্তব তিনি ভারতবর্ধায় ব্রাঙ্মমন্দিরের এক পাশ্ে 
স্্ীন্বাধীনতাপক্ষীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের জন্য পর্দার বাহিরে আসন 
নির্দেশ কবিলেন। তাহা এক কোণে ও রেলের মধ্যে হওয়াতে যদিও এ 
দলেব সকলেব গ্রীতিপ্রদ হইল না, তথাপি দাস মহাশয়েব পরামর্শীভসাবে 
গাঙ্গুলি ভায়াব দল তাহাতেই সস্থষ্ট হইয়া, কিছুদিন পবেই স্বতন্ত্র সমাজ তুলিষ! 
দিলেন 7 এবং পুনবাষ ব্রাহ্মমন্দিবেব উপাসনাতে আসিতে লাগিলেন। 

ইহার পবে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় “ভাবত আশ্রম স্থাপন 
কবিয়! তাহাতে বযস্থা মহিলাদিগেব জন্য একটি স্কুল খুলিলেন। ব্রাহ্গ 
পবিবার সকলেব অনেক মহিল। তাহাতে ছাত্রী ভইলেন। কিন্তু এঁ বিদ্যালফ 
স্ীস্বা্দীনতা পক্ষীষদিগেব মন:পৃত হইল ন।। কারণ এ বিগ্যালয়ে কেশববানু 
মহিলাদিগের শিক্ষার ঘষে আদর্শ অবলম্বন কবিয়াছিলেম, তাহ। 
্ীস্বাধীনতাপক্ষীযগণের মতে প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা! হীন ছিল। কেশবচন্তর 
নাবীদ্দিগকে উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়েব অবলম্ষিত 
অনেক বিষয শিক্ষা দেওয়া! আবশ্যক বোধ কবিতেন না। তিনি শিক্ষা বিষে 
পুরুষে ও নারীতে ভেদ বাখিতে চাহিতেন। নাবীগণকে বিশ্ববি্যালঘেব 
রীতি অন্থসাবে শিক্ষা দেওয়া! উচিত বোধ করিতেন না। অপর পক্ষ ইহাব 
বিবোধী ছিলেন। তাহার! নারীদিগকেও বিশ্ববিদ্যালযের অবলম্িত 
উচ্চশিক্ষ! দিতে চাহিতেন। সুতরাং তাহাব! দ্বারকানাথ গাঙ্থুলিব উদ্যোগে 
এবং ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহাযো, অন্মান ১৮৭৩ সালে, 
কলিকাতাব সন্নিহিত বালিগঞ্র নামক স্থানে, কুমারী এক্রযেডকে তত্বাবধায়িক। 
করিয়া, হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্য এক নোডিং 
জুল স্থাপন করিলেন । 

ছুর্গামোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কন্তার্দিগকে নিলেন। কেবল তাহা নহে, 


জয়োদশ পরিচ্ছদ ৩০১ 


তাহার পত্বী এই স্কুলেব বালিকাদিগেব অনেকেব মাতৃস্বীন মধিকাঁব করিলেন । 
ছুটীব দিনে তাহার গৃহই বালিকাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত । সে 
লমঞ়্ে তীহাব ভবনে পদার্পণ করিলেই দেখ! যাইত ঘে, ব্রহ্মমধী স্বীষ ও অপরের 
কন্যাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া! রহিয়্াছেন ৷ তীহাঁকে আবৈষ্টন কবিবা তাহাদেব কি 
মানন্দ! তিনিও তাহাদেব কলাণ চিম্তাতে নিমগ্ন । কোন্‌ মেয়েব ভবিষ্যৎ 
কিরূপ হইবে, কার জন্ত কি কর। উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপক্কিত 
কবিতেন। 

এদিকে এই সময়ে পুর্বববঙ্গের নানাস্থান হইতে কতকগুলি হিন্দু বিধবা 
শলাইয়। ব্রাহ্মদম।ঙগের আশ্রয়ে আসিল । তাহাবা যায কোথায % তুর্গামোত্ন 
নাসের ভবন তাহাদেব পিতৃভবন স্বরূপ হইল । ব্রন্ষামধীব পক্ষপুটেব মধ্যে 
আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাব! শিক্ষা লাভ কবিতে ল।গিল। এই বিধবাদিগের 
মনেকে পৰে পবিণীত৷ হইয়। সৎপাত্রগত হইয়াছে । 

এইবপ সদস্ষ্ঠ।নে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে অন্থমান ১৮৭৫ সালে ব্রগ্গমন্ী 
এলোক হইতে অবন্ৃত হইলেন । ছুর্গামোহনেব গৃহ শুন্য হইল। 

ইহাব পবে ১৮৭৮ সালে ব্রাক্মলমাজ্জে দ্বিতীঘ বিবাদ ঘটনা হইয়| সাপাবণ 
ব্রাঞ্চসমাজ যখন স্থাপিত হয়, তখন দাস মহাশয় এ সমাজ স্কাপনেব উদ্যোগী 
পুক্ষদিগেব মপো একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তদব্‌্দি বন্তকাল হহার 
কাধ্যের জন্ত তিনি প্রচুর অর্থ-সাহাষ্য কবিয়াছিলেন। তাহাব মৃত্যুব কিছুর্দিন 
পুর্বেব ইহাঁব সভাপত্তিক্ূপে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলগ্ডে 
গমন কবেন এবং পীডিত হইয। দেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইহার পরে তীহাব 
তিন কন্তা সৎপাত্রগত হইলে এবং তীহাব তিন পুত্র বিলাত হইতে বারিষ্টার 
হইয়। আসিষা স্বীধ স্বীয় কার্ষে; বসিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়া পডেন। 
সেই সমযে ঢাকাব কাশীনাবাষণ গ্প্ক মভাশয়েব এক বিধবা কন্যাব পাণিগ্রহণ 
কবেন। এই বিবাহেও তীহাকে নিধ্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তাহার 
চিরাগত রীতি অন্তসাবে দবর্গামোহন সমুদয় নিধ্যাতন অগ্লান-চিত্তে বহন 
করিলেন , এবং এবং নব-পরিণীত। পত্বীব সহিত স্থুথে কালাতিপাত করিতে 
লাগিলেন। 

কিন্তু এ সুখ অধিক কল ভোগ করিতে পাবিলেন ন। কয়েক বৎসরের 
মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশাষ দেশ 
বিদেশে ভ্রমণ কৰ্বিলেন। কিছুতেই আর ভন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল না। 
অবশেষে ১৮৯৭ সালেব ১৯শে ডিসেম্বর ভবলীল। স্বরণ কবিলেন। ৃ 

ইহার সধদ্য়তা ও মুক্তহস্ততা৷ বন্ধুগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। যে কথ! 
সেই কাজ ; যদি ইনি কখনও মুখ দিয় কিছু দিব বলিয়া কথ! বাহির করিতেন 
আমর] জানিতাম সে টাক ব্যাঙ্কে আছে। দরিভ্রদিগের, বিশেষতঃ স্বীয় 
পরিচিত ছু:স্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ এব্প মুক্তহস্ত দাতা অতি অল্পই দেখা 


৩০২ রামতন্থ ল।হিডী ও তংকালীন বঙ্গসমাজ 


গিয়ছে। ব্রাঙ্মসমাজের কার্যে ইনি সহ্শ্র সহশ্র টাক! দান করিয়াছেন । 
বন্ধুদের প্রতি কি প্রেম! মুখে মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না; কার্ধো 
অকৃত্রিম তাজা প্রেম প্রকাশিত হইত | তিনি মুখে সর্বদীই বলিতেন, “ধর্মের 
উচু উচু কথা অধিক জানি না; ধন্দের গুঢ তত্ব অধিক বুঝি ন1; পার্কাব 
ছুই চারিটি কথা শিখাইষ! গিয়াছেন; তাহাই ধ্যানে জ্ঞানে রাখিয়াছি,__একট1 
কথা এই, মনে, বাক্যে, কার্যে খাটি থাকিতে হইবে ; দ্বিতীয় কথা এই, 
জীবনের কর্তব্য স্থচারুদূপে পালন করিয়! ঈশ্ববের পুজার উপযুক্ত হইতে 
হইবে'*। এবপে জীবনের কর্তবা পালন করিতে অল্প লোককেই দেখিয়াছি । 
ব্রন্মমষীকে স্থখী করিবার জন্য তীাহাব যে ব্যগ্রতা দেখিয়াছি তাহ! অতীব 
প্রশংসনীয় ; তৎপরে নিজের অবস্থাতে পুত্র কন্তা্দিগকে ঘত উৎকষ্ট শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব তাহ! দিতে ক্রটি কবেন নাই। তাহার দ্বিতীয়! কন্তাকে 
কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্ভীণ করিয়। মান্দ্রাজে মেডিকেল 
কালেজে পাঠাইষাছিলেন। ইনিই পরে স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাব জে, সি. 
বন্থর পত্বী হইয়াছেন | বদ্ধুবান্ধবেব প্রতি কর্তব্য স্বদেশের প্রতি কর্তব/ 
এসকল বিষয়েও তাহার আচরণ আদরশ-স্থানীয় ছিল। সংক্ষেপে বলি এইরূপ 
উদ্ারচেতা, স্বজনবসল, কর্তব্যনিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমিক মানুষ অল্পই দেখিয়াছি । 


দ্বারকানাথ গো পাধ্যায় 


এইবার আমি এক বীরপুরুষের জীবনচরিত বর্ণন করিতে যাইতেছি। 
বাঙ্গালীর মধ্যে একপ সাহসী, দ্ঢচেতা, অকুতোভয়, বীর প্রকৃতির মান্থুষ অল্পই 
দেখিয়াছি। ইহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । কুলীনের ছর্গ বিক্রমপুব 
হইতে এই মাচুষাট আসিয়াছিলেন; এবং কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন। সেই কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজেব ছবি আমাদের হৃদযপটে 
অবিনশ্বর অক্ষরে মুভ্রিত করিয়া রাখিয়া! গিয়াছেন। 

স্বারকানাথ বাঙ্গালা ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৪৫ সালে ৯ই বৈশাখ দিবসে 
পুর্বববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিযাছিলেন। 
ইহাদ্দের বংশ স্ুপ্রসিদ্ধ বেঘেব কুলীন বংশ। এই বেঘেব কুলীনগণ 
কুলমধ্যাদাতে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্ত 
অপরাপর কুলীনেরা ব্যস্ত । 

্বারকানাথের পিতা কষ্:প্রীণ গঙ্গোপাধ্যায় বিষয় কর্ণ উপলক্ষে সে 
সময়ে ফরিদপুরে বাস করিতেন । তিনি পরছ্ঃখকাতরতার জন্য বন্ধু বান্ধবের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বারকানাথ পিতার পরছুঃখকাতরতা৷ প্রচুর মাত্রায় 
পাইয়াছিলেন ; কিন্তু বোধ হয় তাহার তেজদ্থিনী, মনন্থিনী, ধর্মপরায়ণ মাতাই 
তাহার চরিত্রকে প্রধানরূপে গঠন করিয়াছিলেন। তাহার মাতার দৃঢ় চিভতা 
বিষয়ে একটি জনশ্রুতি চলিত আছে । একবার তিনি তীর্থ দর্শনের মানসে: 
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জগন্নাথ ক্ষেত্রে ধাইবাব জন্য উত্স্থক হইলেন । তিনি ধনীর কন্ত1 ছিলেন , 
মনে করিলে যান বাহনাদির সাহাযো নিজ অভিপ্রায় পুর্ণ করিতে পারিতেন , 
এবং তাঁহার পিভৃকুলও সেবপ পাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 
দ্বারকানাথের মাতার আত্মমধ্যাদা জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে, কিছুতেই 
তাহাতে সম্মত হইলেন না? অথচ আত্মীয় হ্বজনের অনুনয় বিনয়ে মেই তীর্থ 
যাত্রা পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। যথা সময়ে তীর্থ যাত্রা 
করিলেন এবং নিজের পদছয়েব স।হাষ্যে তাহা সমাধা কবিলেন। দ্বাবকানাথ 
সেই মাতার সন্তান, তাহাতে উত্তবকালে আমরা যে আত্মমধ্যাপাজ্ঞান 
দেখিয়াছি, তাহ। মানুষে সচরাচব দেখ। যায় ন।। তীহাঁব আত্মমধ্যাদী তে 
আঘাত লাগিলে তিনি অবমাননাকাবীকে জানিতে দিতেন যে, সিংহের সহিত 
তাহার কারবার । যেস্বলে এরপে জানিতে দেওয়া সম্ভব হইত ন। সে স্থলে 
তিনি মনের আবেগে অচেতন হইয়া পডিতেন। 

সে যাহা হউক, শৈশবে গ্র।মেব গুকমহাশয়েব পাঠশালে বিদ্তাশিক্গা আব্ত 
কবিলেন। কিন্ত অল্পদিনেব মধ্যেই তাহাব ইংরাজী শিখিবার বাসনা প্রবল 
হইল। তখন তাহার পিতার কর্ধস্থান ফরিদপুরে তাহাকে লইয়া! যাওয়া 
হইল | কিন্তু সেখানে তাহার স্থাস্থা ভাঙ্গিয়া পডিল। বাধ্য হইয়। তাহাকে 
আবার মাগুরখণ্ডে ফিরিয়া আনা হইল । এই অবস্থাতে তীাহাব অতিশয় 
ব্যগ্রত। বশতঃ তাহাকে গ্রামের নিকটবন্তা কালীপাভ। গ্রামের হংরাজী স্কুলে 
ভন্ভি করিয়। দেওয1। হইল । তিনি নানা অস্থবিধার মধ্যে সেখানে প্রবেশিক] 
পরীক্ষার শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ কবিলেন। কিন্তু সে পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলেন ন1। বাধ্য হইয়। কাজ কর্মের চেষ্টাতে তাহাকে বিব্রত হইতে 
হইল। এই অনস্থাতে তিনি পব পর তিন স্থানে শিক্ষকতা কার্ষো ব্রতী 
ছিলেন , প্রথম, বিক্রমপুবেব অস্থর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুবস্থ ওলপুরে, 
তৃতীয় লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে । 

ইহার মধ্যে তীহাব জীবনে এক মহা পবিবর্তন ঘটিল। তাহার বঃঞ্রম 
যখন ১৭ বংসর তখন একদিন শুনিলেন যে, এক হতভাগিনী বিপথগামিনী 
কুলীন কন্তাকে তাহাব আত্মীয় হ্বজন বিষ প্রয়োগ ছ্বার। হত্যা করিয়াছে । 
এই দারুণ সংবাদ তাহার পরছুঃখকাতব প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি 
অনুসন্ধান কবিয়। জানিলেন কুলীন কন্ঠাদিগকে একপে হত্যা! কর। বিরল ঘটন 
নহে। তখন তাহার অস্তরাত্মা ক্রোধে দুঃখে অধীব হইয়া গেল! তিনি 
মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি বহছু-বিবাহ রূ 
গঠিত কার্ধে কখনও লিপ্ত হইবেন না। নিশ্চয় জানিতেন যে, তাহার এক" 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার ফল এই হইবে যে, তাহাব ছুই অবিবাহিতা ভগিনীকে 
চিরকৌমাধ্য ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়াও তিনি নিজ প্রতিজ্ঞ 
মূ রাখিবার সংকল্প করিলেন এবং সে সংকল্প রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন 
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এঁ কুলীন কন্তার হত্যাসংবাদ শ্রবণে কেবল যে বনহুবিবাহের প্রতি তিনি 
জাতক্রোধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের ছুঃখ 
দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া নিবতিশয় বাথিত হইল । তিনি ভারতীষ নারীগণের 
অবস্থার উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৯ সালে যখন তিনি 
লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা কবেন তখন মনের ভাব এইরূপ । সেইভাব লইয়া 
এঁ সালে তিনি “অবলাবান্ধব” নামে এক সাগ্ু।(তিক পত্র বাহির করিলেন। 
কাগজ খানি ঢাক হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল: এবং স্ুগ্রসি্ধ ডেপুটা 
মাঁজিষ্রেট ও ঢাকা ব্রাঙ্মসমাজ্জেব অগ্রগণ্য সভ্য অভয়াকুমাব দাস মহাশয়ের 
পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রভৃতি কতিপষ উৎসাহী যুবক তাহার সহাম হইলেন । 
প্রাণকূমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কযেক জনকে 
“অবলাবান্ধবে” মধো মধো লিখিবার ন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিযা গেলেন। 
আমরা “অবলানান্ধব” পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম। কোন্‌ দুববর্ভী 
গ্রাম হইতে এ কোন্‌ ব্যক্তি নারীজ্গাতির শিক্ষ। ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার 
মত ব্যক্ত কবিতেছেন। 

ক্রমে গাঙ্গাুল ভাষা তাব কলিকাতাবাসী প্রবন্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার 
জন্ত একবার সহরে আসিলেন। আমব| আমাদেব “হীবোকে" দেখিয়া 
লইল।ম ! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে, অবলাবাদন্ধব কলিকাভাঁষ তুলিয। আন! 
তইবে । তদন্ধসাবে ১৮৭০ সালে দ্বাবকানাথ অবলাবান্ধব লইয়! কলিকাতাষ 
আসিলেন। আসিষযা তীশাব মহ। পরিশ্রম আরস্ত হইল । কলিকাতা আসাতে 
তিনি ঢাকার বন্ধুগণের সাভাষ্য হারালেন ; কিন্তু কলিকাতাতে হঠাৎ সেবপ 
সাহাধ্য পাইলেন ন।। অবলাবান্ধাব সংক্রান্ত সমু্ধয় কাধ্য তাহাব একার 
স্কন্ধে পডিযা গেল । প্রবন্ধ লেখা, প্রফ দেখা, লেবেল লেখা, বণ্টন করা 
প্রভৃতি প্রায় সকল কাধ্যই এক করিতে লগিলেন। কিস্তকু তাহাতেও 
পশ্চাৎপদ হইলেন না। আহলাদিতচিত্তে সমুদয় সহ কবিতে লাগিলেন। 

ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিষা ব্রাঙ্ষদমাজের মধ্যেই এক অবলাবাদ্ধব 
নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রাদ্ষপমাজের অপবাপর আলোচনা ও 
আন্দেলনের মধো নারীগণেব শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা! বিষয়ে আলোচন। 
ও আন্দোলন চলিল। যে ১৮৭১ সালে ক্রাঙ্গবালিকাদিগের বিবাভো পযুক্ত 
বয়স স্থির করিবার জন্য মহ! আন্দোলন উপস্থিত হইল, সেই ১৮৭১ সালেই 
তলে তলে ব্রাক্ষমহিলাদিগের শিক্ষ। ও স্বাধীনতা বি্ষযে আন্দোলন চলিল। 
তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি । ব্রান্ষমহিলাগণেব উপাসনামন্দিরে পর্দার 
বাহিরে বসিবার অধিকার লইয়া এই আন্দোলন পাকিয়! উঠিল। কিরূপে 
১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে বয়স্থা বিষ্যালয় স্থাপন 
করিলেন; এবং কি কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা 
অগ্রে বর্ণন করিয়াছি । ১৮৭৩ সালে গাঙ্গুলি ভায়া কুমারী এক্রয়েড নামক 
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নবাগভা। এক স্ুশিক্ষিতা ইংরাজমহিলাকে তত্বাবধাধিক। কক্ষিয! "িম্পুমহিলা। 
বিদ্যালয়” নামে বালিকাদিগের জন্য উচ্চশ্রেণীর এক বোডিং ক্কল স্থাপন 
করিলেন। তাহার জন্য অর্থসংগ্রহ কবা, যান বাহনাদ্ির বন্দোবস্ত করা 
পাঠাদির বাবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণেব আহারাদির ব্যবস্থা কবা, 
তাহাদের গীডাদির সময়ে চিকিৎসাদিব বন্দোবস্ত কব, প্রভৃতি সমুদয় কাধোব 
ভব এক। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েব উপব পড়িয়। গেল। তিনি আহ্লাদিতচিত্তে 
“নই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন । আমব। দেখিয়া পবস্পর বলাবলি 
করিতাম যে, মান্য এতদুর শ্রম কবিতে পারে ইহাই আশ্চর্য । 

কুমাবী এক্রয়েড ববিশালের জজ বেভেরিজ সাহেবের মঠিত পবিণীত। 
হইলে ১৮৭৫ সালে এ হিন্দু মহিলাবিদ্যালঘ বঙ্গ নহিলাবি্যালয বূপে পরিণত 
য় এবং কয়েক বৎসর পবেই বেখুন কাঁলেজেব সহিত একীভূত হয়! যাষ। 

বঙ্গমহিলাবিদ্ভালয উঠিয! গেল বটে কিন্তু ্াবকানাথেব কাধ্য শেষ হইল 
ন]। এদ্দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বাজনীতি চঙ্চাৰব জন্য ভাবতসন্ভা 
হাপিত হইল । এখানে গঙ্গোপাধ্যায় মভাশয়েব আব এক কাযাক্ষেত খুলিল। 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহাব সহকারী সম্পাদক হইয। অসাদারণ শ্রম 
করিতে লাগিলেন । মনে।যোগপুর্দক রাজনৈতিক প্রশ্প সকলেব আলোচনা 
রা, আসামেব কুলীদিগেব অবস্থা পবিদর্শন করা, সঙ্জীবণী সংবাদপত্রে চাট 
ও সম্পাদন বিষয়ে সহাযত| কবা, কংগ্রেসাদিব কাধ্যের প্রধান ভাব গ্রহণ কব! 
ঈত্যাদি নানা কাধ্যে তিনি ব্যাপৃত ইয়] পড়িলেন। তাহাব প্রকৃতিউ এই 
ছিপ যে, যে কাধো হাত দিতেন তাহ] প্রাণ মনেব সতিত করিতেন । 
একবাব তিনি আসামেব কুলীদিগেব অবস্থ। পরিদর্শনের জন্য শ্বমং আসামে 
গমন করিলেন। তখন বনাকাল সমাগত ব্রহ্মপুত্র জলপুণ ভইয়! ছুই ধার 
গাবিত কবিতেছে ;: যাতায়াত ছুঃসাধা, তাহাকে প্রতিনিবুত্ত তইব।ব জন্য কত 
শন্নরোধ কবা গেল, তাাব প্রতি কর্ণপাত কবিলেন ন।, জলে ঝডে প্লাননে 
ধকাধ্য সাধনে বত বহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীব শ্রেতে 
রলমগ্ন হইলেন । সেদিন অতি কষ্টে তাহাব প্রাণ বক্ষ! হইল। তথা।প 
ইাহার উৎসাহ বা কাধ্যতৎ্পরতাঁৰ বিবাম হইল ন]। সেই কাধ্যেই 
প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইগ্ডিযান এসোসিএসনেব সহকারী সম্পাদক 
বাবকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কম্মচারিগণ 
নশক্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ; অধিকাংশ 
হলে ভেপুটী কমিশনবগণ বাঙ্গালি ভত্রলোকদ্রিগের নিকট হইতে তাহার বিষয়ে 
নংবাদ সংগ্রহ করেন। 

এইবূপ অস্থবিধার মধ্যে কার্য করিযাও তিনি চা-বাগানের কুলীদের 
ব্ষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন ১ এবং সঞ্তীবনীতে প্রেরণ করিতে 
সাগিলেন। এই হতভাগা কুলীদের দুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, 


৩০৬ পামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহার প্রেরিত সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল, কুলীদের রক্ষার জন্য 
মধাবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত 
মোকদ্দমার সংখ্যা! বাঁডিতে লাগিল । গবর্ণমেণ্ট কুলী আইনের সংশোধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহ! 
আছে তাহাও নির্দোষ নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিষ। 
আপনাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিষ। বন্দীদশাতে দিন ধাপন কবিতেছে। 
আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাই, তাভাদের জন্য কাদিবাব গোকও নাই। 

একদিকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরেব স্তাঁয় কাব্য 
কবিতেছিলেন তখন তীাহাব হৃদয় ও তাহার আশ্চধ্য কাধ্যশক্তি আব 
একদিকে ব্যাপৃত ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধাবণ ব্রাহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়৷ 
ইহার প্রতিষ্ঠার সমধ তিনি ইহার একজন প্রপান সাবঘি ছিলেন। প্রতিষ্ঠাব 
পুর্বে ইহাব উদ্যোগকারী ত্রাহ্মগণ “সমালোচক” নামে একখানি সাপ্তাহিক পঞ্র 
গ্রকাশ কবেন। অল্প দিন পবেই তিনি তাহাব সম্পাদকত1 ভার গ্রহণ কবিষ। 
তাহাতে অগ্নি উদসীবণ কবিতে আরম্ভ কবিলেন। কেবল তাহা নহে, সে 
সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ্দে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন । বিবাদ অনেকেই 
করিষাছিল, কিস্কু অপবেব বিবাদে আর দ্বাবকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব বিবাদে 
একটু প্রভেদ ছিল। অন্যে বিবাদ করে এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ 
রাখে , গাঙ্গুলি ভায়ার বিবাদে তীব্রতা থাকিত, কটুক্তি থাকিত, উচিত কথ। 
বল। থাকিত, শুনিলে মনে হইত শকুনি যেমন মৃত প্রাণীব পেট পা দিধ। 
চাঁপিযা ভিতরকার নাডিভূডি বাহির কবে, তেমনি ষেন তিনি বিপক্ষের পেট 
চাপিয়। ঠোট দিয়া নাডিভূডি বাহিব করিতে পাবেন, কিন্ত ফলতঃ বিদ্বেযবুদ্ধি 
তাহাব মনের ত্রিসীমায় থাকিত না। তিনি বলিবাৰ যাহা বলিলেন, 
প্রতিবাদীব মুখেব উপরেই বলিলেন; করিবাব যাহা কবিলেন, দশজনেব 
সমক্ষেই করিলেন ১ তৎপরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়া ঘবে 
আসিলেন না। এই গুণের জন্যই আমর! তীহাকে ভালবাসিতাম। তাহাব 
কথ বা ব্যবহারে ক্লেশ পান নাই, এমন অল্প লোকই আমাদেব মধ্যে আছেন, 
কিন্তু এসকল সত্বেও তাহাকে অন্তবের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন না, এমন 
কাহাকেও দেখি নাই। তিনি তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাক্মলমাজেব 
সম্পাদক ছিলেন। 

অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিল! বিগ্ালয় উঠিয়া গেলে তাহার নারীজাতির 
উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পুর্বে তাহার প্রথম পত্বীব 
মৃত্তা হইয়াছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। 
অবশেষে তদানীস্তন লন্ধগ্রতিষ্ঠা উচ্চশিক্ষিতা কাদদ্বিনী বস্থর পাণিগ্রন্ণ 
করেন। কুমারী কাদদ্বিনী ১৮৮৩ সালে বি. এ. পরীক্ষাতে উতীর9ণ হন। 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পরে তাহাকে বিবাহ করিয়া, তীহাকে 


আয়োদশ গরিচ্ছেদ ৩ গ' 


মেডিকেল কালেজে ভর্তি হইবাব জন্য উৎসাহিত করিয়া তোলেন । 
প্রথমতঃ তাহাবি প্ররোচনাতে কাদছ্িনী মেডিকেল কালেজে এবং সেখান 
হইতে বাহির হইয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা সমাধা কবিবাব জন্য ইংলণ্ডে গমন 
করেন ; সেখান হইতে উপাধিলাভ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া! চিকিৎসা কাধ্ছে 
প্রবৃত্ত হন। 

কেবল রাঙ্জনীতির চচ্চা এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেই যে গাঙ্গুলি মহাশযেব 
সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নহে, এত কাঁষ্যে ব্যস্ততার মধ্যে 
তিনি সাহিত্য-রচনার সময় পাইয়াছিলেন। তাহ।র প্রণীত কোন কোনও 
গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। “বীবনারী” ও “স্থুরুচিব কুটাব” নামে তিনি 
ছুইখানি উপন্যাস গ্রন্থ রচনা কবিযাছিলেন। এততস্ডিন্ন “জীবনী লেখ)” 
নামে এক গ্রন্থে স্বর্গীয় হুর্গামোহন দাস মৃভাশয়েব প্রথমণ পত্বী ত্রঙ্গমময়ীর জীবন 
চরিত ব্যক্ত করেন ; এবং বনু পবিশ্রম সহকাবে ইংরাজী “ইযাঁববৃক” নামক 
গ্রন্থের অন্ুকবণে “নববাধিকী” নামে এক গ্রন্থ প্রণষন করেন। বঙ্গে অনেক 
খ্যাতনামা ব্যক্তিব জীবন চরিত তাহাতে প্রাপ্ত ভওয়া যায়। এতত্তিন্ন তাকাব 
শিশুপাঠ্য কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। এইরূপ নান। কায্যে ব্যস্ত থাকিতে 
থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আধা দিবসে গুরুতব ঘযরুংরোগে তিনি 
গতান্ হন। 


মনোমোহুন ঘোষ 


১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পধ্যস্ত এই কালেব মধ্যে যে সকল সাধু পুকষের শক্তি 
ব্ঙ্গসমাজে বিশেষরূপে অন্থভৃত হইয়াছিল, তাহাদেব মধ্যে স্প্রসিদ্ধ মনো মোহন 
ঘোষ একজন। কৃতি বাবিষ্টার ও পদ্দে সন্ত্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই যে তাহাকে 
আমর] জানিয়াছিলাম তাহা নহে; শ্বদেশ-হিতৈষী, সদাশম্ম ও সর্ববপ্রকার' 
সদস্থুষ্ঠানের উত্সাহদাত। বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন। অগ্রেই 
বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তীাহাব ভবন এ 
সভার প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের স্থান ছিল। কেবল তাহ। নহে, 
এ কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, 
তিনি সে সকলেব পষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা ছিলেন । এক্ন্া তাহাকে 
নব্যবঙ্গের এই তৃতীয় যুগের একজন নেতা বলিয়া! গণন। কবা যাইতে পাবে। 

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ দিবসে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার 
অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পিত' স্বীয় রামলোচন 
ঘোষ সে কালের একজন সবজজ ও স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়৷ লোকসমাঁজে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। এনপ শুনিতে পাওয়া যায়, রামলোচন যৌবনকালে মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া, গ্রীতি ও শ্রন্ধান্ত্রে উক্ত মহাপুরুষের 
সহিত বন্ধ হুইয়াছিলেন ; এবং তীহার নিকট হইতে হৃদয় মনের উদ্ধার ভাব 
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প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন উত্তবাধিকারী স্ত্রে পিতার উদার ভাব 
লাভ কবিয়াছিলেন। 

মনোমোহন বাল্যকালে নদীয়! জেলাস্থ কৃষ্ণনগব সহরে ন্বীয় পিতার, নিকট 
থাকিয়া রুষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯ 
সালে প্রবেশিকা পবীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। তৎপুর্কেই ১৮৫৮ সালে টাকী 
শ্রীপুরে বিখ্যাত বাষবংশেব অন্যতম বংশধর শ্তামাচরণ রায়ের কন্যা ঘর্ণলতার 
সহিত তিনি পরিণয়-পাশে বদ্ধ হন। এই শ্রীপুবের রাষগণ স্থপ্রসিত্ধ বসস্ত 
বায়েব বংশঙজাত | কুলমর্যাদ।/তে ইহাব] বঙ্গদেশেব কাযস্থ-সমাজে অগ্রগণ্য । 
বামলোচন নিজে পদ-গৌববে অগ্রগণা হইয। এই স্থুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ-পরিবারেব 
সভিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন কবিয্াছিলেন। | 

অগ্রেই উল্লিখিত হইযাছে যে, সে সমযে নীলের ভাঙ্গামা ও আন্দোলনে 
সমগ্র বঙ্গদেশে ও বিশেষভাবে নদীষ| জেল! অতিশষ উত্তেজিত হইয়াছিল । 
নীলকবদ্দিগেব অত্যাচাব ও প্রঙ্জা্দেব ধর্মঘট উভ্ভয চলিতেছিল। এ নীলেব 
হাঙ্গাম। বালক মনোমেহনের চিত্তকে উত্তেজিত করে । কুষ্জনগরে থাকিতে 
থাকিতে ১৮৬০ সালে, তিনি নীলকরদিগেব বিকদ্ধে লিখিতে আরম্ভ কবেন। 
হিন্দ্ুপেট্রিয়টেব সম্পাদক হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিপজ্জালে জডিত হইয়! 
অসমযে 'প্রাণত্যাগ কবাতে তাভা নাকি উক্ত পত্রিকতে যথাসময়ে প্রকাশিত 
হইতে পাবে নাই £ এবং তাতাই নাকি মনোমোহনকে “ইত্ডিয়ান মিবাব” 
প্রকাশে উৎসাহিত কবিষাছিল। 

১৮৬১ সালে মনোমোহন কলিক।তা প্রেমিডেন্সি কালেজে পাঠ কবিতে 
অ।নিলেন ; এবং এখানে আসিযা নবোদীষমান কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সহিত বন্ধুতান্ত্রে বদ্ধ হউলেন। ইহাব! দুই বন্ধুতে মিলিত হইয়। “ইপ্ডিযান 
মিরাব” নাষে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহিব করিলেন। তাহ]! এক্ষণে দৈনিক 
হউমাছে , এবং €েশববাবুর পিতৃবাপুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ সেনের দ্বাব। 
সম্পাদিত হইতেছে । 

১৮৬২ সালে ঘোষজ মহাশয় সিভিল সাব্বিস পরীক্ষা দিবাব জন্য ইংলগ্ডে 
গমন কবেন; এবং সেখানে চাবিবংসব বাস কবেন। ইহার মধ্যে তিনি 
ছুইবাব সিবিল সার্বিস পরীক্ষাতে উপস্থিত হন; কিন্তু পরীক্ষাব নিয়মাদির 
পবিবর্তন ঘটাতে ছুইবারই অকৃতকার্ধ হন। ভৎ্পরে বারিষ্টারি পরীক্ষা 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। এই সময়ে 
তাহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারভ হইতে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে বারিষ্টারি কাধ্য আরস্ত করেন। 

বারিষ্টারি আবস্ত করিবামাত্র তাহার প্রতিভা উক্ত কোর্টের জজদিকের 
এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল । তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন , এবং ফৌজদারী মোকদ্দধমা বিষয়ে একজন বিজ্ঞ বারিষ্টার 
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হইয়। উঠিলেন। তিনি হাইকোর্টেব স্থপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব 
প্রভৃতি সন্ত্রান্ত ইংরাজগণের প্রিয্পপাত্র হইলেন । 

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশেব উপকারী বন্ধবপে পবিগণিত হইলেন, তাহ 
তাহার শ্বদেশ-হিতৈবিত|। তিনি স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিধান বিষয়ে মনোযোগী হউলেন। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত এবিষষে তাহাব 
মনোযোগ অবিশ্রান্ত ছিল। তিনি মবণেব দিন পধ্যন্ত বেথুন কালেছের 
সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিল।ত হইতে গ্রতিনিবুত্ত ভইযা 
প্রথমে আপনার পত্বীর শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তখন 
স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বালিকাঁদিগেব উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল ন|। তিনি 
শিক্ষাঁবিধানার্থ আপনার পত্বীকে লোবেটোকন্ভেন্ট নামক সম্যাসিনীদিগেব 
আশ্রমে বাখিলেন। এই সময়ে তাহাব যে সংযম, মিতাটাব ৪ 
স্বকর্তব্যসাধনে দুঢচমৃতি দেখ! গিযাঁছিল, তাহ। অতীব প্রশহসনীব। 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশযেব মুখে ঘে'ধজ মহাশয়েব এই সমযকাব সাধুত। এ 
মত্যনিষ্ঠাব ভূষসী প্রশংসা শুনিযাছি । 

পতৃীকে শিক্ষিতা কবিয়। লইষা তিনি সংসাব পাতিয়। বলিলেন , এবং 
বিবিধ প্রকাবে স্বদেশে উন্নতি বিষষে মনোনিবেশ কবিলেন। তন্মধে) 
একট। কান্গ তিনি কবিতে লাগিলেন যেজন্ শ্বদেশেব লোকের, অন্বাগভ।দ্গন 
হহলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে, কোনও লোক বাঁজকম্মচাবীদেব 
অবিচারে বা অত্যাচারে ক্লেশ পাইন্ছেছে, সে সকল স্থলে তাহাদের পক্ষ 
অবলম্বন করিধা নিজেব আইনজ্ঞতাব দ্বাব। তাঁভাদিগকে বক্ষা। কবিনাব 
প্রয়াস পাইতেন। এজন্য তিনি গুকতর শ্রম কবিতে কাতর হইতেন ন। 
এঁ সকল মোকদম। একপ দক্ষতাব সহিত চ।লাইতেন যে, অশিকাংশ ,স্কলেহই 
জয়লাভ কবিতেন , এবং দেশে ধন্য ধন্য বব উঠিষ। যাইত । এইবপে তাভাব 
পরিচালিত অনেক মোকদম!] আইনজ ব্যক্রিদিগেব মধ্যে প্রনিদ্ধি লা 
কবিয়াছে । 

১৮৭২ সালে নাবীগণেব উচ্চশিক্ষ। লইয। উন্নতিশীল ব্রাঙ্গদলে যন 
আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষ। পক্পাতিগণেব পৃষ্ঠপোষক 
হইলেন । বঙ্গমহিল। নিগ্যালয়েব তবাবধায়িক। কুমাবী এক্রযেড এদেশে 
আসিয়া তাহাবই ভবন আশ্রয় কবিলেন, এবং সেখানে বসিয। এদেশীয় 
নারীকুলের শিক্ষাবিধানেব বিষয়ে পবামর্শ করিতে লাগিলেন। উহ] অগ্খেই 
উক্ত হইয়াছে । 

১৮৭৬ সালে ভারতসভ] যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন 
প্রধান পরামর্শনাতা হইলেন ; তাহার ভবন ইহাব প্রতিষ্ঠাতাদ্দিগের সন্মিলনের 
ক্ষেত্র হইল; এবং তিনি ইহার কাধ্য-নির্বাহ বিষয়ে ইহার কম্খচারীদিগকে 
সাহাষ্া করিতে লাগিলেন। 'তৎপরে ইগ্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপিত হইলে তিনি 
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উৎসাহের সহিত রাজনীতির আন্দোলনে সাহাধ্য করিতে লাঁগিলেন। 
কংগ্রেসের অবলম্বিত আলোচ্য বিষষ সকলের মধ্যে একটি বিষম তিনি 
সর্বপ্রথমে অবতাবণা করেন ; এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন। ' তাহা 
বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্থ করা। রাঁজপুকষগণ এতদিনের পর এই 
পবামর্শ অনুসারে কাধ্য করিবাব জন্য প্রস্তুত হইযাছেন। কিন্তু মনোমোহন 
ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তখন এবিষষে অনেকেব দৃষ্টি পডে নাই। ইহাতেই তাহার 
দুবদধিত। ও স্বজাতিপ্রেমেব নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 

১৮৬৯ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি স্বদদেশবাসিগণের চিত্তে শ্বজাতি্‌ 
প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নানা স্থানে বক্তৃতার্দি করেন। ১৮৮৫ সালে 
তিনি স্বদেশীষগণের প্রতিনিধিবপে ইংলগ্ডে গমন করিয়া সে দেশের নান 
স্থানে ভাবতের ছুঃখ দুর্গতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে 
অনেকের দৃষ্টি ভাবতবর্ষের দিকে আরুষ্ট হয়; এবং ইংলণ্ডে ভারতহিতৈষী 
দলের অঙ্গপুষ্টি ও তাহাদেব প্রভাব বুদ্ধি হয়। 

এইবপে স্বদেশেব হিত চিন্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৪৬ সালে 
দারুণ পক্ষাঘাত বোগে তাহাব মৃত্যু হয়। তাহার মাতৃভক্তি অতিশয় গ্রগাঢ 
ছিল। কলিকাতা নিষয কশ্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়েও একটু অবসর 
পাইলেই জননীর চবণদর্শনের জন্য কুষ্ণনগবেব বাড়ীতে যাইতেন , এবং 
মাত সঙ্গে কয়েক দিন যাপন করিয়া আনিতেন। সেই নিয়মানুসারে এ 
বৎসবেব অক্টোবব মাসে পুঙ্জাব বন্ধেব সময় কৃষ্ণনগবেব বাডীতে গমন 
কবিযাছিলেন। সেখানে একদিন হঠাৎ মাথাতে রক্ত উঠিয়া অচেতন হইয়। 
পডেন। তাহার কয়েক ঘণ্টাব মধ্যেই প্রাণ বাঘু তাহার দেহকে পরিত্যাগ 
কবিয়। ঘাষ। 

এততন্তিন্ন এই কালেব নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন; 
সেজন্য তাহাদ্দেব জীবন-চরিত বাক্ত কর। গেল না। 


রশ গরিজ্ছে 


কর্শ হইতে অবস্থত হইয়া কুষ্ণনগরে বসিবার পর ১৮৬৮ সালের 
ফেব্রুয়ারি মাসে লাহিভী মহাশয়ের জ্যোষ্ঠা কন্তা লীলাবতীর বিবাহ হয়। 
ডাক্তার তারিণীচরণ ভীদুড়ী নামক একজন একিষ্্যাপ্ট সার্জনের সহিত 
এই বিবাহ হয়। দেশীয় প্রচলিত রীতি অনুসারে এ বিবাহ হয় নাই। 


চতুর্দশ পবিচ্ছোদ ৩১৬ 


লাহিড়ী মহাশয় নিজে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন ; এবং 
লীলাবতী তখন বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

এই বিবাহ মহাসমারোহপুর্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। নবছীপাধিপতি 
মহারাজ সতীশচন্দ্র প্রভৃতি কষ্চনগবেব প্রায় সমন্ত সঙ্গান্থ ব্যক্তি বিবাহস্মলে 
উপস্থিত ছিলেন। তঘ্িন্ন কলিক।তা হইতে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার, জ্যোতিবিভ্তরনাথ ঠাকুব, কালীচবণ ঘোষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক 
নিমস্ত্রিত হইয। গিয়াছিলেন। রুষ্ণণগবের লোকে লাহিভী মহাশযকে এমনি 
ভালবাসিত যে, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি, এই গা্স্থ্য অনুষ্টানে উপস্থিত হইতে ও 
সাহাযা করিতে কেহই ক্রটি কবেন নাই। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ রাষ পবিবারের 
ভ্রাতৃগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রায় বাহাছুব যছুনাথ রায়, কুমারনাথ বায়, 
কষ্ণনাথ রা ও দেবেন্দ্রনাথ বায় প্রভৃতি ভ্রাতগণ সদাশয়তাব জন্য রুষ্$নগরে 
ক্প্রসি্ধ। ইহাদের আতিথ্য ও সৌজন্য যাহার একবার ভোগ করিয়াছেন, 
তাহারা কখনই তাহা বিস্বত হইবেন না। যেখানেই সাহায্োব প্রয়োক্ন, 
সেইখানেই সাহায্য কর! যখন এই পবিবাবস্ক ব্যক্তিদিগের স্বভাধ, তখন লাহিভী 
মহাশয়ের কন্যার বিবাহে যে ইহার! সাহায্য কবিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে 
আর বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশষকে ইহাব। চিরদিন পবমাতআীয ও 
অভিভাবকম্বরূপ ভাবিয়া আসিষাছেন। স্থতরাং লীলাবতীব বিবাহকে ইশারা 
আপনাদের নিজের গৃহেব কন্যাব বিবাহ জ্ঞান কবিষ| কয় ভাহ বুক দিয়! 
পড়িয়াছিলেন। আহারাদি উত্তমবপ বন্দোবস্ত করা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদগের 
সমুচিত অভ্যর্থনা কৰা প্রভৃতি সকল কার্য্যেব ভাব ইহার।ই গ্রহণ কবিম্ন।(ছিলেন। 
কোনও দিকে কিছুরই অপ্রতুল হয় নাই । 

লাহিভী মহাশযের পারিবাবিক অন্ষ্ঠানের কথ। বলিতে গেলেই দুইটি 
কথ ম্মবণ হয়; এবং প্ররুত সাধুতাব কি অপুর্ব আকর্ষণ তাহা মনে হইয়! 
চক্ষেব জল রাখা যায় না। প্রথম, কৃষ্ণনগরেব আপামর সাধাবণ সকল শ্রেণীর 
লোকের তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধ! ভক্তি দেখিযাছি, তাহ! কোনও দিন ভুলিবার 
নহে। একটি ঘটন1। আমি নিজে প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। 
আমি একবার কৃষ্ণজনগরে গিয়াছিলাম , তখন লাহিডী মহাশষ রুষ্ণনগরে 
ছিলেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিয়া আমাব এক বন্ধুব বাভীতে 
যাইতেছি, পথে কতকগুলি নিম্শ্রেণীর মান্গষ দেখিলাম । তখন সাযংকাল; 
বোধ হইল তাহারা বাজার কবিয়া ঘরে ফিরিয়! যাইতেছে । আমি তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি । হঠাৎ আমার মনে হইল, বামতন্ত বাবুর প্রতি 
ইহাদের কিরূপ ভাব একবার দেখি । এই ভাবিয়া পশ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাসা 
করিলাম, “হাহে বাপু তোমর! কি কুষ্ণনগরের লোক ?” 

উত্তর; আজে, কষ্চনগরেরই বলতে হবে, পাশের গ্রামের । 

প্রশ্ন। তোমর! কি রামতন্ু লাহিভীকে জান? 


৩১২ রামতমু লাহিড়ী*ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 


উত্তর । কে? আমাদের বুড়ে৷ লাহিভী বাবু? তাকে কে না জানে? 

প্রশ্ন । তিনি কেমন মানুষ ? 

উত্তব। তিনি কিমান্্ষ? তিনি দেবতা। 

প্রশ্ন। সেকি হে! পৈতে ফেল। লোক, হাস মুরগী খান, দেবতা কেমন ? 

অমনি মান্থষগুলি ফিরিয দডাইল। “কে গে মশাই, আপনি বোধ হষ 
এদেশের মাজুষ নন |” 

“না বাপু, আমি এ দেশের মানুষ নই।” 

উত্তব। ওঃ তাইতে, আপনি যে সব বললেন ও সব কর। অন্যের পক্ষে 
দোষ, গুব পক্ষে দোষ নয, উনি যা করেন তাই শোভা! পায় । 

আমি একেবাবে অবাক হইয়া গেলাম । পবে কতলোকের নিকট এই 
গল্প কবিয়াছি। 

বুদ্ধ লাহিভী মৃভাশষেব প্রতি কৃষ্ণনগরেব সাধারণ লোকের ষখন এই ভাব 
ছিল, তখন ভদ্রলোকদেব কি ভাব ছিল, তাহ সকলেই অস্থমান করিতে 
পাবেন। স্তবাং সকল শ্রেণীর লৌকেই তীাহাঁব কন্তার বিবাহে পবমানন্দিত 
হইযাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই | 

তৎপবে দ্বিত্বীয ম্মবণ বাখিবাব যোগ্য কথ।, লাহিভী মহাশয়েব ছাত্রগণেখ 
তাহাব প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি । ইহ] ম্মবণ কবিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেন্সন 
লই'ষ। কম্ম হইতে 'অবচ্চত হইয। বসিলে এই গ্রকুভক্তিব উজ্জল প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওস। গেল। ইহ] বলিতে কিছুই লজ্জা বোধ কবিতেছি ন1, বরং আনন্দিত 
হুইতেছি, ত।হার পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সময হইতে ঠিক 
পুত্রের কাজ করিতে 'মাবস্ত কবিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনাম। স্বগীঘ কাঁলীচবণ 
ঘোষ মহাশষ সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন । ইনি নিজ গুরুর জনা যাহা করিয়াছেন 
তাহ।র কিঞ্চিৎ উল্লেখ পরে করিব । অপর।পব অনুগত ছাত্রের মধ্যে অনেকে 
এখনও জীবিত আছেন। হাব এখনও লাহিডী মহাশয়ের পরিবাব 
পরিজনেব পার্খে দণ্ডায়মান আছেন , এবং সর্ববিধ অবস্থায় উপদেশ, পরামর্শ 
সাহায্যাদি দ্বারা লোষ্ঠট ভ্রাতার কার্য কবিতেছেন। স্থপ্রসিদ্ধ রাজ। 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যাঘ এই শ্রেণীগণ্য। ইনি পুষ্ঠপোষক ন। হইলে শরৎকুমার 
নিজ ব্যবসাতে যে পবিমাণে উন্নতি করিযাছেন তাহা করিতে পাবিতেন না। 
বালী উত্তবপাজ। স্কুলে লাহিডী মহাশযের যে স্বতিফলক রহিয়াছে, তাহ। 
প্রধানত: ইহার গুরুভক্তিব নিদর্শন । ধন্য গুরু! ধাহাকে একবার দেখিয়। 
জীবনে ভোল। যায় ন।। ধন্য ছাত্র! ধাহারা আমরণ গুরুকে উচ্চতম স্থানে 
রাখিয়া পুজ। করিতে পারেন। গুকশিষ্টের সম্বদ্ধ বর্তমান সময়ে যাহ। 
দাড়াইতেছে তাহ! স্মরণ করিয়। এই ছবির প্রতি দুষ্টিপ।ত করিতেও সুখ হয়। 
এই সকল ছাত্রের কথ ভাবিলেও আনন্দ হয়। 

লাহিডী মহাশয়কে ও তাহার পরিবার পরিজনকে ইহারা যে ভাবে 


চতুদ্দশ পাকিচ্ছেদ ৯১৩ 


পবিচর্যা! করিয়া আসিয়াছেন, তাহাব বর্ণনা হয না। ইশ্ববচন্দ্র বিষ্তাসাগর 
মহাশয় ছাত্র ন। হইযা 9 বন্ধুতা ও গ্রীতিস্ত্রে লাহিভী মহাশয়কে এমনি শ্রীতি 
ও শ্রদ্ধা কবিতেন যে, তীহাব কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহাযা দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। 

১৮৬৯ সালেব আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রেব মুখ দর্শন কবিলেন। 

অন্নপ্রাণনের সময় এই পুত্রের নাম চাকচন্দ্র বাথা হয়। সে সময়েও কষ্চনগরেৰ 
সকল শ্রেণীব লোককে নিমন্ত্রণ কবিযা অন্নপ্রাশন ক্রিম্ন। সমাবোহেব সহিত 
সম্পন্ন কর| হইযাছিল। 
, সে সময়ে কিছুদিনেব জন্য লাহিডী মহ্াশয গোবরভাঙ্গীব প্রসিদ্ধ ধনী 
পবিবাব, মুখুষ্যে নাবুদেব বাডীতে নাবালক পুত্রগণেব অভিভাবকতা কাষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার চবিব্রেব খাতি দেশমধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত ছিল যে» 
অভিভাবক কাহাকে কর। যাইবে, এই প্রতথ্ধ উঠিলে গভর্ণমেন্টেব পবামরশশ কমে 
তাহাকেই নিযুক্ত কর। হইযাছিল। তিনি তছৃপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে 
বাদ কবিষডিলেন। তিনি যেখানেই গিষাছেন সেইখানেই আপন।ব স্মৃতি 
বাখিষ। আসিয়াছেন। স্থৃতবাং গোববডাঙ্গাতেও যে নিজের স্থৃতি বাখিযাছেন 
তাহা বল! বাহুল্য মাত্র। তাহাব প্রমাণ স্বরূপ খাট্ব। ত্রাহ্মসমাজেব মুদ্রিত 
বিববণ হইতে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধাত কবিতেছি :₹__ 

“রুষ্ণনগর নিবাসী স্প্রসিদ্ধ বাবু বামতন্চ লাহিভী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণব কর্তৃক 
গোববডাঙ্গাব নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ষ হন। তীাহাব 
গোববভাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্বদ। খাঁট্রবা-দত্তবাডী ব্রাহ্মবন্ধুব সহিত 
সর্ব-বিষষে যোগদান কবিয়া যথেষ্ট উত্সাহ প্রদান কবেন। একজন বিজ্ঞ 
প্রাচীন সন্থান্থ লোক, চিরপ্রচলিত জাতি, কুসংঙ্কার প্রভৃতি অগ্রাহ্ কবিযা' 
যুবক ক্রান্ষেব সহিত সকল বিষযে যোগদান কবিতেছেন, ইহ। পল্লী গ্রামের 
মধো একটি সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপাব। তাহার একপ কাধ্য দেখিযা লোকে 
আশ্চধ্যান্বিত হইত , কিন্তু তাহাব প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিন্দা-স্চক কোন কপ। 
কেহ ব্যক্ত করিত না। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, 
তাহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিযাছেন। প্রাচীন 
সংস্ক।রাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগেব ব্রাহ্মদিগেব সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
সেই সকল সন্ত্রস্ত হিন্দুদিগেব প্রতোকের বাটীতে গিয়া উদাব ভাবে মিশিষা 
তাহাদিগের সঞ্তাব আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তীভার অবস্থিতিতে এই প্রকণ1বে 
যথেষ্ট উপকাব হইয়াছিল ।” 

১৮৬৯ সালে কলিকাতা! সহবে লাহিডী মহাশয়ের ভ্রাতুন্পুত্রী, পরলোকগত 
বারকানাথ লাহিভী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ! কন্যা, অন্নদাধিনীর বিবাহ ব্রাহ্গপদ্ধতি- 
অন্থসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকানাথ লাহিড়ী উত্তরকালে 
তরী্ীয় ধশ্খে দীক্ষিত হন। কিন্ত তাহার গৃহিণী বা কন্তাগণকে শ্রীস্রীয় ধরে 


ডি 


৩১৪ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্গসমাজ 


দীক্ষিত কবিবার পুর্বেই তিনি ইহলোক হইন্ডজে অপন্থত হন। পিতার ম্ৃত্যুব 
পব তাহাব ছুই কন্ত। অন্নদাধিনী ও বাধারাণী কলিকাতাতে আনীত হন , এবং 
লাহিডী মহাশষেব অভিভাবক ভাব অধীনে বক্গিতা হন। স্তবাং লাহিডী 
মহাশয কন্তাকর্ত। হইয়া এই বিবাহ-ক্রিযা সম্পন্ন কবেন । কলিকাত। নিবাসী 
হ্বপবিচিত ব্রাহ্ম হরগোপাল সরকাবেব সহিত অন্নদাধিনীব বিবাহ হয়। এই 
সময ভইতে ত্রাহ্মদ্রিগেব সহিত ও ব্রাহ্মসমাঙ্গেব সহিত লাতিডী মতাশয়ের 
পবিচয ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আবন্ত হয় । ১০৬৯ সাঁল হইতে তিনি মপধো মধো 
রুষ্ণনগব হইতে কলিকাতাঁতে আসিতেন ; এবং প্রা তাহাব ভাতুক্পুত্রীদিগে 
গ্রহে বাস করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্গদলেব সহিত তাহাব, 
আলাপ ও আত্মীধতা1 বদ্ধিত তইতে থাকে । এই সময়ে আমিও তাহাব সহিত 
পখিচিত ভই | আমাব বেশ স্মবণ আছে, যখন তিনি নব ত্রাঙ্গদলকে দেখিতেন, 
তখন আনন্দিত হইয়! সর্বদা নলিতেন, “হায! রসিকরুঞ্জ ও বামগোপাল 
যদি এখন থাকিতেন, তাহা হইলে একবাব এই যুব্কদিগকে লইয। দেখাইঘ। 
সলিভাম, “দেখে তোমর! দেশে যেবপ অগ্রসব দল দেখিবার জন্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলে, সেৰপ দল দেখ! দিযাছে |? * 

এই সময়েব কষেক দ্রিনেব কষেকটি ঘটনা আমাব স্বৃতিতে আছে । 
প্রথম, অন্নদীখিনীব বিবাভেব নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয, তখন তিনি 
আমাদিগকে তাহার বন্ধুবান্ধবের একটি তালিক। প্রস্তত করিতে বলিলেন। 
তাহান বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীব মধ্যেই ছিলেন এবং আমব| তাহাদের 
মনেকেব নাম জানিতাম, স্রতবাং আমব? একট তালিক! প্রস্তুত করিলাম। 
পাঠ করিয়া! তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ কবিধা! দ্দিলেন। কিন্ত 
কলিকাতাব একজন প্রনিদ্ধ পদস্থ লোকেব নাম আমাদেব কৃত তালিকা 
হইতে কাটিযা দিলেন । আমবা বিন্মযাবিষ্ট হই! গেলাম। কাবণ উক্ত 
ভদ্রলোকটিব সহিত যে তাহাব বিশেষ আত্মীঘতা আছে, তাহ। আমরা! 
জানিতাম ৷ এমন কি প্রায় প্রতিদিন তীহাব বাড়ীতে যাইতেন , এবং সেখানে 
চা প্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদ্িগেব তালিক1! হইতে তাহার নাম 
তুলিয়া! দেওযাঁতে আমর! আশ্চর্য বোধ কবিলাম। কাবণ জিজ্ঞাসা করাতে 
আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। এই মাত্র বলিলেন__“তোমাদেব 
শুনিয়! কাঁজ নাই, আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ কববে। না1৮ পরে পরম্পবাতে জানিতে 
পাবিলাম, সেই ভদ্রলোক্টি মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব মহাঁশঘের কন্যার 
বিবাহে নিমন্ত্রিত হইষ] গিয়া ব্রন্মোপ।সনা-কালে পার্খের ঘরে বসিয়া তামাক 
পাষ্টঘাছিলেন এবং হাসিযাছিলেন বলিষা বঞ্জিত হইলেন। লাহিড়ী 
মহাশষ আমাদিগকে বঙ্জনের কারণ কোঁনও ক্রমেই বলিলেন না, কিন্তু 
গুনিলাম সেই ভন্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন। তিনি নাকি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--“তুমি এমনি হাল্ক1! লোক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে 


চতু্দিশ পাঁরিচ্ছেদ ৩১৫ 


ডাকিযাছে এবং তাহার জীবনের সর্ববাপেক্গ! পবিত্র কাছ যাহাকে মনে করে 
ভাহ। করিতেছে, তুমি সেই সমযটুকুব জন্যও গাম্ভীষ্য বাখিতে পারিলে না! 
আমাব. ভাইঝীব বিবাহে ঈশ্ববেব নাম হইবে আমি তোমাকে কিবপে 
ডাকি ?” 

বাস্তবিক “ঈশ্বরেব নাম সুথ। লইও না”--এই উপদ্দেশ তিনি এমনি 
পালন করিতেন যে, যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্ববেব নাম শুনিতে চাকিতেন 
না। একবার একজন বন্ধু একজন স্গাককে উ্াহাব সহিত পবিচিত 
করিবাঁব জন্য আনিলেন। লাহিডী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। 
নবাগত ব্যক্তিটি উৎকষ্ট ব্রহ্ষসংগীত কবিতে পাবেন শুনিয়। তিনি অতিশষ 
প্রীত হইলেন। বলিলেন, “আমাকে একটি গান শোনাতে হবে|” যেই 
এই কথা বল।, মনি গায়ক মহাশষ গুন গুন কবিয়া স্বব ভাজিতে প্রবুত্ত 
হইলেন । উহা দেখিষ! লাতিভী মভাশয একেবাবে অস্থিব হইয। উঠিলেন। 
বলিলেন--“মহাঁশষ 1 একটু বিলম্ব ককন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার 
অবস্থাতে নাই |” এই বলিষা চা”ব সবঞ্লামণ্চলি সবাইয়া লইতে আদেশ 
কবিলেন। তৎপবে চাদবখানি পাডিয়1! গলে দিয। গলবন্ব হয বলিলেন, _ 
“এখন গান ককন”। ঈশ্বধেধ নামে সে ভক্তি, সে হৃদযেব আগ্রহ কি আর 
দেখিব! একদিনেব কথা আব ভুলিব ন।। সেদিন প্রঙাষে তিনি আমাকে 
অন্ররোধ করিলেন যে, স্ষ্যো দযেব পুর্বেবে সকলকে লইয। একটু ভগবানের 
নাম কবিতে হইবে । তাভাই কর! গেল। আমব। চক্ষু খুলিষ। দেখি, তিনি 
কখন উঠিয়া দাডাইযাছেন , গলবস্ত্র হইয়া চাদবখানি দুই হশ্তেব মধ্যে ধবিয়। 
আছেন, আব খেজুব গাছেব নলি দিষ। যেপ বস পড্ডে, তেমনি সেই 
শ্বেতবর্ণ শ্শ্রু দিষ। টপ টপ কবিষ। 'শ্রু ঝবিতেছে। সমুদঘ মুখখানি প্রেমেব 
আভাতে উদ্জ্বল। আমাব যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাদ ভেদ কবিষ! উপরকাব 
কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতেব একটি ক্দজীবকে নামাইয| 
দিযাছে। আমি অনিমেষ নয়নে সেই প্রেমোজ্জল মুখে দিকে চাভিয়া 
রহিলাম। যেদিন সে দৃশ্ঠ দেখিয়াছি তাহা চিবদিন স্থৃতিতে থাকিবে। 
এমুন মানুষ কি ঈশ্ববোপাসনাব সমম লঘ্বুত1 দেখিলে মার্জনা কবিতে পাবেন ? 

বন্ধুকে বর্জনের কাবণ যে আমাদেব নিকট কোনও প্রকাবেই বলিলেন 
ন1, তাহাব মধ্যেও একটু কথা আছে । এ সম্বন্ধে তীভাব নিয়ম এই ছিল ষে, 
যে কোনও ব্যক্তির বিকদ্ধে তাহার যাহ কিছু বলিবাব থাকিত, তাহা সহজে 
সে ব্যক্তির অসাক্ষাতে অপবকে বলিতেন ন।। তাহ।ব সম্মুখে তাহাকে 
বলিতেন, তাহাতে ফলাফল কিছুই গণন| কবিতেন ন1। এজন্য তাহার 
পবিচিত আত্মীযিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যাষ কবিলে তাহাকে অতিশয় 
ডবাইতেন। কাবণ, তিনি বলিবার সময় কিছুই মনের ভাব গোপন 
করিতেন ন।। 
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আব একদিনের কথা স্মরণ আছে। একদিন প্রাতে লাহিভী মহাঁশযের 
সহিত গঙ্গাব ধারে বেডাইতে গিয়াছিলাম। ঘবে ফিরিবার সময়ে পথে 
তিনি বলিলেন--“একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা. সার্থক 
করবে ? আমি বলিলাম-_“এব চেয়ে স্থখেব বিষষ আর কি আছে ?” তখন 
তিনি আমাকে একজন খ্রীষ্টায পাদবীর নিকট লইষা গেলেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়া যে ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাহার প্রতি ষে 
প্রীতি ও শ্রদ্ধ। প্রকাশ করিলেন, তাহ দেখিযা৷ আমি মুগ্ধ হইযা গেলাম । 
ফলতঃ লাহিডী মহাশয় যেখানেই অকরুত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইখানেই 
অকপটে আপনার প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন । তাহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, 
্রী্টীয়ান বিচার ছিল ন1। অনেকদিন এইরূপ হইয়ীছে, তিনি কষ্ণনগব 
হইতে সহবে আসিষাছেন, শুনিয়া! আমর। তাহার অন্বেষণে বাহির হষ্টলাম, 
গিষ। দেখি তিনি বাবু শ্যামাচবণ বিশ্বাসের বাডী দুই দিন রহিয়াছেন, অথব। 
কালীচবণ ঘোঁষেব বাডীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীস্্ীয় বন্ধুব অতিপি হষ্টষা) 
রহিয়াছেন। সর্বশেণার, সর্ববসম্প্রদদাযের মধ্যে তীাহাব বন্ধু ছিল) সকল 
শ্রেণীব লোককেই তিনি ভালবাসিতেন | এই তীশ্রাব চবিত্রেক আব একটি 
গুণ, যাহ1 দেখিযা! আমর] বডভ মুগ্ধ হইতাম । 

১২৭৭ বঙ্গাব্দ (১৮৭০) ৩বা আবাঢ দিবসে কুষ্ণনগবে তাভাব তৃতীয় পুত্ত 
বিনয়কুমীবেব জন্ম হয়। তৎ্পুর্ধে ১৮৬৬ সালে আর একটি পুত্র সন্থ।ন 
জন্মিযা অল্লা বয়সেই ।গলপুবে অবস্থিতিকালে গতাস্থু হয। 

১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত 
হইল, তথন পাঁহিভী মহাশয় স্ত্রী-স্বাধীনতাঁপক্ষীয়দিগের প্রতি বিশেষ অন্ুবাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই সুত্রে হাইকোট্টেব ভূতপুর্ব বিচাবপতি 
91 5.8. 10627 ও তাহাব গৃহিণীর সহিত তীহাব আলাপ পবিচষ ও 
আত্মীয়তা জন্মে । স্ত্রী-স্বাধীনতাদলের অগ্রণী হইয়া একবাব তিনি স্বীয 
্রাতুদ্দুত্রীদ্িগকে লইয়া টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন, 
এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তীহার প্রাচীন বন্ধু 
প্যারাঁঠাদ মিত্র তাহাকে তামাস! করিয়া! বলিলেন-__“কি হে বামতষ্ঠ ! বুডো। 
বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলে নাকি ?” লাহিডী মহাশয় টাউনহল 
হইতে আসিয়া! আমাকে ৰলিলেন-_“প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছা! ছিল মেয়েদেক 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওর] হালক1 লোক, আমি মেষেদের ত্রিসীমায আসতে 
দিলাম না।” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হইযাও আদব 
কায়দার প্রতি কিব্ধপ দৃষ্টি রাখিতেন। 

তৎ্পরে স্ত্রী-্বাধীনত। পক্ষীম্গণ “হিন্দু মহিল! বিদ্যালয়” নামে যে বিদ্ভালয় 
স্বাপন করিলেন, তিনি আপনার দ্বিতীয়া! কন্যা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দিলেন । 
নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ গ্রীতি ও শ্রদ্ধ। ছিল। নারীগণের 
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মধো শিক্ষা-বিস্তাবের জন্য তিনি সর্বদা বাগ্র ছিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আমিষ! আমাদেব যে পরিবারের অতিথিরূপে বাস করিতেন, সে পবিবারের 
মহিলাগণের আনন্দেব সীমা থাকিত না। কাবণ, তাহার এই নিষম ছিল ষে, 
আহাবাম্থে কিছুকাল বিশ্রামেব পব, দুপুর বেল! পবিবাবস্ক নারীগণকে এক 
ঘবে একত্র কবিতেন , নান। প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মূখে তাহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও বা নাবীগণেব মধ্যে কাহাকেও 
কোনণ্ড একটা বিষষ পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। একক্রন পডিতেন আব 
সকলে শুনিতেন: তিনি মধ্যে মধো পঠিত বিষয় অবলম্বন কবিষা মুখে মুখে 
'আরও অনেক জ্ঞাতবা বিষষ তাহারদ্দেব গোচর কবিতেন। এইন্ধপে তিনি 
দশদিন কোনণ গৃহে থাকিলে সেখানকাব হাওয| আর এক প্রকার কবিষ। 
তুলিতেন। কি পুকষ, কি বমণী, সকলেব মন এক উচ্ছভূমিতে 'আবোহণ 
কবিত। 

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন “ভাবতাশ্রম” নামে আশ্রম 
প্রতিষ্ঠা কবিলেন, তখন লাহিডী মহ।খযেব ভ্রাতু্পত্রীদ্ষন অপরাপব 
পরিবাবগণেব সহিত সেখানে গিযা বাস কবিতে লাগিলেন। এই সমযে 
লাহিভী মহাশয় মধো মধ্যে আশ্রমে আসিয়| বাস করিতেন । কেশবচন্দ্র সেন 
মৃহাশঘ তাহার যৌবন-হুহৃদ প্যাবীমোহন সেনের পুত্র ; স্থতরাং তীহাৰ প্রতি 
লাহিভী মহাশযেব বিশেষ স্সেহ ছিল । কেবল স্সেহ নভে, ঈশ্বব-ভক্ত মানুষ 
বণিষ! তাহাকে আন্তবিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা কবিতেন। 'মবা অনেকবার 
€দখিযাছি কেশব্বাবু উপাসন। কবিতেছেন, তাভাব কোনও9 একটি কথ| শুনিয। 
লািডী মহাঁশয পাগলেব মত হয গিযাছেন, স্থির ভইয়। বসিতে 
পারিতেছেন না, ”ওঃ কেশব কি বললেন, "ওঃ কেশব কি বললেন” ৰলিয়৷ 
অস্থিব হইয়া বেডাইতেছেন। বলিতে কি তাহার নিজেব ভক্তরিভাব এতই 
অধিক ছিল ঘে, অতিবিন্ত মনের আবেগ হইত বলিয়। তিনি আমাদের 
উপাপনাতে অনেক সময বসিতেই পাবিতেন না। 

এই ত কেশব বানুব প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনত। পক্ষীয়দিগে 
হইয়! তাহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী কবিতেন না। এই সকল কথ! 
শুনিতে এক এক সময এত রুক্ষ বোধ তইত যে, অপবেৰ অসহ্ হইয়া উঠিত। 
তিনি অন্থায়েব প্রতিবাদ করিতে কাহাবও মুখাপেক্ষা কবিতেন না। 
আশ্রযবাস-কালের একদিনেব ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতঙ্ক বাবু 
তাহাব একজন পীডিত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন । .দেখিষ| ফিরিয়া আসিলে, 
কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্ত 
আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগের অনেকে আসিয়া তাহাকে ঘিবিয়া ফেলিলেন। 
"খন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিভী মহাশয় তাহার 
শীডিত্ত যৌবন-ন্থহদেব নাম করিবামাব্র একজন মহিলা! বলিয়া উঠিলেন__ 
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*ওমা ওমা, এমন মান্ষকেও আপনি দেখতে যান? সে যে লক্গীছাড। 
লোক 1” শুনিয়! লাহিডী মহাশয় প্রাণে বড বাথ! পাইলেন । কেন যে এঁ মহিলা 
ওকপ বলিলেন তাহ! তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-স্থহৃদটি যৌকনকালে 
একজন ডেপুটী মাজিষ্টেটে ছিলেন। সেই সমঘ তিনি যেখানেই যাইতেন 
সেইখানেই তাহার ব্খলিত-চরিত্র লোক বলিয়! অখ্যাতি হইত । প্র মহিলাটি 
সেরূপ কে।নও কোনও স্থানে থাকিয়া! এপ অখ্যাতি অনেকদিন শুনিযা 
আসিয়াছেন। কিন্ত সে অনেক দিনেব কথা। তাহার পর তাহার 
স্বভাব-চবিভ্র শুধরাইয়া গিয়াছে , তিনি ধশ্মচিন্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
কবিয়াছেন; তখন তিনি রাজকাধ্য হইতে অবস্থত ও মৃত্যুশধ্যাতে শযান » 
এ সকল সংবাদ এ মহিল। জানিতেন না। লাহিভী মহাশয বলিলেন-_ 
“ঠাককন ! আপনি কেন তাকে লক্ষ্মীভাড! লে।ক বললেন, তা আমি জানি। 
কিন্ত ভাব সে সব অনেক দ্দিন ঘুচে গিষেছে , সে এখন ব্ড ভাঁপ লোক 
হযেছে , কেবল ধশ্মেব কথ। নিষেই আছে , বিশেব সে মৃত্যুশযাতে পড়েছে, 
আমাৰ কি যাওয়া উচিত নয় ? এই বলিষ। এ ব্যক্তির সহ্বদযতা ধর্দমভীরুতা 
কত্তব্যপরধণতাব নিদর্শন-স্ব্ূপ এক একটি গল্প কবিতে লাগিলেন। একটি 
গল্প শেম হয, আব এ মহিলাটিব প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কবিয়া বলেন-__“ঠাককন 
ঠিক কবে বলুন এতট। আপনি কবতে পাবতেন কি না?” অমনি এ মহিলাটি 
বিনীতবধনে বলেন-__“ন1 এতটা! বোধ হয় আমা দ্বাবা! হতে। না।” এইবপে 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয় শেষে বলিলেন-_“দেখুন ঠাকরুন ! আমবা মান্ষেব 
মন্দটাই দেখি, ভালটা দেখি না। মন্দ মান্ষেবও তালট। দেখতে হয়। 
ঈশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমর। পাধ পাই ?” 

এই সমযে লাহিভী মহাশযের দিন এক প্রকাব স্থখেই যাইতেছিল । 
উন্নতিশীল ত্রাঙ্গদলকে পাইয। তিনি অতিশয় গ্রীত হইযাছিলেন ১ এবং তাহাদেব 
অনেক কাধ্যে ষোগ দিতেছিলেন। কেবল তাহাও নষ , স্বগাঁয় খাতনামা 
ডাক্তার নবীনকষ্ণ মিত্রেব ভ্রাতা বারাঁসাতবাসী ক্বপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাম কবিতেন । তিনি শেষ দশাষ এক প্রকাব 
চলৎশক্তি-বহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবত্তাব গুণে 
তাহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একটা প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। 
সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমাব সর্বাধিকাবী, শ্তামাচরণ দে, 
ভাঁরাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভাতা রাজকুষ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নবরত্তের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল 
হইতে মধ্যে মধ্যে সহরে আনিয়া! সেই ক্ষেত্রে আবির্ভৃত হইতেন। এবং 
সকলের পুজা লাভ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্বের এক প্রধান 
রত্ব ছিলেন। তিনি বহুকাল বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন। তৎ্পরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া 
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শেষে প্রেসিভেন্ি কালেজেব প্রোফেসাবের পদে উন্নীত হুইয়াছিনেন। 
কলিকাতাতে৪ তিনি বিবিধ সদষ্ঠানে আপনাকে নিযুকু করেন । প্রধ|নতঃ 
তাহাবই উদ্মোগে কলেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হষ্টেলেব অগ্ন্বপ 
একটি আবাসনাটি স্থাপিত হইয়াছিল , তিনি চোরবাগানে একটি বালিক।- 
বিদ্যালয় স্থাপন কবেন; এডুকেশন গেছ্গেটের সম্পাদকবপে তিনি সকল 
সদচষ্ঠনেব উৎসাতদাত। ছিলেন , কিন্ধ থিক্ষিতদশেব মধো স্থরাপান 
নিবারণেব জন্য তিনি যে চেষ্ট। কবিষাছিলেন, সেই জন্তাই তিনি অমব কীন্তি 
লাভ কবিযাছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি স্থবাপান নিবাবণী সভ। 
স্কাপন করেন | এই সভ। হইতে উৎবাদ্রীতে ড/০11-৬/151)7 এ বাঙ্গাল।ভে 
“ভিতসাধক” নাষে মাসিক পত্রিক। বাহিব হইত $ তাহান্ডেে স্থবাপানেব 
অনিষ্টকাবিত1 বিশেষপে গ্রতিধারদিত হইত | ভিনি ঈশ্ববচন্্র বিগ্যাসাগব, 
কেশবচন্দ সেন প্রভৃতি বিশিষ্ট নাক্তিদিগকে এই কাব্যের সহাধ কখিয়। 
লইযাছিলেন। বধিতে কি তিনিই আমাদিগকে ভবাপানেব বিবোপী কবিমা 
বাখিষ গিখাছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০ সেপ্টে্গখ সবকাৰ মহাশঘ দেহত্যাগ 
করেন। মৃতুযুকাল পধান্থ দেশেব ভিতচিন্থ। তাভাব জদমকে পরিত।াগ কবে 
নাই । তাহাকে লাহিভী মভাশয বড ভালবামিতেন। ইহাদেব সহবাসে 
ভিণি বডহ সখী হইবাঞিলেন। কিন্ত সেস্তখ তাভাব অধিক দিন থাকিল ণ।। 
তাহাব দ্যেষ্টপুত্র নবকুমার এই সমধে সুখাতিব সহিত কশিকাতা মেডিকেল 
কালেজে পড়িতেছিনলন। পন্ধুবান্ধণ আশ্মীঘপ্বদ্ন সকলেই তাভাব মুখেব 
দিকে চাঁতিয়। বকিযাভিলেন , ভঠাৎ সে আশাতে নিবাশ হইতে হইল | 

এই সমযে নবকুমাবেব বক্মাবে।গেব লক্ষণ প্রকাশ পাইল । তিনি স্বী 
পাঠ্য বিমধে কৃতী ভইবাব জন্য গ্ুকভব শ্রম করিতেন । সে শ্রম সহা হইল 
না। পুর্ববোক্ত উৎকট ব্যাধিব সঞ্চাব হইল | লাহিভী মভাশষ সংবাদ পাইা 
কুষ্ণনগব হ'তে ছুটিয। আমিলেন , কেশবচন্দ্র সেন মহাশযকে সঙ্গে কবিষ। 
নবকুমারেব বামাতে গেলেন, এবং মেডিকেল কালেজেব তদানীম্থন প্রিন্সিপাল 
ডাক্তাব নশ্বান চিভার্মের সহিত সাক্ষাৎ কবিলেন। ১৮৫২।৫৩ সালে 
বালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সেব সহিত পরিচষ ও আনম্মীষতা! 
হয়। সেই আল্মীষতাস্থত্রে ভাক্তাব চিভ।র্শ এই সমযে তীাহাঁকে বিধিমতে 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | নবকুমাবকে কালীচবণ ঘোষ মহাশষেব 
বাসাতে লওযষ1 হইল । সেখানে বাখিযা চিকিৎসা, শুশ্রষা, যত্বেব দ্বারা যাহা 
হইতে পারে সকলই হইতে লাগিল । 

কিন্তু কিছুতেই বৌগেব উপশম দেখা গেল না। অবশেষে ত।হাকে 
কুষ্জনগবে লইয1] যাওধ! স্থির হইল । নবকুমার কঞ্চনগবে গেলেন, সেই সঙ্গে 
ইন্দুমতীকেও তাহার শুশ্রষাব জন্য যাইতে হইল | তিনি হিন্দু-মহিলা-বিছ্যালযে 
অতি উৎ্সাহেব সহিত বিগ্যাশিক্ষা করিতেছিলেন এবং সর্বজনের প্রি 
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হইয়া বহিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যেষ্টের দারুণ পীভার কথা শুনিযা অস্থিব হইয়া 
উঠিলেন। রোগীর সেব! কব! ইন্দুমতীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিগ্ভা ছিল। 
যে ইন্দু অপরে পীড়িত হইলে দাসীব মত তাহার সেবা করিতেন, সেই 
ইন্দু কি আপনার জ্যোষ্ঠেব পীডাব কথা শুনিয়! স্থির থাকিতে পারেন ? মনে 
হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসাবের সকল কাজেব ভার, দাদার সেবা করে কে? 
তাই পড়াশুনা ছাড়িয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বাব বন্ধ কবিয়া ছুরস্ত পবিশ্রম 
কবিবার জন্ত বন্ধপবিকর হইয়া! কষ্চনগবে গেলেন। কঞ্চনগরে থাকিয়া 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পবিবর্তনেব জন্য নবকুমাবকে ভাগলপুরে 
লইয়! যাওয়া! হইল । ইন্দুমতী শুশ্রঘার ভাব লইয়া সঙ্গে গেলেন। 

নবকুমাব পীডিত হওয়া অবধি পবিবাব মধো বোগের পর বোগ দেখা 
দিয়া সমগ্র পরিবাবটিকে যেন উদ্ধাস্ব কবিযা তৃলিল! লাতিডী মতাঁশয়ের 
নিজেব শরীব ইহার অনেক পুর্ব্ব ভউতেউ সর্ববদ] অন্বস্থ থাকিত। এক দিন 
অন্যব তাহার জবভাব হইত । সেই খাবাপ দ্রিনে তিনি নডিতে চাহিতেন 
নাঃ শয্যাস্থ থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার মহিলাধিগের 
কিছু কাজ বাডিত। দিনেব বেলা অধিকাংশ সমষে একজন না একজনকে 
নিকটে বসিষ| কিছু ন। কিছু ভাল বিষষ পডিযা শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদেব সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্্রাতুষ্পৃত্রীর।, 
ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, এ কাজ কবিতেন। এক ধিনের ঘটন। 
বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রভবেব সময় তিনি শান আছেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী 
অন্নদাযিনীকে “ধন্মতব্ব” পত্রিক। পড়িয়া শুনাউতে শিযুক্ত কবিয়ছেন। 
সেবারকাব “্ধশ্মতত্বে” কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়েব সঙ্গত-সভাব আলে।চনার 
বিববণ ছিল। সেবাবে সঙ্গতে রিপুদ্দমন বিষষে আলোচন। হইয়াছিল। 
আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিযাছিলেন যে, রিপুগুলোব মধ্যে যেন 
পারিনাবিক সম্বন্ধ আছে । একটার ঘাড ভাঙ্গিলে অন্যগুলোব ভষ হয বুঝি বা 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে, তাবা ভষে কম-জোব হইয়! পডে।* কেশববাবুর 
এই উক্তিগুলি ধন্মতত্বে সঙ্গতৈর আলে ।চনাব মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল । 
কিন্তু তাহাব সঙ্গে তাব নাম ছিল না। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পডিয়াছেন, 
অমনি লাহিডী মহাশয় “ও কি কথা, এমন কথা কে বললে ?” বলিষ! গ৷ 
ঝাড] দিয়! উঠিয়। বসিলেন। জ্বভাব আব মনে থাকিল না! খারাপ দিন 
কোথায পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর! বাডীর 
মহিলাদ্দিগকে ডাকাইয়া সকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন, 
“ঠিক কথ। ! ঠিক কথা ! একটা! প্রবৃত্তিকে যে দমন করে তার পক্ষে অন্যগুলে! 
দমন কর! সহজ হয়। এমন কথ! কে বললে, এ কেশব না হয়ে যায় না ।* 
মহিলারা ত আর সঙ্গতে যান না, তারা এ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ দিতে 
পারিলেন না। তখন আমি তাহার ভ্রাতৃশ্পুত্রীদ্িগের সহিত এক বাড়ীতে 
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থাকিতাম। যেই আমি বৈকাঁলে বাডীতে পা! দিয়াছি, অমনি বলিলেন, "ডাক 
ডাক শিবন।থকে ডাক, শুনি এমন কথ] কে বললে ।» আমার বন্্ পবিবর্তনের 
বিলম্ব সিল না। আমি গিয়। দ্াডাইলে বলিলেন-_“মা পড়ে শুনাও ত।” 
উক্ক্িগুলি পুনবায় পঠিত হইলে আমি বলিলাঁম_-”৪ কথ। কেশববাবু 
বলেছেন ।” অমনি আনন্দ আব জদযে ধরে না,_“দেখেছ, আমি বলেছি, 
কেশব না হযে যায না, সে বিনা এমন কথা কে বলতে পারে ।” সে 
দিন জবেব কথ ভুলিষা গেলেন , আব শয়ন কবিলেন না, আমাদেব সঙ্গে 
বিপুর্দমন ও চবিত্রেব উন্তি বিষষে কথাবাণ্ত। চলিল । 

. সে সময়ে যে কেবল লাঠিডী মহাশয়েবই শবীব অঙ্গস্ক থাঁকিত তাত| নঙ্কে, 
তাহার দ্বিতীষ পুত্র শবৎকুমাব, তাহাব চতুর্থ পুত্র বিনষ, তাহার জোষ্ঠ। কনা 
লীলাবতীব একমাত্র পুর চাকচন্দ্র, ইহাদের কাহাবও ন। কাহাবও আন্রশ্কভাব 
জন্য সর্ধবদ। বাস্ত থাকিতে হইত | 

প্রগমে ভাগলপুবে গিষ। নন্কুমাবেব পীডাব কিঞ্চিং উপশম দেখ! 
গিয়াছিল। এমন কি তিনি মল্পে অল্পে চিকিৎসা বাবসাণ্ 'মাবস্ত 
কবিষাছিলেন, এবং ১৮৭৫ সাঁলেব জুলাই মাসে শবৎকুমাবেব শবীব শন্বস্থ 
হওখাতে তাহাকে ৪ আপনাব ক?ছে লইয। ছুই ভাই বোনে তাহাব শুশাষাতে 
প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। এদিকে পিত। মাতা অবশিষ্ট পবিধাব লইষ।| কুষ্ণজনগরে 
ছিলেন । দিন এক প্রকার স্রখেই চলিতৈছিল। এমন সময়ে এঁ সালের 
নবেম্বব মাসে দেশে এক নিদাবণ সংবাদ মাসিল। লাহিভী মহাশয তাবে 
সংবাদ পাইলেন যে, তীাহ।ব জ্জ।মাত। তাবিণীচবণ ভাতডী ভঠাৎ আত্মত্য। 
কবিষাছেন। ভিনি উন্তব পশ্চিমাঞ্চলে কাশীপুব নামক স্থানে গভর্ণমেণ্ট 
ডিস্পেন্সেবিব ডাক্তাব ছিলেন । কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা কবিলেন তাহার 
কাবণ জানিতে পাবা গেল না। এই ঘটনাতে লাভিডী মভাঁশয়েব ছিন্ন ভিন্ন 
পবিবাব যেন আবও ভগ্ন ভইষ! গেল । লীলাবতী প্ুত্রটি লইষ। এখন হইতে 
সম্পূর্ণবপে পিতাঁৰ উপবেই পড়িলেন। সে শোকার্তী কন্তাব মুখ দর্শন 
করিয়া তাহাব কোমল ও প্রেমিক হৃদঘ কিবপ ব্যখিত হইতে লাগিল, তাহা 
সহজেই অন্মিত হইতে পাবে। 

এদিকে এই দাকণ সংবাদ ভাগলপুবে পৌছিলে, নবকুমাব ও ইন্দুমতী 
বুদ্ধ পিতামাতা ও জোষ্ট। ভগিনীব জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। তীভার 
আসিয়া সকলকে ভাগলপুরে লইধ1 গেলেন । কিন্তু ভাঙ্গা কাচ যেমন আব 
জোভ| লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্ন পারিবারিক স্থখ আব জ্োড1 লাগিল 
না। কিছু দিন পরে পবিবাব পরিজন বোধ হয় আবাব কৃষ্জনগবে 
আসিষাছিলেন। নবকুমাব ও ইন্দ্ুমতী ভাগলপুবেই বহিলেন। ইহার পবেই 
নবকুমাবের পীডা আবার বুদ্ধিপাইতে লাগিল । তাহার যক্ষ্মা ভীষণ আকার ধাবণ 
কবিল। এই সময়ে ইন্দ্ুমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা! করিয়াছিলেন, তাহা ভাবী 


৩২২ রামতম্থ লাহিডী ও ধ্চৎকালীন বঙ্গনমাজ 


ভাই-বোনেব দৃষ্টান্তের জন্য লিখিষা বাখিবাব মত কথা৷ পরসেবা যে ইন্দুমতীব 
স্বাভাবিক ত্রত ছিল, পবেব সেবা কবিতে পারিলে যাব আনন্দেব সীমা থাকিত 
না, তাব পক্ষে নিজ জোষ্ঠ সহোদরের শুশ্রীষা যে কি হৃদয়ানন্দকব কাঁধ্য ছিল, 
তাহা আর কি বলিব । ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কাধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি ভাগলপুবেব লোকের মুখে শুনিধাছি যে, অনেক দ্রিন 
ইন্দুমতীব স্ানার্ড বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিযাছে। নিজে বন্ধনাদি কবিষ। 
ভাঁতাকে খাওয়াইষা, বাতাস কবিয়া শৃম পাডাইয়া, ন্ান কবিতে গিষাছেন, 
ন্নান কবিয়া আর্রবস্্র পবিবর্তন কবিভে যাইতেছেন এমন সমযে ভ্রাতাব 
'কাশীব শব্ধ ও কাতবধ্বনি শুনিলেন ; চাকব ছুটিযা আসিয়া বলিল-_“মুখ দিখ। 
বক্ত উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।” অমনি দৌডিযা গেলেন, উষধ খাওযাইতে 
ও বাতাস কবিতে কবিতে অঙ্গেব বস্ত্র অঙেই শুকাইষ। গেল । অনেক দিন 
এমন হইমাছে যে, বন্ধন কবিষা বেল! দশটাব সময ভ্রতাঁকে অন্ন বাঞ্জন 
দিষাছেন, কোন৪ একটা জিনিস ব। কাঁজ মনের মত ন! হওযাতে নণকুমাৰ 
অন্ন ব্যঞ্জন ছুঁডিযা ফেলিয়া দিলেন , হাতাতে ভগিনীব বিবক্তি বা দ্রিকক্তি 
নাই, কেবল সেই বিশীল নযনদ্ধয দ্যা দব দর ধাবে জল পড়িতে লাগিল। 
বলিতে লাগিলেন__“দাদ। ! তোমাব যে খেতে দেবা ভযে অন্তখ বাডবে 1 
আবাব নৃতন অন্ন ব্যঞ্গন বন্ধন কবিতে প্রবুন্ত হইলেন । নিজেব খাওয। দাওয 
মনে খভিল না। অনেক বাতি অনিদ্রা অবস্থায ইন্দুমতীব চক্ষেব উপর দিষ। 
অতিব।ভিত হইতে লাগিল। বাত্রে অনিপ্া দ্িনে দ্ববস্ত শ্রম! আমব 
সকলেই ইন্দরমতীকে ভাশবানিতাম, যখন তাহাঁব এই তপন্যাব কথ| শুনিলাম. 
তখন তাহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধ! যেন দশগুণ বাডিষ। গেল, কিন্তু এত শ্রম 
সঠিবে ন। সাবিষা সকলেই ভীত হইতে লাগিলাম। 

যে ভষ কবিয়াছিলাম তাহা ঘটিল। একপে ভ্রাতাব সেবা আর অপিক 
দিন চলিল ন।। অচিবকালেব মধ্যে ইন্দুমতী দারুণ যল্মা বোগে আক্রাদ্ছ 
হইযা পড়িলেন। তখন ধব ধব, ঠেক1 ঠেক। পিয়া গেল। পাষে ও 
মস্তকে ছুই স্থানে এক সঙ্গে কষ্কসর্পে দংশন কবিলে যেমন হয় লাহিডী 
মতাশয়ের পবিবীবেব দশা যেন তেমনি হইল । নবকুমাবের পভ বৃবং বতিষ 
বসিয়। বাডিতেছিল * চোখে কানে দেখিবার শুনিবার অবসব দিতেছিল ; কি 
ইন্দুযতীব ঘস্ঘা মণ্ডকপ্রৃতিতে বাডিতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে 
গীড়া এতই বাডিঘ। উঠিল যে, এ সালেব অক্টোবব মানে তাহাকে ভাগলপুব 
হইতে আরাতে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীল 
বাতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস কবিতে লাগিলেন । আরাতে 
গিয়া নবকুমার বা ইন্দ্রমতীর পীডার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আব 
একটি দুর্ঘটনা! ঘটিল। লাহিভী মহাশয়েব সর্ধকনিষ্টা কন্তা মৃছুমতী 
আড়াই বৎসরের বালিক1, সেখানে বিষম জ্বর-রোগে অকালে প্রাণত্যা? 


চতুর্দশ পবিচ্ছেদ ৩২৩- 


করিল । এদ্দিকে একমাসের মধ্যেই উন্দুমতীর জীবনের আশ। চলিষা গেল; 
চিকিৎসকগণ জবাব দিলেন । এই সক্কটাবস্থায় পবম বন্ধু বিগ্ঠ।সাগব মহাঁশষের 
পবামর্শে, উন্দূমতীব অবসান কাল ক্ুষ্ণনগরে যাঁপন কবিব।ব দেশে, লাহিডী 
মহাশয় পরিবার পবিজ্নকে লইঘা স্বদেশাভিমুখে যাঁজ্রা কবিলেন। তখন 
ইন্দুব এমন অবস্থা যে, তাহাকে হুগলীতে নামাইয। নৌকাযোগে কুষ্খনগবে 
লইয়া যাউতে হইল । 

রু্ণনগবে পৌছিয। ইন্দুমতী শেল শষা, মৃত়া-শষা। পাতিলেন। 
লাহ্কিভী মহাঁশয়েব পত্রীর কথা আর কি লিখিব। হে পাঠক! যদি 
মানুষের হৃদয থকে তবে একবাব ধাবণ। করিবাঁব চেষ্ট। কব, সেই ভগ্নহদযা 
মাতা কি ভাবে সংসাবেব কাজ ও গীডিত সম্থানদেব সেব। 
৮ালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নাবী জাতিকে 'এত শরদ্ধ। কাব, হন্দ্রমভী 
মব্তে মবিতেও কেবল €জ্য্গ সঙ্ভোদবেব চিন্তাই কবিতেন । পিত। ব। মাত। 
নিকটে আসিয়া বসিলে, স্স্কিব হইয। বসিতে দিতেন না , বলিতেন, "তো মব। 
ধার্দাকে দেখ, তোমব। দাদাকে দেখ, আমাব কাছে বস্ধাব দবক।র নেই, 
আমাব কাছে দিদিব1] আছেন।” এইরপ শ্রায প্রতিদিন তুলিযা দিতেন। 
ওদিকে নবকুমাব বুঝিলেন ভগিনীর 'আসন্বকাল উপস্থিত , এবং ইন্দু তাহাব 
জন্রাই মবিতেছে , স্থুতবাং তিনি নিজেব অন্রখ ভুলিযা গিষা ভগিনীব শুশযার 
জন্য বাস্ত হউলেন। বার বাৰ উঠিষ! ভগিনীকে দেখা, সমযে ষধ পড়িতেছে 
কি না, যাহা আবশ্যক তাভ| হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওষ।, নিধস্থব 
এই কাজ চলিল। ইন্দ্র বোগের উপশম কিসে হয সে বিষষে অবিশাস্থ 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন । যেন তাহাব শারক্ত থাকিলে মুভাব মুখ হইতে 
ভগিনীকে ছি“ভিযা আনেন । কিন্তু হায় কে কণে মুত্ভাব মুখ হইতে মাচষকে 
ছি'ডিষ1 আনিষাছে ! ইন্দুব জীবন নির্ববণোন্বুখ প্রদখপেধ হ্বাষ ত্ববাষ শীণ 
প্রভা ধারণ করিল ' অবশেষে ১৮৭৭ সালেব ৪ঠা ডিসেগ্বের বিষম দিন 
উপস্থিত হইল । এ দিনে মুতাব কিষৎকাল পুর্বে ইন্দ্বমতী পিতাকে দেখিবাব 
ন্ ব্যগ্রতা প্রকাশ কবিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন, 
“দিদি! বাবাকে একবার ডাক 1” তখনি রামতন্ত বাবুকে ভাঁকিযা আনা 
হইল। তিনি আসিষ। দেখিলেন ইন্দু ছট ফট কবিতেছেন ; ক্ষণকালও স্থির 
থাকিতে পারিতেছেন না। পিতা জিজ্ঞাস! করিলেন- “ইন্দু। কেন আমাকে 
ডেকেছ ?” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিযা! পিতার মুখেব দিকে চাহিষা বলিলেন-__ 
“বাবা! আজ আমার কাছে বসো, আজ আমাকে বড অস্থিব কর্চে।” 
লাহিডী মহাশয় নিকটে বসিয়] কন্যার হাতখানি নিজের হাতে লইয়। বলিলেন, 
“ইন্দু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আর কিছু করবার নেই, এখন 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কব যে, তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতন1 হতে উদ্ধার 
করুন।” ইন্দু বক্ষঃস্থলে ছুইহাত তুলিয়া বলিলেন_“ঈশ্বব আমাকে ত্বরায় 
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উদ্ধার কব।” তৎপরে পিতার মুখের দ্বিকে চাহিষা অঙ্গমতি চাহিলেন, 
“বাব আমি যাই?” লাহিভী মহাশয় বলিলেন “যাও” , অমনি ইন্দুমতী 
বক্ষের উপরে ছুই হাত বাধিযা স্থিব ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্তেই 'প্রাণবাধু 
ক্ষীণ দেহযষি ছাঁডিয়া গেল। 
এই পারিবারিক বিপদ্দে মানুষ দেখিতে পাইল রামতন্থ লাহিডীব মধ্যে 
কি দ্িনিস ছিল। ওরূপ সোনার চাদ মেয়ে চক্ষেব সমক্ষে মিলা ইয়! গেল, 
তাহাতে একটি ওঃ আঃ কব। বা শোকাশ্র বর্ষণ কর কিছুই কবিলেন ন|। 
তাত যখন তাহার গৃভিণী “মাবে ইন্দ্ুবে 1” বলিষা কাদিয়! উঠিলেন, তখন 
দৌভিয়! গিয়া! তাহার মুখ আবরণ কবিলেন,-“কর কি, কব কি, ঈশ্ববক্কে 
ধন্যবাদ কব যে, অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাকে শান্তিধামে নিয়েছেন । এখন 
অধীব হ*ও ন।, আব একটি সম্জান এখনে। শ্বসছে ১ তাব প্রতি কর্তবা এখনএ 
বাকি আছে, এখন অর্ধীব হলে তাব সেবাব ব্যাঘাত হবে , সে ধদি আর 
ছু" মাস বাচতে! আব দশদিন বাচবে ন।, চল এখন তাব সেবাষ নিযুক্ত হই |” 
বাস্তবিক । এই বিশ্বাসী সাধুপুকষ শোক জয় কবিযাঞিলেন। আমি 
একজন বন্ধুব মুখে শুনিষাছি যে, ইন্দুমতীব মৃত্যুব কিছুদিন পবে একদিন 
লাহিত্ডভী মহাশয়েব অন্তবোধ ক্রমে ইন্দ্ুব শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা হইল | 
উপাসনাব মধো লাতিডী মভাশয হঠাৎ “ইন্দ্র” বলিষা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিষ। 
উঠিষ। গেলেন, পবে দেখা! ছগল যে, বস্থাঞ্চলে নিদ্দেব অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসন! ভাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটিকে বলিলেন_-“দেখ আমবা হাজাব ঈশ্ববকে 
মঙ্গলময বণপি না কেন কাজে তাকে মঙ্গলমষ বলিষা ধবা কত কঠিন! আমি 
আঙ্গ ইন্দুব জন্য কেদে অবিশ্বাস প্রকাশ কবিলাম » এটা কি সত্য নয়, আমাব 
ইন্দু এখন তাব মঙ্গল ক্রোডে আছে, তবে কারি কেন ?” বলিঘ। এই ক্ষণিক 
শোক প্রকাশেব জন্য বহু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎপরেই ধাব 
স্থিব, স্বকর্তব্যসাধনে তৎ্পব। 
এদিকে ইন্দুমতী চলিধ! গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন যে, 
তাব জীবনেব দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল । সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন 
করিলেন, সেই হইতে আব কেহ তাহাকে ভাল করিয়। হাসিতে দেখে নাই । 
ইন্দু তাহাব জন্য কি কবিষাছে, পডিয়! পড়িয়া তাহাই আম্ুপুব্বিক ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাহার মেজাজ খারাপ হইযা ইন্দুকে কি ক্লেশ 
দিয়াছেন তাহ] বোধ হয় চিন্তা কবিতে লাগিলেন । মধ্যে মধো দেখা যাইত 
তিনি বালিসে মুখ গু'জিযা আছেন, চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়া! যাইতেছে । 
একবার তাহার শধ্যাব পার্থে একখণ্ড কাগজ কুডাইয়! পাওয়া! গেল, তাহাতে 
দেখা গেল সেই রুণ্র, দুর্বল ও ক্ষীণ হস্তে যেন কি লিখিতেছেন- অধিক 
লিখিতে পারেন নাই । 0 1 58:0117)5 91551 ! বলিয়া আরম্ভ করিয়! সামান্য 
ছুই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়। উঠিতে পারিলেন 
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না। ভাটার জলেব ন্যায় তাহারও জীবনেব শক্তি তিল তিল করিয়া ফুরাহয়) 
মাসিতে লাগিল । পিতা মাত। ও আন্মীয স্বজনেব সহম্্র চেষ্টা ও শুশ্রধাতে 
কিছু করিতে পারিল না । অবশেষে ১৮০৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বব সেই দিন 
উপস্থিত হইল, ঘে দিন নবকুমারকেও হারাতে হইল । 

সে দ্িনকাব অবস্থাও চিবন্মবণীষ। সে দিন ধাঁহাখ] উপস্থিত ছিলেন, 
তাহাদেব মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহ মান্তষে সহজে ন্তিশ্বাস কবিতে পাবে ন|। 
নবকুষাবেব প্রাণবায়ু দেহকে পবিত্য।গ কবিষাছে, তাহাব মৃতদেহ পডিয়। 
রহিয়।ছে, তৎপার্থে শোকাত্তী মতা অচেতন তইষ। বহিয়াছেন ; একদিকে 
রামতন্থবাবু পল্লীবাসী তাহাব আত্মীষ স্্প্রসিদ্ধ কান্িকেষচন্্র বায় মহাশয়ের 
একটি পুত্রকে ধরিয়! বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটি বেঞ্চের উপবে বসিয়া তাহাকে 
সান্বন। করিতেছেন। সে যুবকটি নবকুমাবকে এতই ভালবাসিত যে, সে 
শোকে অধীর হইযা উঠিযাছে, কোনও ক্রমেই শোক সম্ববণ কখিতে 
পাবিতেছে না। বামতনু বাবু তাহাকে বলিতেছেন, “সে কিহে! তুমি 
শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমাব জেঠাউম।কে বোঝ!বে, শান্ত 
করবে, ন। তুমিই অদ্দীর হযে গেলে ?৮ এমন সময়ে কষেক্জন যুবক আমিষ! 
উপস্থিত। ততপুর্বেব তাহার! সপ্তাহে একদ্দিন আসি! লাহিী মহাশখের 
সহিত ধশ্মীলাপ করিতেন । এঁজন্য তাহাদের একটি সঙ্গত সভাব মত ছিল । 
সেই দিন উক্ত সভাব অধিবেশনেব দিন । তদন্টসাবে তাতার। উপস্থিত । 
তাহাবা জানিতেন না যে, কিযৎ্কাল পুব্রে ননকুমাবেব মৃত্যু হইযাছে। 
তাঁহাবা ন। জানিষা ঘবে প্রবেশ কবিতে ঘাইতেছেন, এমন সমযে লাহিডী 
মহাঁশয দ্রুতপদে গিষ! বলিলেন, “দেখ আজ এ বাডাীতে সভাব অধিবেশন 
হবে না; আমাব ভুল হযে গিষেছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” 
সকলে কারণ জিজ্ঞাস! কবাতে তিনি ধাঁবভাবে বলিলেন, “*অল্লক্ষণ পূর্বে 
নবকুমারেব মৃত্যু হয়েছে, তার মুতদেহ এ ঘবে পডে আছে তোমর] যেও ন1 
দেখলে কষ্ট হবে ।” শুনে ত সকলে অবাক । শোকেব চিহ্ৃমাত্রও নাই । 

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুকষ শোকজয় কবিষাঞ্ছিলেন। ইন্দুমতাঁর 
মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাশ কবিয়৷ তাহাকে একখানি পত্র লিখিযাছিলাম। 
আমি ইন্দুমতীকে অতিশষ ভাল বাসিতাম। ইন্দু অনেক সময় 
কষ্ণনগর হইতে আসিয়া আমাদের বাডীতে থাকিতেন; এবং আমাকে 
অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আযাব ম্মবণ আছে লাহিভী 
মৃহাশয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রখানি নেত্রজলে অনেক স্থলে 
সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়। গিযাছিল, আমাকে সেই সেই শব আবার 
পরিষ্কার করিয়! লিখিয়া দিতে হইয়্াছিল। কিন্ত লাহিভী মহাশযষের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাক | ছুই ছত্রে পত্র শেষ হইয়াছে 
এবং সে ছুই ছত্র এই মর্ষে_“প্রিয় শিবনাথ! আমাদের শোকে যে তৃমি 
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এতদূর শোকার্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি, কিন্তু এস আমব। 
সকলে ঈশ্ববকে ধন্যবাদ কবি যে, তিনি আমাব কন্াাকে বেগযন্ত্রণা হইতে 
উদ্ধার কবিয়।ছেন।» ৃ 

একজন খন্ধু ভাগলপুব তইতে লিখিয়াছেন যে, আব। হইতে ইন্দুমতীকে 
রুষ্জনগরে লওয়াব পব তিনি লাহিডী মহাশযেব পত্রে সর্ববদ। ইন্দুব সংবাদ 
প।ইতেন। একবাব লাহিডী মহাঁশষ এই মন্মে লিখিলেন__“তুমি শুনি 
স্থথী হইবে, ইন্দ্রমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ স্থখে আছে |” 
পত্র পডিয়! তাহার মনে হইল, মৌভাগ্যক্রমে কোনও অতফিত উপায়ে বোধ 
হয, ইন্দুনতীৰ রোগেব উপশম হইয়াছে | পবে অন্্পন্ধানে জানিলেন যে, এ 

ংবাদ ইন্দ্র মৃত্যু-সংন।দ । গীতাকার জ্ঞানী মান্ষষকে ধিগত-শোক হইবার 

জন্য উপদেশ দিধাছেন , এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেখিযাছি ! 
বিশেষ আশ্চয্যেব বিষষ এই, যিনি মনে আবেগ বশতঃ ব্রক্মোপালনাস্থলে 
ভাল করিয1 বসিতে পাবিতেন ন।, যিনি কাহাবও সামান্য ক্লেশ দেখিলে 'এত 
উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময তাহাব এই দীবতা। ! প্ররুত বিশ্বাসী 
ও ঈশ্বব-প্রেমিক মান্তষে অসম্ভব সম্ভব হয! 

বলিতে কি, ঈশখবেব মঙ্গলম্ববপে তাহার এবপ প্রগা বিশ্বাস ছিল যে, 
কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতব হইয| কাঁদিলে তাহার সহা হইত না। সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্ববেব মঙ্ধলন্বরূপেব কথ। শুনাইবাব জন্য ব্যগ্র হইতেন। এ 
বিষষে একর্দিনকার একটি ঘটন। আমার ম্মবণ আছে। নবকুমাবেব ও 
ইন্দুমতীব ম্বত্যুব পৰ তিনি কলিকাতায আমিব। চাপাতলাতে একটি বাভী 
ভাড। কবিব! কিছু কাল ছিলেন। সেই সময় একদিন আমি তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিতে গেলে আমাকে বলিলেন__“আমাদ্দেব পাশেব বাডীতে একটি 
ছেলে মাব! গিযাছে, বাডীব লোক, পুরুষ শ্রী লোক, মিলিষা কয়দিন 
কাদিতেছে । দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে বিশ্বাস না! থাকলে মানুষের কি দশা 
হয! আমি গুদের বাডীর পুকষদিগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম । আমি গিয়ে 
বললাম, আপনার! ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্ত।' আছেন তাও ত 
মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্ন। কাটি কেন করেন? তাতে তার! 
পুনর্জন্ন ও শাস্ত্রে কথ! তুলেন , আমি বললাম আমি মূর্খ মানুষ, শাস্ত্র টান্ 
জানি না" এই বলে পালিয়ে এসেছি, তুমি শাস্ত্র জান, তুমি কি শাস্ত্রের বচন 
টচন তুলে গুর্দিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরিক্ত শোক কব ধান্সিক লোকের 
পক্ষে উচিত নয়?” আমি বলিলাম,_“গুঁবা যখন তর্ক তুলেছেন তখন 
বুঝাতে যাওয়। বৃথা |” বুঝাইতে আর যাওয়া হইল না । আমি এই সাধুপুরুষের 
ভাব দেখিয়া মনে মনে বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া ঘরে আসিলাম। 

নবকুমার ও ইন্দু চলিষা গেলে জননীর নিকট কষ্চনগরের বাড়ী 
আ্শানসমান হইল। তিনি কৃষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন । যেন জীবনের 
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সকল ম্বাদ আংলাদ কে হবণ কবিযা লইল ! কোথায় গেলে ইন্দ্র নবকুমারের 
গন্ধীন পান, যেন মন সেহজন্য বাগ্র হইতে লাগিল। আব তাহাকে রুষ্ণনগরে 
বাখা ভাব হইল। ওদিকে বঞ্চনগবে ম্যালেরিয়া জ্বেব প্রকোপ আবার 
বুদ্ধি পাইয়া! সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত কখিয়। তুলিল যে, লাভিভী মহাশয় 
১৮৮২ সাল হইতে কুষঞ্জনগবের যুনবাজেব যে অভিভাবক কবিভে ছিলেন, 
ভাহ1 পখিত্য।গ কবিয়। ১৮৮২ সালে সপধিবাবে কলিকাতায় চলিয়। 
আসিলেন। 
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১৮৭৯ সালে লাহিভী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগেজীর্ণ পবিবার 
পরিজনকে লইয। যখন কলিকা তাতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদেব অনস্থ! 
বর্ণনাভীত। গুহে অগ্নি লাগিলে মানুষ যেমন সে গৃত হইতে ছুটিয! পলাষ, 
কোথায দ্াভাউবে তাহা জানে না, তেমনি তাহাখ। যেন রুষ্জঘগব হইতে 
ছুটিযা আসিলেন, কোথাব দাডাইবেন তাহা জানেন না। লাতিডী মহাশয়ের 
পেনশনের সামান্য ৭৫টি টাক1 মাত্র তখনকাব ভবসা , তাহাতে আব কত 
চলে! তৎপবে এত বৎসব ধবিষ| বিপদেব উপবে বিপদ যাইতেছে, একট! 
ধান্ধ| সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আব একট! আসিতেছে, সহজেই 
অন্গমান কবা যাইতে পাবে তখন তাহাদেব কি অবস্থা। কিন্তু চবিত্রের 
সম্পদ ধাহার আছে তাহার অন্য সম্পদ আপনি অসে। জননী ক্রোড স্থিত 
শিশুকে বরং পবিত্যাগ কবিতে পাবেন, কিন্তু জগতজননী চবণাশ্রিত দীন 
ভক্তকে কখনও পবিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু পুকষের জীবনে তাহার 
প্রচুব পবিচয্র পাইষাছি। তিনি শাস্ত ক্লান্ত দেহ মন লইযা সহরে আসিলেন 
বটে, কিন্ত এখানে তাহাকে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা! দানে তৃপ্ত করিবার জন্য 
অনেক হৃদয় প্রস্তত ছিল। তন্মধ্যে তাহাব প্রিয় শিষ্য, তাহাব পুত্রাধিক, 
ত্বগর্ণয় কালীচবণ ঘোষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য । বলিতে স্থখ 
হইতেছে, লিখিতে হৃদয শ্রন্ধাভবে নত হইতেছে, ইনি আপনার গুককে 
পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিযাছেন, সন্তানে তাহাব অপেক্ষা অধিক করিতে পারে 
না। বহুকাল হইতে লাহিভী মহাশযেব সব্ববিধ সাহাযোর জন্য ইহার হস্ত 
উন্মুক্ত হইয়াছিল। নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইযা ইনি যাসে মাসে তাহার 
যাহ প্রয়োজন হইত জ্যোষ্টের ন্যায় যোগাইতেন ; অনেক বিপদে লাহিড়ী 
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মহাঁশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহাধ্য কবিতেন। এক্ষণে সেই শোকার্ত পরিবার 
দ্বারে আসিষ। উপস্থিত ভইল | কালীচরণ বাবু স্বীয ব্যয়ে বাভী ভাড়া করিষা 
তাহাতে ইহাদিগকে স্থাপন করিলেন , এবং সর্ববিষষে জ্জোষ্ঠ পুজের ন্যাষ 
তত্বাবধান কবিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থে এত লোকের জীবন চরিত দিষাছি' 
উহাব সৎক্ষিপ্ত জীবন চবিত ন1 দিয়! নিরস্ত থাকি কিৰপে ? বলিতে কি এমন 
নীরব সাধুতা, একপ ধন্মভীকতা ও এরূপ কণ্তবা-পবায়ণত। আমব। অল্পই 
দেখিষাভি । এই সকল মান শিক্ষিত বাঙ্গালীদেব গৌবব ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নাম যে দেশে সম্মানার্ঠ ভইয়াছে তাহা এইবপ মানমদিগকে দেখাইতে পাব! 
যায বলিয়।। 


কালীচরণ ঘোষ 


১৮৩৫ সালেব মে মাসে যশোব জেলাব অন্তর্গত চৌগাছ। গ্রামে ইহার 
জন্ম ভয। ছুই বৎসব বধসে মাভবিয়োগ হথঠ এবং ৮ বৎসব বয়সে 
পিভবিয়োগ ভয। উহার পিত।, গদাপব ঘোন, গোববডাঙ্গার জমিদাব বাবুদেব 
সরকাবে বিষয় কশ্ম কবিতেন। পিতাব মৃত্যুব পৰ ইভাদেব চাবি সঙোদবের 
বক্ষণাবেক্ষণের ভাব ইহাব পিতৃব্য প্ধব ঘোষ মহাশযেব উপবে পটে । ৮ বৎসব 
বয়সেব সময ভইউতে ছ্বিতীধ সঙ্তোদব অন্বিকাচবণ ঘোষেব সহিত ইনি বিচ্া 
শিক্ষার্থ কুষ্চনগরে প্রোবত হন। অন্বিকাচবণ অল্পকালেব মধ্য রুষ্জনগর 
কালেজেব একজন লক্ধ-প্রতি্ ছাত্র হইয| উঠেন। তিনি বিছ্াশিক্ষা বিষে 
স্ববিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্ত্র দতেব সহাধ্যাধী ও সমকক্ষ ছিলেন । এই ছুই 
জনে এমনি প্রীতি ছিল যে, কুষ্জনগবে জনশ্রুতি আছে যে, যে দাকণ বসন্ত 
বোগে অধ্থবিকাচবণেব মতা ভয সেই রোগেব মধ্যে যুনক উদেশচন্দ্রের 
অভি ভাবকগণ যাভাতে তিনি পীডিত বদ্ধুব নিকটে ন। যান সেই জন্য তাহাকে 
ঘবে দ্বাব বদ্ধ কবিষ। বাখিযাছিলেন , কিন্তু উমেশচন্ছ্র ঘবেব চাল ফুঁডিয়। 
পলাইয়া গিষা অস্বিকাচবণেব সেব। কবেন। এই ঘটন| তখনকাধ এডুকেশন 
কাউননিলেব নভাপতি বাঁটন (বেখুন) সাহেবেব দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
হাব উল্লেখ করিষা উমেশচন্দ্রকে প্রকাশ্ত সভাতে প্রশংস। কবেন। 

১৮৫০ স।লে ২০ বৎ্সব বয়সে অগ্থিকাচবণের ম্বতুযু হয। ভ্রাতার মৃত্যু 
পর কালীচরণ রুষ্ণনগর কালেন্জেই পাঠ কবিতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে 
সেখান হইতে সিনিয়ক বৃতি পাইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন। 
১৮৬০ সালে বি. এল. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কষ্ণনগরে 
ওকালতী কাধ্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাহাব ভাল লাগিল না; 
তাই সে কাজ পরিত্যাগ করিষ। ১৮৬১ সালে, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেটী কর্ম গ্রহণ 
করেন। ক্রমে পদোন্নতি হইয়! নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি 
কলিকাতার উপনগরে আলিপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। সম্মানের সহিত 
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এখানে কয়েক বংসর থাকিয়! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নডাইলেব জমিদারীর বিশৃঙ্খল! 
নিবারণ।র্থ প্রেরিত হন । সেকাধ্য দক্ষতাব সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ 
সালে আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিকাঁতার 
হ্যারিসন বোড ও খিদ্দিরপুরের ডকেব জমি কিনিবার ভাব তাহার উপবে 
পডে। এ কাধ্য তিনি দক্ষত। সহকাবে নিষ্পন্ন করিয়া কর্তুপক্ষেব 
প্রশংসাভাজন হন । বিষয় কাষ্যে সর্বসাধারণেব প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হুইয! 
১৮৯২ সালেব এপ্রেল মাসে তিনি পেনশন লইষা কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করেন , এবং কলিকাতাতে বাস কবিতে থাকেন! পেনশন লওযাব পব অধিক 
দিন জীবিত থাকেন নাই । ১৮৯৪ সালের ৩রা মে দিবসে কপিকাতাব 
বাটীতে হব্রোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামখানা ত এই গেল। কিন্ত তিনি কি মানুষ 
ছিলেন তাহা সংক্ষেপে বলিবাব নহে । তাহা দেখিয! আমর! সর্বদাই 
বলিতাম উপযুক্ত গুকব উপযুক্ত শিশ্তা। পঠদ্দশাতেই বাবাসতেব প্রসিদ্ধ 
ডাক্তাব নবীনকুষ্ণ মিত্রেব কন্যা! কুম্ীবালাব সহিত উহাব বিবাহ হয। 
বিচ্ভাসাগর মহাশয এই বিবাহের ঘটক ছিলেন $ তিনিই কৃষ্ণনগরে গিয়। পাত্র 
দেখিয়া আশীর্বাদ কবিষা আসিম্মাছিলেন। নুস্তীবালব অল্পবয়সেই 
পিতৃধিযোগ হয়। তখন নবানরুষ্চেব ভ্রাত। বঙ্গসমাজে জ্ঞান ও সাধুতাব জন্য 
স্ুপ্রসিন্ধ কালীকুষ্জ মিত্র মহাশষেব প্রতি তীহাব রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাৰ 
ভাব পডে। কালীকুষ্ণ বাবু নিজে যত্বপুর্ববক কুন্তীবালাকে ইংবাজী ও বাঙ্গালা 
শিক্ষা দ্রিযাছিলেন। কিন্ত হায। স্থখের সমুদয উপক বণ যখন বিদ্যমান, তখন 
এক দুর্ঘটন। ঘটি! ১৮৬৯ সাল হইতে চিরজীবনের জন্য কালীচবণ বাবুব 
পারিবাবিক স্ব বিনষ্ট হয়। এ সালে অকালে এক পুত্র ভাবাইয়। কুস্থী 
উন্মাদ-রোগগ্রস্তা হন ৷ তদবপ্পি কালীচবণ বাবুব গৃহ শান্তিহীন হইয়া যায । 
উন্মাদ-বোগগ্রস্তু। পত্বীকে লইযা প্রাণভষে তাহাকে সর্বদা সশঙ্কচিত্ে বাল 
কবিতে হইত। তখন হইতে তাহার যে ধৈধ্য ও কর্তব্যপবায়ণতার দৃষ্টান্ু 
আমর] দেখিয়াছি তাহ| ভুলিবার নহে। 

আব একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখিধাব যোগ্য । তাহা বিদ্যাসাগব 
মহাশয়েব সহৃদয়তা । একদ] কুস্তী তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গেঁ। ধবিলেন 
যে, বিদ্যাসাগর খাওযাইয়1 না দিলে খাইবেন না। অন্যে আহার করাইতে 
গেলে মুখ বন্ধ করিষা থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস 
লইতেন ন।। এই সংবাদ যখন বিদ্টাসাগৰব মহাশয়েব নিকটে গেল, 
তখন তিনি হাসিয়া) বলিলেন_-“তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেষে 
মারা যাবে, আমি ছৃ'বেলা গিয়া খাওয়াইয়া আমিব।” তিনি সত্য সত্যই 
কয়েক মাস ধরিয়! ছু'বেলা আসিয়! কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। 
আমরা ইহ দেখিয়াছি । ইহা মিত্র পরিবারেব প্রতি, বিশেষতঃ সুযোগ্য 


৬, 
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জামাতা কালীচরণের। প্রতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতি ও শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক মাত্র । 

পত্বীব উন্মাদৰোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পধ্যন্ত কুলীচবণ 
বাবু কঠোব ত্রহ্মচর্যয ব্রত ধাবণ করিয়াছিলেন । আহারে বিহারে পোষাকে 
পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বিলাসেব ত্রিসীমায় পদার্পণ কবিতে দেখে নাই। 
কেবল জ্ঞান-চ্চা, সাধুসঙ্গ, সদালাপ ও স্বীঘ কর্তবাসাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। 
এই ভাবে জীবনের শেষ পধ্যন্ত তাহাব দ্রিন অতিবাহিত হইয়াছিল । 

একদিকে কালীচবণ বাবু অপব দিকে নিগ্াসাগব মহাশয, ছুই জনেই এই 
নমযে ভগ্ন লাহিডী পবিবাবেব পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধ-পবিকব হইলেন । 
হারা কলিক।তাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিগ্যাসাগব মহাশয় রামতন্ন বাবুর 
দ্বিতীয় পুত্র শব২কুমাবকে ভাকিয়! মেট্রপলিটান কালেজেব লাইব্রেখিয়ানেৰ 
পদে নিযুক্ত কবিলেন। কিছু কিছু অথাগম হইতে লাগিল। পুত্রের 
সাহায্যে কলিকাতাতে ইহাদেব দিন একপ্রকাব চলিতে লাগিল । 

আব এক সাধু পুকষেব নাম এই খানেই উল্লেখ কব উচিত। ইনি সে 
লম্য়কাব কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলৌক দ্িগেব ও সর্বসাধাবণেব প্রীতি ও 
শ্রদ্ধ।র পাত্র ছিলেন। ইহাঁব ন।ম শ্তামাঁচবণ (দে )বিশ্বাস। কলিকাতা সংস্কৃত 
কালেছেব সন্মুখেই ইহার ভবন ; স্থৃতবাং প্রীতিহ্থত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্াসাগব, ছ্বাবকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যাবীচবণ সবকাব, প্রসন্বকুম]র সর্বশাধিকারী 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহাব ভবনে সব্বদ1 গমন করিতেন । সেখানে প্রায় 
প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটি স্থহ্ৃদগোষ্ঠীব অধিষ্ঠান হইত। শ্ঠামাচরণ 
বাবু নিঙ্গে সাধু, সদাশয়, সতাবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন । এজন্য 
তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমন কি আমব! তখন কালেজেব ছেলে, 
আমবাও তাহাকে অতিশষ ভক্তিশ্রদ্ধা কবিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা 
বিমলাচবণ বিশ্বাসেব গুরুতব খণভাব স্বীয় স্কন্ধে লইয়।, নিজেব ডুচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিবদিন টানাটানিব মধো বাস কবিয়াছিলেন, তাহা আমাদের 
ন্যায় যুবক্গণের আদর্শ স্থল ছিল। লাহিভী মহাশষ শ্যামাচরণ বাবুর সহিত 
গভীব গ্রীতিন্ত্রে বদ্ধ ছিলেন। কুষ্ণচনগবে থাকিবার সময় যখনি তিনি 
কলিকাতায় আসিতেন তখন আব কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের 
ভবনে দুই চাবিদ্িন বাস কবিতেন। অন্যত্র থাকিলেও প্রতিদিন একবাব 
সে ভবনে পদার্পণ কবিতেন। সে ভবন তব নিজের ভবনেব ন্যায় ছিল। 
কেবল শ্যাম বাবুব সহ্ৃদঘতাব গুণে । যে সহৃদম্নত1 চিবদ্দিন লাহিড়ী মহাশয়কে 
সেবা কবিষা আসিয়াছিল, সেই সন্দয়তা তার কলিকাতায় আসাব পবে ষে 
তাহাকে আলিঙ্গন কবিষ| ধবিল তাহ] বলা অতুযুক্তি মাত্র। লাহিডী 
মহাশয় সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধাহাদের বন্ধুতা লাভ করিয়া আপ্যাপ্িত 
হইলেন, তাহাদের মধ্যে শ্তামাচরণ বিশ্বাস একজন অগ্গণ্য ব্যক্তি ছিলেন । 
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আব একজন বঙ্গলমাজেব রত্বস্বরূপ বাক্তির সদাশয়তা এখানে উল্লেখযোগ্য । 
এই সময় বঙ্গবাসীব স্থপবিচিত ডাক্তাব মহেঙ্ছলাল সরকাব মহাশক়্ 
সময় নাই, অসম্ঘ নাই, এই পরিবারেব, বিশেষতঃ লাহিভী মহাশঘের, কোনও 
অন্থখেব কথা শুনিবামাত্র নিজ শবীবের স্থস্থত1 অস্ুস্থত1 গণন। না করিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিভী মহাশয়ের জীবনেৰ শেষ সময় পধাস্ত এই 
অকৃত্রিম প্রীতি ও সন্ভাবেব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে | 

লাহিভী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিষা ক।লীচরণ বানু 
কষেক বৎ্সবেব জন্য নডাইলেব জমিদাব পবিবাবের ম্যানেজাব হইয়া 
কলিকাতা পবিত্যাগ কবিলেন। শবৎকুমাব এণ্টান্স পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়। 
এল. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন ; কিন্তু ত্বরাষ তাহাকে সেই সংকল্প 
পবিত্যাগ কবিতে হইল । তাহাকে বুদ্ধ পিত।র চিন্তাভাব লঘ কবিবার 
উদ্দেশে বিষষকশ্ে প্রবুত্ত হইতে হইল । অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্ভালাগব মহাশয় 
তাহাকে নিজ কালেজেব লাইত্রেবিয়ানের পদে নিযুক্ত কবিষাছিলেন। 
সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার 
জন্য বাস্ত হইলেন এবং নিজেব শ্রম, মিতবাধিত। ও সততাব গুণে সবিশেষ 
উন্নতি করিষ! তুলিলেন , তাহাব বিশেষ বিববণ পরে দেওয়া! যাইবে । 

যে সময়ে লাতিভী মহাশয কলিকাতাতে আসিলেন সে সময় গুরুতব 

ভান্তবীণ বিবাদে ব্রাঙ্গসমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহাব সামান্য 
উল্লেখ অগ্রেই কবিযাছি। কুচবিহাবেব নাবালক বাঙ্গাব সহিত কেশবচন্তর 
সেন মহাশয়েব কন্তার বিবাহ ভইলে, অধিকাংশ ব্রাঙ্গ তাভাঁব প্রতিবাদ কবিষ। 
তাহ] হইতে স্বত্ব হন, এবং সাধাবণ ব্রান্ধমলমাজ নামে একটি স্বতস্ব সমাজ 
স্বাপন কবেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে এ সমাজ প্রতিষ্িত হয়। উল্ত 
সম[জেব সভ্যগণ এই সময়ে তাভাদেব নব্প্রতিষ্ঠিত সমাঁজেব কাধাপ্রণালী 
নির্ধারণ ও নব নব কার্ষেব উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। লাহিভী মহাশষ 
কোনও দলেব মানষ ছিলেন না। চিবদিন তিনি দলাদলির বাহিবে থাকিয। 
যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিয়াছেন সেই খানেই প্রীতি ও শ্রদ্ধ। দিয। 
আসিযাছেন। কিন্ত তাহ। বলিষা যাহাকে অসত্য বা অন্তরায় মনে কবিতেন 
তাহাব প্রতিবাদ কবিতে কুন্ঠিত হইতেন না। কলিকাতা আসিষ! তিনি 
তাহ।র প্রকৃতিগত উদ্বাবভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহাবেব 
বিবাহ সন্বদ্ধে তাহাব ভাব বাক্ত করিতে ত্রটী কবিতেন না। তাঁভাব তৎকালীন 
€দনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন যে, একদিন তিনি 
“ভাবতাশ্রমে” বেভাইতে গিযা, কেশব বাবুব গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাহের 
প্রতিবাদ করিযা আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুব পর্রীকে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া 
আশঙ্ক। প্রকাশ করিতেছেন । 

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিয়৷ যে সকল ব্রাহ্ষদমাজের নব 


৩২ বামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


আন্দোলনের মধো পড়িলেন, তাহা নহে । ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
হিন্দুধর্শের পুনরুখানেব মহ! আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাহার কলিকাতা 
আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতী কর্তৃক আধ্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয় , এবং কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্রাভাটস্কি আসিয়া বোম্বাই 
সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থিওসফিকাল সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাচীন 
হিন্দুভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওযাতে, হিন্দুধর্মেক 
পুনরুখান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার 
তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া বঙ্গদেশকে অধিকার করে। এখানে কোনও কারণে 
হিন্দুসংবাদ-পত্র “বঙ্গবাসী” ও ব্রাহ্মসংবাদ-পত্র প্সঞ্জীবনী* এই উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ ঘটনা হইয়! বঙ্গবাসীব পবিচালকদ্িগের প্রযত্ে হিন্দধর্শের পুনরুখানের* 
আন্দোলন উঠে! প্রধানতঃ তীহাদেরই উদ্যোগ ও প্রধাসে, শশধব তকচুভামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতনধর্শ-প্রচারক কপিকাতাতে পদার্পণ করেন; এবং 
নান। স্থানে বক্তৃতা করিতে আবম্ত কবেন। তাহাদের উত্তবে ব্রাহ্মলমাজেব 
দিক হইতেও নগেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দিতে আবস্ভ কবেন। 
ইহাতে মহ! বাকৃযুদ্ধ উপস্থিত হয। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফস্বলেবও নানা স্থানে 
ব্যাপ্ধ হইয়া পডে । এই হিন্দুধ্শের পুনরুখানের শ্রোত এখনও চলিয়াছে , 
এবং দেশেব লোকের মনে শ্বদেশীভাবকে জাগ্রত কবিযাছে। ইহার পবে 
রামরুষ্চ পবমহংসেব শিশ্ঠগণ বামরুঞ্ণ সম্প্রদাযস নামে এক সম্প্রদায স্থষ্টি কবিয়া 
সনাতনধর্ধের পুনরুথানের ভাবকে আরও প্রবল করিযাছেন। 

এই সকল আন্দোলনেব মধো লাহিডী মভাশয স্বীয বিশ্বাস ও ধর্শভাবে 
ধীর স্থির থাকিযা কলিকাতাতে বাস কবিতে লাগিলেন। তাহার একজন 
অন্গত শিষ্য একদিন বলিলেন_-তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই 
তার ঈশ্বব”। ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বব জানিয়! সেবা করিতেন। 
জানিতেন, সত্য-পবায়ণতা মানবের সর্ধবোচ্চ ও সর্বপ্রধান কর্তব্য । যেখানে 
সত্য সেইখানেই ঈশ্বব। তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন তাহাব 
কষেকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :-_ 

একদিন গিযা দেখি লাহিডী মহাশযের মন যেন উত্তেজিত । কারণ 
জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন-_-“দেখ, আমার বোধ হয় পবোক্ষভাবে পাপী 
হচ্ছি ।” প্রশ্র- “ব্যাপারট। কি ?” উত্তব-_"আমাদের বাডীতে গীড়া আছে, 
মুবগী টুরগী সর্বদ] রাধতে হয়, আমি আশ্চধ্য মনে করি আমাদের পাচক 
ব্রাহ্মণ তা বাধতে আপত্তি করে না, কিন্ত সে ষে বাহিরে অন্য লোকেব কাছে 
তাহা শ্বীকার করে তা বোধ হয় না; হয়ত মিথ্যা কথা বলে। আমরা এ 
গরীব লোককে প্রকাবাস্তরে মিথ্য! কথা বলাচ্ছি, এতে কি আমরা পাপী 
নই ?” উত্তর- “বাহিরের লোকের কার ব৷ মাথা ব্যথা পড়েছে যে, আপনার 
বাড়ীর ভিতরে কি রাধে না রাধে তার খবর লয়। আপনার যদি মনে 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ৩৩৩ 


এতই বাধে তা হলে অন্ত জেতের রীধূনী রাখতেই পাবেন।” উত্তব-_”আনি ত 
ত! বাখতে চাই, গৃহিণীর জন্য পারি ন।।” 

উত্তরপাভা স্থলে তিনি যখন হেডণাষ্টার তখন তাহার চাকবাণী একদিন 
শিশু নবকুম।রকে ভূলাইবাব জন্য বলিল-_থাম, থাম, মিঠাউ দিন ২” এই 
বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাকাগুলি লাভিডী মহাশয়েব কর্ণগোচব তউয। 
ছিল। তিনি গিয। চাকর।ণীব হাতে পষস। দিষ। বলিলেন, “তুমি যখন মিঠাই 
দেব বলেছ তখন মিগাই এনে দিতেই হবে, ত। ন! হলে ছেলে মিথো বলতে 
শিখবে 1” এই বলিষ| চাকবাণীকে মিঠাই আনিষ। দিতে বাধ্য কবিলেন | 

ভাগপপুব হইতে আর এক জন বন্ধু আব একটি ঘটনাব কথ। শিখিযাছেন। 
ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিডী মহাশয় তদানীগ্তন প্রসিদ্ধ উকীল অ্তলচন্জ 
মলিকেব ভবনে সর্ধদ! যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে প্রবেশ কবিভেছেন, 
এমন সময়ে মল্লিক মহাশয়েব ভৃত্য প্রন্থব আদেশে ভাভাব নিজে জন্য 
গুড গুডিতে তামাক সাজিয। আনিতেছে। লাভিডী মহাশষ প্রবেশ কখিতেছেন 
দেখিয়! মল্লিক মহাশয় ভৃত্যকে গুড গুডি সবাইতে ইঙ্গিত কবিলেন। তৎক্ষণাৎ 
গুডগুডি অন্ঠহিত হইল । কিন্তু ঘটনাটি লাহিডী মহাশযষেব নেত্রগোচব 
হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পুর্বক আমন পবিগ্রহ কবিয়া! মল্লিক মতাশযকে 
বলিলেন-__“তৃমি তামাক কেন সরাইলে ? যদি তাখাক খাওয়া নিষিদ্ধ কাখ) 
মনে কব, কাভাবও সম্মুখে খাইও ন। , আব যদি নিবিদ্ধ না মনে কর, সকলেৰ 
সমক্ষেই খাইতে পাব।” মনেব কথাটা এই জগতেব সহিত ব্যবহাবে খাটি 
'খাকিতে হইবে, রাখা ঢাকা আবার কি ! 

ভাব অলুবপ তাভাব জীবনেব আব একটি ঘটনা আছে, যাহ।তে যুগপং 
তাভাব ন্তাষপবাধশতব ৪ সত্যপ্রিক্তাব পবিচষ পাওষ। যায। কঞ্টচনগর 
কালেজে কশ্ম কবিবাব সময একদিন তাহ।ব দেবাছ্দ ভইতে একটি দ্িনিষ চুবি 
যাষ। প্রথমে মধু নামক একজন ভূত্যেব প্রতি তাহাব সন্দেহ হষ। তিনি 
মধুকে কিছু বলেশ নাহ বটে, কিন্তু কালেজেব লোকেব নিকট সে শন্দেহ 
প্রকাশ করেন এবং মধুকে সন্দেহেব চক্ষে দেখিতে আবন্ত কবেন। উহাব 
কয়েক দিন পরে, সে দ্রব্যটি আবাব পাওয়। যায। তখন লাহিভডী মভাশয় 
ম্ধুকে ডাকিয়! সর্ববসমক্ষে বলিলেন-__“মধুঃ অমুক জিনিষটি তুমি চুবি করিষাছ 
মনে করিয়। আমি মনে মনে তোমাকে চোব ভাবিয়াছিলাম এবং অপরের 
নিকট সে কথা বলিম্াডিলাম, তুমি আমাঁব সে অপবাধ মাজ্জনা! কব।” 

ফলতঃ তাহার পবিবার পরিজনেব মুখে শুনিযাছি যে, তাহার শেষ 
দশায়, কলিকাতাবাস কালে, পবোক্ষভাবে অসত্য ও অসাধুতাব প্রশ্রয 
দেওয়া লইয়া সমষে সময়ে মহা। অশান্তি ঘটিত । একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রয় কবিতে আসিয়াছে ; তার হাব ভাব দেখিয়া লাহিডী মহাশয়ের 
বিরক্তি বোধ হইল; পরিবারদ্িগকে বলিলেন_“ওর স্বভাব চরিত্র 


৩৩৪ বামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


ভাল নয় ওকে কেন বাভীতে প্রবেশ করতে দেও, ওব কাছে মাছ নিও 
না।” তাহারা হয়ত বলিলেন--“পযসা দেব, জিনিস নেব, তাব ম্বভাব 
চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোনও লোক কোনও দ্রবা "বিক্রয় 
করিয়া গিযাছে, পবে যদ্দি জানিতে পারিতেন যে, সে ঠকাইয়া গিধাছে বা 
মিথ্য। বলিষ। গিযাছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন না বা 
'তাহ|র নিকট কিছু লইতেন না। পবিবাবস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,__“গ্গিনিসটাব 
দব ত আমর] জানি, হাতের কাছে পাওয়। যাচ্ছে নেওয়া যাক, কে আবার 
বাজাবে যায ।” তিনি বলিতেন, “না, তা হবে না, ও অসৎ লোক, এব 
সঙ্গে কাববাব কবা হবে না।” 

আমাদেব অনেকেব চক্ষে এতটা করা বাডাবাড়ি মনে হইতে পারে, কিন্ত 
সতাপবায়ণতা যাব জীবনেব মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সব্বপ্রধত্বে যিনি সত্যকে 
রক্ষা করিবাব জন্য প্রধাস পাইযাঞিলেন, তাহার পক্ষে ইভ। স্বাভাবিক । 

যাহা হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসম্বাদের অতীত হইযা, 
সর্ববসাধাবণেব প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিযাঁ, বাস কবিতে লাগিলেন । 
তাহাব দ্বিতীয় পুত্র শবৎকুমাব এখন হইতে পিতাব স্কন্ধের ভার নিজস্ন্ধে 
লইব।ব জন্য বদ্ধপবিকব হইলেন । নবকুমারেব মৃভ্ভাব পব বুদ্ধ পিতামাতাঁকে 
দেখিবার ভার তাহাব উপবে পড়িয়া! গেল। সভোদব সভোদবাব ম্বতী, মালেবিষাব 
প্রকোপে বার বাব দেশতাগ, পরিবাবেব ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইবপ নানা 
প্রতিবন্ধক সত্বেও শরৎ এণ্টান্স পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়! এল. এ. পডিবাব জঙ্চ 
সরে আসিযাভিলেন। কিন্ত পরিবাবেব এমনি অবস্তা দীডাইল ষে, 
বিশ্ববিগ্ভালঘে প্রতিষ্ঠা লাভেব আশ পবিতাগ কবিয।, তাহাকে বিগ্ভাসাগব 
মহাশঘের প্রদত্ত তাহ।র কালেজেব লাইব্রেবিযানের পদ গ্রহণ কবিতে হইল । 
কিন্তু এ পদ গ্রহণ করিযাও তিনি ত্ববায় অন্চভব কবিলেন যে, এ পদেব ঘে 
স্ব্প আয় তাহাতে আব কুলাইতেছে না, সহ্ধদষ বন্ধুগণেব উপবে বাব বাব 
ভাব স্ববপ হইতে হইতেছে । তখন তিনি স্বীয অবস্থাব উন্নতি সাধনের জন্য 
ও বুদ্ধ পিতামাতার সেবাব ভাল বন্দোবস্ত করিবাব জন্ত প্রতিজ্ঞাবঢ হইলেন। 
অনেক ভাবিয়। চিত্তিযা পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসা অবলম্বন কব! স্থিব 
করিলেন , এবং ১৮৮৩ সালে এঁ ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন । ব্যবসাতে বিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবে এই আশাষ তাহাৰ পিতাব অন্থর্ত ছাত্র ও চিববন্ধু 
কোন্নগরের বাবু ক্ষেত্রমোহন বস্থ্ তাহার উতৎ্সাহদাতা হইলেন , এবং শরৎকুমার 
উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র পুর্ণচন্দ্র বস্থুকে 
কিছু টাকা দিষা এ কাববারের অংশীদাব করিয়া! দিলেন। এই কাধ্যে 
লাহিডী মহাশয়েব নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তিনি বুদ্ধ পিতার সেবাব জন্য সংগ্রাম কবিতেছেন জানিষা অনেক গ্রন্থকার 
ও অপরাপর লোক তাহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসব 
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হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইঠাদেব কাববাব কাপিষ! উঠিতে লাগিল। 
১৮৮৫ সালেব শেষে শবৎকুমারের টব্ষযিক অবস্থা এব্প হইল যে, সেই সমফে 
বি্বাসাঁগব মহাঁশযের ক।লেজেব কাঁজ পবিত্যাগ কবিয়া কাববাবে আপনাব 
সমুদঘ সময দ্রিতে সমর্থ হইলেন , এবং ১৮৮৭ সালে পুর্ণচন্ত্র বস্থুব অ'শ ক্র 
করিয| আপনি সমগ্র কারবারটিৰ মালিক হইলেন। 

এদ্দিকে খৈষধিক উন্নতি হইন্ছে লাগিল বটে, কিন্ধ পবিবাব যে ভাপিতে 
আবস্ত কবিষাহিল তাঁত আব থামিল ন।। লাভিডী মহাশযেব কণিঞ পুত্র 
বিনষকুমাঁব 'মনেক দিন তইতে মালেবিষ। জবে ভূগিতেছিল। একট বিশেষ 
ভাল বোধ ভণয়তে লাহিী মভাশধ সপবিধাবে কুষ্ণনগবেন বাড়ীতে গিয়া 
কিছুদিন ছিলেন । তাহাব ফল এই হইপ যে, বিনধের ম্যালেবিধ। জব আখাব 
প্রবল আকাবে প্রকাশ পাইল, আনাখ তাহ।কে লইয। স্থানাস্তবে যাএয়া 
আবশ্যক ভইল। এইবাব তাহাব। ঘুঙ্গেবে গেলেন । সেখানে ত্বাহাব পীডাৰ 
উপশম হইল না। এ ১৮৮৫ সালেব ১৩শে আগষ্ট দিনসে ধিনয সেখানে 
অকালে কালগ্রামে পতিন্ত হইল । সকলে ভগ্ন হধযে আবাব +পিকাতাতে 
ফিবিযা আমিলেন। 

তাহাবা কলিক1তাতে ফিবিলে আমব। অনেকে শোক প্রকাশ কবিবাব 
জন্য লাহিভী মহাখযকে দেখিতে গেলাম । আমাব ম্মবণ আছে সমাগত 
ব্যক্কাদগেব মধ্যে একজন বলিলেন-_-“কি ছ:খেব কথা, এত গুণি সন্থ।ন চক্ষে 
উপব মিলাইয1 গেল।” তাহাতে সেই সাধু পুকষ বলিলেন-_"ও কথা কেন 
বল? এই কথা কেন বল না আমাব মত অধমকে যে তিনি এত কূপ! কবিধ। 
যে কযেকটি এখনও র।খিলেন এই ঢেব। এগ্ুলিকে নিলেই বা আমব। কি 
কবিতে পাবি? যা বহিল তাহাব জগ্তই ত।কে ধন্যবাদ । দ্মামি অধম নিকুষ্ট 
মানুষ, দগতেব স্থখেব উপবে আমাব কি অধিকাঁব আছে ?” 

এই স্বগীষ বিনষ তাহাব প্ররুতিব একট] ম্বাভাবিক গুণ ছিল। ভাগলপুবের 
প্রথমোক্ত বন্ধুটি নিখিযাছেন-__“বামতন্ঠ বাবু যখন উত্তবপাড| ক্কুলেক 
হেভ মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভন্তি করিবাব প্রস্তাব 
হয়। আমাব পিতা লাহিড়ী মহাশষেব যৌবন-ন্থহাৎ কে. এম. বানাজি 
মহাখযেব পত্র লইযা লাভিডী মহাশয়েব নিকট যান। বাবা! ফিবিষা আসিয়া 
বলিলেন যে, কে. এম. বানাজিব পত্র লইযা লাহিডী মহাশয প্রথমে মন্তকের 
উপবে রাখিঘা বলিলেন, “আমাব গুরুর পত্র”। যিনি একজন সহাধ্যায়ীকে 
এত তক্তি কবিতে পারেন, তাহাব বিনয়ের কথ কি বলিব ।” 

যাহা হউক, বিনধকুমাবেব শোক ক্রমে পুবাতন হইল । শরংকুমাবের 
বৈষয়িক উন্নতিব সঙ্গে সঙ্গে পিতাখাতাব শুশ্রধার বন্দোবস্ত ভাল হইল। 
চিন্তাব ভাবটা লঘু হওযাঁতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল। 
১৮৮৭ সালের প্রাবন্ভে শরৎকুমারের বিবাহ হইল। জননী নব পুত্রবধূর 
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মুখ দর্শন কবিয়া সন্তান শোক কিয়ৎপরিমাণে ভূলিতে লাগিলেন । য্থা 
সময়ে, ১৮৮৯ সালে নববধূ এক কন্তাব মুখ দর্শন কবিলেন। কিন্তু হায়। 
জননী সে স্থখ অধিকদিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন ন1। তাহার দশ বাব 
দিন পরেই বিষম জররোগে আক্রান্ত হইষা! তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। 

জীবনের এতদিনের সখ দুঃখেব সঙ্গিনী যখন চলিয়! গেলেন, তখন বৃদ্ধ 
লাহিভী মহাশয় স্বয়ং প্রস্থানেব জন্ প্রস্তত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা 
তাহাব জন্য আরও ছুঃখ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। 

ষাবার পুর্ধে তাহাকে প্রিয় বন্ধু বিগ্যাসাগর মহাশযেব বিযোগ ছুঃখ সা 
করিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীশ্ছন শিক্ষা বিভাগের, 
ভিরেক্টার গর্ডন ইযং-এর সহিত বিবাদ করিষ| সংস্কৃত কালেজেব অধ্যক্গেব পদ 
পবিত্যাগ কবেন। উক্ত পদ ত্যাগ কবাব পর গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে 
মনোনিবেশ কবেন। ক্রমে ক্রমে তাহাব অনেকগুলি বাঙ্জাল। ও সংস্কত গ্রস্থ 
প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রস্থেব আয় হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা 
পাউতেন । যেমন আয তেমনি বায-_ছুই হস্তে দান। নিজেব জন্য তাহাব 
যৎসামান্ত ব্যয় ছিল। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত সানান্ত ব্রাহ্মণ পর্ডিতের সন্তানেব ম্তাষ 
বাস করিয়াছেন । সে জন্ত নিজেব উপাজ্জিত অথেব অধিক বায় হইত ন|। 
সখেব মধ্যে পুস্তকের সথ ছিলি। ভাল ভাল পুস্তক ক্রষ কব।, উৎরুষ্টৰপে 
বাধান ও সযত্বে রক্ষা করা, উহা তাহার শেষ দশার একট। প্রধান কাজ 
হইযাছিল। 

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেন্টর এদেশে আগমন করেন তখন তাহাকে 
লইয1 বালি-উন্ভবপাডার কোনও লালিক। বিদ্যালয় দেখাতে যাইবাব সময 
বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পডিষ। গিষ| গুরুতর আঘাত প্রপ্তু হন। 
তদবধি তাহার পরিপাক শক্তি একেবাবে নষ্ট ইয়া যা । কিছুই ভাল করিষা 
পবিপাক হইত না। 'তর্দবধি যে এত বংসব বাঁচিযাছিলেন, তাহ। কেবল 
মনেব জোরে নলিলে হয়। 

সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়! ১৮৯১ সালে ২৮শে জুলাই ফুবাইয়া 
গেল। এর সালেন এঁ দ্রিবসে তিনি এলোক হইতে অবন্থত হইলেন । 
বিদ্যাসাগব মহাঁশঘ চলিয়া! গেলে, লাহিডী মহাশয়ের হৃদযের আব এক গ্রন্থি 
ছি'ডিয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবানব আলিঙ্গনেব মধ্যে এতদিন 
ছিলেন, হঠাৎ সে বানু কে সবাউযা লইল ! তিনি মুখে কিছু বলিলেন না, 
শে।ক প্রকাশ কবিলেন না $ কিন্তু ম্বস্থানে একট। শূন্তত। রহিষা গেল। 
তাহা ত অনিবাধ্য ! যৌবনের প্রারভ্ে যে বন্ধুতা জন্মিযাছিল, তাহা মৃত্যুর 
দিন পর্যন্ত ছিল; ইহ] স্মরণ করিলেও মন পবিভ্র হয! বিগ্ভাসাগব মহাশয়ের 
অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তীহার তীব্র বিচারে পার পাইয়া 
চিরদিন তাহার প্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব 
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হয় নাই । কিন্তু এই লাহিভী মহাশয়ের শিশু-স্বলভ বিনয় 'ও নিশুদ্ধ সাধুতাব 
পক্ষে তাহ! সম্ভব হইয়াছিল । 

সাগবকূলে তীরদেশে জাহাব্দখাঁনি একাধিক রজ্দবর দ্বার! ধদ্ধ থাকে; যে 
দিন অকুলে ভাসিবার সময় আসে মে দিন কিয়ৎন্মণ পুর্বে দেখা ষাঁষ, এক 
একটি কবিয়া রজ্জব বন্ধন উন্মোচন কবিতেছে । এ একটি রজ্জব খুলিয়া! লইল, 
লোকে বলিল-_"এইবাব জাহাজ ছাডবে”। কিম্ৎক্ষণ পরে আবাব একটি 
খুলিল ; আবাব পর্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে”, কিয়তগ্গণ পরে আবাব একটি 
খুলিল, তখন মান্য উন্মুখ, এইবার অকুলে যাত্রা কবিবাব সময আসিল। 
বলীহিভী মহাঁশযেব যেন সেই দশ ঘটিল ! যে সকল বজ্ড্রদ্ধব! তিনি আমাদেব 
এই পৃথিবীর সহিত বীধা ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিষ। 
লইতে লাগিলেন * আমব। উন্মথ তইতে লাগিলাম এইবাব অনস্তধামে মাত্রা 
কবিবার সময আসিতেছে । অথব| বোধ হয আমার্দেবই ভুল! তিনি 
কোনও বজ্জ্বব দ্বাবা আমাদেব এ দ্গগতের সহিত বাধা ছিলেন না। বাশ্বিকই 
তিনি পদ্মপত্রেব জলেব ন্তাষ আমাদেব এ পরথিবীতে বাস কবিতেছিলেন ; 
তাশা না ভইলে কি এখানকার সুখ দুঃখেব এতট। অতীত হইযা এবপে 
বাস কব! যাষ? 

সে যাহ] হউক, বিগ্যামাগব মভাশয চলিষ। যাওষাব গ্মল্পদিন পরেই আব 
এক আঘাত আসিল । এ ১৮৯১ সালেব ৭উ অক্টোবব দিবসে তীাহাব কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, রুষ্*নগবেব স্থপ্রসিদ্ধ ডাল্তাব কালীচবণ লাহিভী শভবপাম পবিত্যাগ 
করিলেন। বামতন্ষ বাবু আপনাব সভোদব াতাদিগকে কিৰপ ভালবাসিতেন 
তাহা অগ্রেই বলিষাছি। কনি্ঠেব পীন্ডা হইলে তীাহাব মন অতিশধ 
উত্তেজিত হইয| উঠিযাছিল। দেখিয়া আমাঁদেব মনে হইয়াছিল, এ শোক 
সম্ধবণ কর] তাভাঁব পক্ষে সহজ হইবে ন।, কিন্তু ঈশ্বব যখন প্রিয়তম কনিট 
ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্ববেচ্ছাতে আজ্-সমপণেব ভাব, সেই 
অপবান্দিত ধৈর্যা। কালীচবণ লাহিডী মহাশয কিবপ সর্বজনেব প্রিষ ছিলেন 
তাহ! আগ্রে বর্ণন কবিযাছি। সেই গুণধব সভোদবেব বিযোগ-ছুঃখ কিনপ তীত্র 
হইবাব সম্ভাবনা, তাহা সকলেই 'অন্রমান কবিতে পাবেন। কিন্তু লাহিডী 
মহাশযেব অন্তবে যাভাই থাকুক, এ শোকও তিনি জয কবিলেন। তাভাব 
বীব স্থিব প্রশান্ত ও ঈশ্বরেব প্রতি কৃতজ্ঞতা-পৃর্ণ ভাবেব কিছুই ব্যত্যয ঘটিল 
না। তিনি ধীবচিত্তে নিজেব প্রস্থানের দিনেব অপেক্ষা বহিলেন। 

অবশেষে সর্বাপেক্ষা দাকণ আঘাত আসিল। তাহার প্রাণের প্রিষ 
কালীচৰণ ঘোষও তাহাকে পবিত্যাগ করিষা গেলেন। যে কালীচবণ 
যৌবনের প্রাবস্ত হইতে অন্থুবক্ত পুত্রের ন্যায়, বিশ্বস্ত অংজ্ঞাবহ ভূত্যের হ্যায়, 
তাহাব অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, সেই কালীচরণ যখন চলিয়া গেলেন 
তখন লাহিডী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া থাকিবেন-__“হে বিধাতা, এ 
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অধমকে আর কত দিন সংসারে বাখিবে ?” আর বাস্তবিক লাহিভী মহাশয 
সেই হুইতেই যেন জবাজীর্ণ ও চলৎশক্তি বহিত হৃইয়! পভিলেন। 

ধিন দিন পুত্র শবৎকুমাবেব অবস্থাব উন্নতি হইতে লাগিল। " ১৮৯৫ 
সালে তিনি সোপাজ্জিত অথে কলিকাতাব ভাবিসনবোডে একটি সুরম্য 
হ্ম্য নিশ্মাণ কবিলেন। তাহাতে বুদ্ধ পিতাকে স্কাপন করিলেন ; দাস দাসীব 
ভ্বাবা পবিবৃত কবিষা দিলেন , পবিচধাব অবশিষ্ট বহিল না। জ্োচা কন্তা 
লীলাবতী এবং পুত্রদ্ধ, শবৎ্কুমাব ও বসন্তকুমাব, সর্ববান্থঃকবণে পিতার সেব। 
করিতে লাগিলেন। বধূমাতা তদগত-চিন্ত তইথা বুদ্ধ শ্বশুবেন সেবা কবিতে 
লাগিলেন । কিন্তভাষ! আমাদের মনে হইত লাভিডা মহাশযের প্রাণ যেন, 
কিছুতেই বসিতেছে ন।1 পিঞ্জবাঁবদ্ধ বিতঙ্গমেব ন্রঘ উভিয়া যেন কোন দেশে 
যাইতে চাহিতেছে 1 সর্বধ। বাডীব বাহিবে যাইতে চাতিতেন , যাহ।দিগকে 
ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহিতেন , আমাদেব কাত।বও না কাভাব ও 
বাড়ীতে যাইতে চাহিতেন , মপো মধ্যে প্রিযশিষ্ঠ ন্ষেত্রমোহন নক্গব ব।ডীতে 
গিঘা গুই এক দিন যাপন কবিতেন , কিন্ছ হাব শবীবে বল ছিল ন! নলিযা 
পরিবাব পবিজন অনেক স্মযে যাইতে দিতেন নাঁ। উভ1 লইয| অনেক দিন 
বিবাদ উপস্থিত হণ । 

বোধ হয এমাবসন একস্ানে বলিষাছেন যে, সচবাচর লোকে নিজেব 
প্রতি অপব লোকে বাবহাবেব কি ক্রটা হইল তাঁভাই দেখে । এ অমুক 
আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহাষধা কবিল না, অমুক আমাব খবর 
লউল না, ইতাদি হতাধি, কিন্তু সাপুদেব প্রতি অন্য প্রকাব, অপবেৰ 
বাবহাবেব প্রতি ভাভাদেব দষ্টি তত নয, যত নিজেদের ক্রটীব প্রতি । 
আমি অমুককে দেখিলাম ন।, এ অমুকেব খবব লওঘা হইল না, এই সময 
অমুককে পাহাযা কৰা উচিত ছিল, কব হইল না, উত্যার্দি। বামতন্ত' 
লাহিডাঁতে আমবা এই সমঘে তাহাই দেখিতাম। অনেক দিন গিধাছে, 
তাহাকে দেখা হয নাই, অনুতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবিতেছি ধষাহাকে 
প্রতিদিন দেখ! উচিত তাহাকে এতদিন পবে দেখিতে যাইতেছি, মুখ দেখাইব 
কি কবিষা , কিন্তু যেই উপস্থিত হইধষা প্রণাম করিয়াছি, অননি, আর এক 
ভাব ।-_“ওহে দেখ, আমাব কি অপবাধ হযে যাচ্ছে? ম! লক্গীরা আমাকে 
এত ভালবাসেন, আমি যে একনাব গিয়। তাহাদিগকে দেখে আসবো, ত1 হয় 
না। তোমবা কাজে সর্বদ! বাপ্ত তোমরা কি সর্বদ| আসতে পাব! 
আমাবই গিয়ে দেখে আসা কর্তব্য ।” মনে ভাবিলাম, হাহরি। উল্টো 
বিচাব! একেই বলে শিষ্টতা। একেই বলে সাধুত।। ঠিক! ঠিক! যিনি 
পরের ভালট। ও নিজের মন্দট। দেখেন তিনিই সাধু। 

লাহিডী মহাশয় যখন ভাঙ্গিয়া পডিলেন এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তাহার হৃদয়-মন্দিরেব পুঁজিত দেবতাগুলিব প্রতি সজাগ প্রেমূ। এই 
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সময়ে আমবা দেখ। কবিতে গেলেই তিনি একটা ব্ষষে দ্ঃখ কবিতেন, 
হেয়ারেব স্বৃতি কেউ ভাল করিয়া বাণিল না। বলিতে গেলে তাঠারই 
প্ররোচনাতে হেয়াব এনিভার্শাবি কিছু কাল উঠিয়। যাওযাব পৰ আবাব 
আবস্ত হইল। তাহাবই প্রবোচনাতে সিটী কালেজেব তদানীহুন শ্রযোগ্য 
অধাক্ষ ভক্তিভাঙন উমেশচন্দ্র দন্ত মহাশয় কালেঙ্জেব দীঘিব মধো হেয়ারের 
সমাধি-মন্দিবের সন্নিকটে প্রতিসৎসব ১লা জন দিখসে ভ্যাগেব ম্মবণাথ সত্তা 
আবস্ত কবিলেন। তখন আব কেহ যাক না ষাক বুদ্ধ লাহিডী মঙ্রাশধকে 
পালকী কবিষ! লইয। যাইতে হউ'ত। আমব। গিধ। দেখি তিনি একখানি 
নেয়ার ব। বেঞ্চে ভক্কিভাবে বসিষা আছেন। মিনি বাশাকাশে মাতুলালষে 
প্রতিপালিত হইযাছিলেন বলির! উন্তবকালে, কম্ম কা কবিবান সমম পালক 
কবিষ| মালের দ্াবে উপস্থিত ভইতেন না, কিষদ্দবঝে পাপবী তাগ কবিষ। 
পদত্রজে মাতুল ভবনে যাউতেন, তাহাব পক্ষে শিক্ষাদাভ] গ্টক তেখাবেব গ্রুতি 
এউ কুতজ্ঞত| স্বাভাবিক । মতদ্িন দেহে উঠিবাব শক্তি ছিল, ততদিন তিনি 
হেষ।বেব ম্মবণাথ সভাষ বাইতে ছাডিতেন ন।। 

নতযি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব প্রতি তাভাব প্রগাঁ শ্রদ্ধ। ভলি ছিল। মুত্যুব 
কিছুদিন পুরে তাহাকে একবাব দেখিতে চাঁভিলেন। শুনিব] মাত্র দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুব মহাশষ বাহক পষ্ঠে আসষ। উপস্থিত। বুছে। বুদ্ধে সমাগম, 
প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগিযা উঠিল। মহধি বলিলেন-_“ম্বগে 
দেবগণ তোমাব জন্য অপেক্গী কবিতেছেন , তোমাকে তীাহাবা সাপবে গ্রহণ 
করিবেন ।” 

ইহাব পব ১৮৯৮ সালেব প্রাবভে একদিন তিনি কেমন কবিষা খাট হইতে 
পড়িয। প1 ভাঙ্গিযা ফেলিলেন। তখন একেবাবে শযাশাধী হইতে হহল। 
ওদিকে জীবনে শক্তি দিন দিন ফুবাইয। আসিতে ল।গিল ; দিন দিন অবসন্ন 
হইধ। পড়িতে লাগিলেন , ম্বতিব ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল , আমবা তাহাতে 
হাবাইবাব জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলাম ! অবশেষে ত্র সালের ১৩ই আগষ্ট 
দিবসে তিনি আমাদিগকে পবিত্যাগ কবিষ! গেলেন । 

“রামতন্থ লাহিভী চলিষা গেলেন*__এই সংবাদ যখন সহবেব লোকেব 
কর্ণগোচব হইল, তখন সকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাঙ্মদমাজেব, লোকে ভ্রুতপদে 
শরৎকুমার লাহিডীব ভবনেব অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হাবিসন 
রোডে, শবৎকুমারের গৃহেব সম্মুখে, জনতা! আমবা উপবে গিষ! দেখি বুছ 
লাঁহিভী মহাশয় চিরনিপ্রাতে অভিভূত আছেন। যে মুখ কতবাব ভক্তিঅশ্রুতে 
সিক্ত বা ধশ্মোৎসাহে প্রদীপ্ত বা পাপেব প্রতি বিরাগে আবক্তিম 
দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহূর্তে স্বপ্তমীন হ্রদের ন্যায়, অথবা মাতৃ-ক্রোডে 
নিত্রিত শিশুব মুখেব হ্যায়, নিরুপত্রব শান্তিতে পরিপুর্ণ! চাহিয়া! চাহিয় 
রহিলাম, মনে হুইল সেই দেবশিশু জগৎজননীর কোলে ঘুমাইয়। পডিয়াছেন। 


৩৪৩ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 


হায়! এ জীবনে কত মান্য হাবাইলাম, মাঁচুষ আসে মানুষ যায়, সকল মানুষ 
ত মধুব স্বপ্রের স্মৃতির স্তায় হৃদয়ে স্থতি রাখিয়! যায় না! কিস্তু সৌভাগাক্রমে 
এ ক্ীবনে কতকপ্ডলি মান্ষকে দেখিয়াছি ধাহার1 যাইবার সময় প্রাণে কিছু 
বাখিয়া1! গিষাছেন, ধাহাবা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তবাত্মা বলিষাছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইযাছিলাম, এমন মানুষ আর কি দেখিন 1” 
সে দিন দাডাইযা ঈ্াডাইয়। কাদিলাম, আব ভাবিলাম এই সেই দলেব একজন 
মান্রুষ গেলেন। 

যথ1 সমযে আমরা বহুসংখাক ব্যক্তি নগ্ৰপদে তাহার মুত-দেত বহন কবিয! 
শ্শানাভিমুখে যাত্র। করিলাম । সেদিনকি কেবল শরৎকুমার ও বসম্তকুমাষ 
পিতৃরূতা করিতে গেল? তাহা নহে, আমবা অনেকে পিতৃকৃত্য 
কবিতে গেলাম । পথে আবও অনেক লোক জুটিল। জনত। দেখিয়! লোকে 
বলে--“কে যায? কে ফাষ ?”__ উত্তব,_“বামতন্চ লাভিডী যান?” অমনি 
শিক্ষিত ভদ্রলে।কেব মুখে একই বাণী-__“যাঃ, দেশের একট। সাধুলোক গেল 1” 
বোমেব পোপ অনেক শ্রীষ্টীয় নর নারীকে সাধু উপাধি দিযাছেন-_ইহাকে 
সাধাবণ লোকে “সাধু” উপাধি দিষাছিল। ক্রমে আমর! শ্শান ঘাটে 
পৌছিয়। তাহাব নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম ১ অবিনশ্বব যাত।, তাহ! 
অনুতের ক্রোডে আশ্রয অগ্রেই লইযাছিল। 

যথা সমযে শবতৎকুমাব ও বসন্তকুমাব নন্ধুবাম্ধবকে নিমন্ত্রণ কবিষা পিতা 
আগ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন কবিলেন। যে মঙ্গলমষ পুকষেব প্রতি লাহিডী মহাশয় 
জীবদ্দশায অবিচলিত আস্থ। বাখিযাছিলেন, তাহাবই অর্চনাপুর্ববক শ্রাদ্ধ ক্রিয়' 
সম্পন্ন হইল | সভাস্তলে বাজা প্যাবীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মতেন্দ্রলাল 
সবকাব, মিঃ কে. জি. গুপ্ত প্রভৃতি পবলোকগত সাপুব অন্বক্ত ব্যক্তিগণ 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন । শ্াদ্বস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কানে কানে একটি 
চমৎকার কথ! বলিলেন। তাহ এই--"ওবপ চবিভ্রেব আলোচনা! কবিবাব 
সঘয ইভা দেখিতে হইবে অপবে তীাদ্দিগকে কি ভাবে দেখিযাছে, তাহাদের 
কোন কোন বিষষ শ্মতিতে রাখিযাছে | ইহারা অধিক কিছু না করিলেও 
ঘে স্ব্তি বাখিয়া ধান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ |” ঠিক কথা ! 
ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্ত মানবেব তুলনাতে যদি অপবাধ ন! 
ভয়) তাহা হইলে বলি, কোটি কোটি নবনারীর পুজিত বুদ্ধ বা ষীশ্ড জগতে কি 
কাজ করিয়াছিলেন ? তাহাদের কাজেব কথা বলিতে গেলে ছুই কথাতেই 
শেষ হয়। কিন্তু সেখানে তীহার্দের মহত্ব নহে, লোকে তাহাদেব সঙ্গে 
মিশিয়া, তাহাদের কাছে বসিষ1, যাহা! দেখিয়াছিল ও যাহা মনে বাখিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহাদের মহত্ব । লাহিডী মহাশয়ের স্থৃতি তেমনি শত শত হৃদঘে 
রহিয়াছে । এইমাত্র প্রার্থনা সেই স্বতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও 
'আমাদের চক্ষের আলোক হউক । 


অভির 


শ্ীবুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্থুর পত্র 


১। ইংবাজী সন ১৮৫২ সালে বামতন্র বাবু উত্তবপাায় হংরাজী স্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহাব পুর্ববে তিনি বদ্ধমান স্কলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তাহার বযপ প্রায় ৪০ 
বৎসর হইয়াছিল কিন্ত তাহাকে বেশী বয়সেব দেখাইভ। ১৮৫৬ সালের 
শেষে এক বত্সবের অবসর লহয়! স্বাস্থ্যলাভেব জন্য তিনি সপরিবাবে 
নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা কবেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিন্রোহ 
উপস্থিত হওযাতে তায় তাহাকে কলিকাতায় ফিবিয়া আসিতে হয়। ১৮৫৮ 
সালে কপিকাতাব দঞ্ষিণ রসা স্কপের তিনি প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিনি ববিশাল স্কলেব প্রধান শিক্ষক হন। 
ববিশালে প্রায় এক বসব কাল থাকিষ| কুষ্ণনগব পালেজেব স্কুল বিভাগে 
দ্বিতীষ সহকাবী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক বাসস্থান কষ্ণচনগবে বাস 
করিতে লাগিলেন। এখান হইতে দুই বখ্সবের অবসব লইয়। স্বাস্থ্যলাভেব 
জন্য ভাগলপুবে বাস করেন। সেই খান হইতে কম্ম পবিভ্যাগ পুর্ববক 
পেনশন পাইবার প্রার্থনা কবেন। অভিপ্রায় ছিপ শেষ জীবন এ নগবে 
অত্তিবাভিত করেন। কিন্তু নানা কাবণে তাভাকে কষ্ণচনগবে ফিবিষ। 
আমিতে হইল । উতিপুর্র কুষ্ণনগবেব অস্থর্গত বেলেডাঙ্গ। নামক পল্জীতে 
বে নৃতন গৃহ নিশ্নাণ কবিয়াছিলেন তাহাতে বাস কাঁধতেন। পবে ম্যালেরিষ। 
জরের তাঁডনীয় ১৮৮০ সালে সপরিবার কলিকাতায় আসিয়। বাড়ী ভাড! 
করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার মধ্যম পুত্র গ্ুমান শবৎকুমার লাহিডীর 
কলিকাতার বাড়ী প্রস্তত হইলে তাহাতে দুই ধৎ্সব বাস করিষ। তিনি 
লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। 

২। [তিনি উত্তরপাডার স্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নবন্ীপ নিবাসী 
শ্রযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টীচাখ্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পরিত্যাগ 
কবিষা সামান্য বেতনে এঁ স্কুলে দ্বিতীয় সহকাবী শিক্ষকেব পদ গ্রহণ 
করিলেন। রামতন্ বাবুও তাহার অন্করূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচাধ্য 
মহাশয়ের তাহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। স্কুলের উন্নতি সাধন জন্য 
তাহার। ছুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা 
প্রকাশ নাই। এ সময়ে স্কুলে প্রায় ২৫০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের 


৩৪২ জ্লতিরিক্ত 


নাম, বাডা, অভিভাবক কে, তাহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প 
দিনেব মধ্যে বামতঙ্ন বাবু অঙ্থসন্ধান করিষ! জানিয়৷ লইযাছিলেন। 

৩। আমবা যে কালে স্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্তান্টিক 
প্রভৃতি খেলা ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনাব উপযোগী অন্ত প্রকাব খেলা 
অনেক ছিল। হুণকোট আব কপাট বেশী চলিত। স্কুল বসিবার পূর্বে 
কিশ্বা টিফিনেব সময়ে স্কল ভূমিতে খেল] হইতেছে দেখিলে বামতন্ত বাবু প্রায় 
সেখানে উপস্থিত থাকিতেন ; এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে হাব জিিতেব মীমাংসা 
কবিয়! দিতে হইত। 

৪। উত্তবপাডার স্কুল বাটাব উপবতলে বাঁমতচ্ছ বাবু থাকিতেন। নীচে 
স্কল হইত । পাঠেব সময় কোন ঘবেব দবন। বন্ধ থাকিত নল! কিন্তু সকল 
কেলাশের পাঠ স্থচারু ৰপে চলিত। কোন কেলাশ হইতে একটু গোলমাল 
শব্ধ তাভাব কানে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে উঠিষা সেখানে যাইয়া 
দাড়াউবা মাত্র সব শশঙ্খল হইয়! যাইত । পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তাহাঁৰব এক 
মুহুত্তও বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সমভাবে মনোষোগী থাকিতেন । 
স্কলেব বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর বাধিতেন। স্কুলগৃহেব ভিতৰ 
প্রবেশ কবিলেই বোধ হইত যে, এখানে একটি মহৎ কাধা সম্পার্দিত 
ভইতেছে । 

৫ | আহাবের পব মানসিক চিষ্তা অস্বাস্ত্াকব, এই জন্ত স্কুল বসিলে 
ছাত্রদেব প্রথমে ভস্তলিপি লিখিবাব নিয়ম করিয়াছিলেন , এই সঙ্গে বানান 
শুদ্ধিব কাযা ও হইত । তিনি নিজে কিন্তুন্দব লিখিতেন, লেখার প্রত্যেক 
টান ধেন তাভাব 'অন্তব হইতে বাহিব হহ'ত। তাহাব এত বয়স হইষাছিল 
কিন্তু লিখিবাব সময কখনও হাত কাঁপিত না। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখাব পব পড়া আবস্ত হইত । পভডার প্রথম অঙ্গ 
আবুত্তি। যতক্ষণ ন! উচ্চাবণ শুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি 
কবিতে হইত । তিনি নিঙ্গেবাব বাব আবৃত্তি করিয়া শিক্ষাইতে ক্রুটা 
করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তীাহাব আবৃত্তি-গুণে আমাদেব বোধ 
গম্য তইয। যাইত । আবৃত্তির পর পাঠেব ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত | শবেব গ্রতি-শব 
বলিতে পারিলে ব্যাখ্যা হয না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠেব অর্থ বল! 
হইত । তাব পৰ প্রশ্ন দ্ধারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হ্ৃদয়ঙ্গম কবিবাৰ 
চেষ্টা করিতেন। তাহাব পর পাঠ্য বিষষেব আন্তষাঙ্গিক যাহা! কিছু থাকিত 
সে সমস্ত আলোচিত হইত । সময়ে সময়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তক 
উপস্থিত হইত যে, অবশেষে চেষ্টা করিঘ! স্মবণ কবিতে হুইত আমরা কোন 
কোন পথ দিয়] পর্যটন পূর্ব্বক পাঠ্য বিষষ হইতে এত দূরে বিচরণ করিতেছি । 
এমন করিয়! পডিতে গেলে বেশী পাতা শেষ হয় না । 

৭। ছাত্রের! যাহাতে আপন যত্বে শিখে, যাহাতে লেখাপড়ার প্রতি 
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তাহাদের স্থরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহাবা শিক্ষাৰ ফল কাধ্যে পবিণত 
করিতে পারে এই সকল বিষয়ে তাহার বিশেষ চেষ্ট। ছিল। বলিঙ্নে 
তোমাদেব মনঃসিংহকে উত্তেজিত কবিতে পাবিলে আমাব কাধা সফল হয়। 
পাঠ্যপুস্তকেব 'অতিবিক্ উতরান্জী কবি নবণুস, কাউপব, টমসন এবং কান্েল 
হইতে কতগুলি অন্দব এ সধল কাবত। বাছিয়! আমাদেব পঙাইতেন। 
মিল্টন ভইতে অনেক অ"শ পডাইযাঞ্িলেন। ছান্েরা যাহাতে 
ইংবাজী সাহিত্যের বসাম্বাদন কৰবিতে প।বে এ বিষযে তিনি বড যন্ত্রশীল 
ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিত। 'আরুত্তি কবিতেন তাহাব মুখমণ্ডল 
আবক্ত হইত , এবং হাদঘ ভানে পবিপুর্ণ ততত। তাহাব সঙ্গে আমাদেবও 
উৎসাহ বৃদ্ধি হইত । কতদিন বোধ হইত টিফিনের ঘণ্ট। বভ শীঘ্র বাজিয়া 
গেল । ছাত্রর্দেব চিত্ত আকষণ কবিবাব তাহাব এক অসাধাবণ শক্তি ছিল। 
যেন সকলের মন স্থাত্রে গাখিযা মাপন|ব ভাতের ভিতৰ ধরিয়া বহিয়্াছেন। 
আস্তবিক অকুত্রিম নেভ এই শক্তির মূল। উত্তরপাডাব স্ত্বলগৃহে প্রতিষ্ঠিত 
প্রন্তব ফলকে তানাব জনৈক ছাত্র অতি বিশদ ভাবে তাহাব শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 
প্রকাশিত কবিযাছেন। 

৮।| তাহাব অধ্াপনাব অন্বপ বিবরণ, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে 
স্পঞ্টন্পে প্রকাশিত আছে বলিয়া সেই ছত্রগুলি ইংলপ্ডেব প্রসিদ্ধ শিক্ষক 
আবনল্ড সাতেবের জীবনচবিত হইতে উদ্ধত করিলাম »_- 
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01 65০ ০09001916য 85615696201 50016চ5 2100 0102 2:00] ৪18০ 
7১০1:6500010) 01 0169 10015100081. রামতন্থ বাবুকে বঙ্গদেশের আরনন্ড 
_বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 

৯। ছাব্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সতিষ্ণ ছিলেন। যদি ছাত্র 
প্রকৃত অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা! করিতেন। 
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কখনও বিরক্তি প্রকাশ কবিতেন না; বরং ছ্‌ঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু 
তাহাব কথ। মিথ্য। কিন্া প্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাহার বিরক্তির সীম! 
থাকিত না। 

১০। অধ্যাপন! এবং অধ্যয়ন যে কি গুরুতর কাঁধ্য তাহার অন্রগ্রতে 
আমর] তখন যৎ্কিঞ্িৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম । তখন যে একটি 
শ্রেষ্ঠতম কাধো আমর! নিযুক্ত ছিলাম এবং এই কাধ্য সম্পাদনেব উপর 
আমাদেব ভাবী জীবনেব স্থুখ ছুঃখ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাহার কৃপা 
কতক পবিমাণে লাভ কবিয়াছিলাম। 

১১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমান ছিলেন। বাবাসাতে 
প্যারীচবণ সরকাব, হুগলীতে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায, বোয়ালিয়াণ্তে 
হরগোবিন্দ সেন এবং হাঁওডাষ ভৃদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয। ইহাবা 
রামতন্্ বাবু অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ট হইতে পাবেন। কিন্তু অধ্যাপনায় 
তাহারা কেহ তাহাব সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহা সন্দেহ | শিক্ষা বিভাগের 
করপক্গেবা তাহাব বড গুণগ্রাহী ছিলেন । 

১২। বামতন্ত বাবুব অধ্যাপন। শ্রেষ্ঠতম হইবাব আর একটি কাবণ 
ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্ধদ] শিক্ষা দ্রিবাব জন্য বিশেষ 
চেষ্টা কবিত্তেন। তিনি চিবজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভেব 
জন্য যে প্রকার অধ্যবসায এ আগ্রভ প্রকাশ কবে, তিনি জীবনের উৎকধ 
সান জন্য ততোধিক করিতেন । নিবন্থব এই উদ্দেশ্টেব প্রতি তাহাব লক্ষ্য 
ছিল , এবং শেষ জীবন পধ্যন্ তাহাব এই আশাব নিবৃত্তি হয় নাই । 

১৩। হিন্দু কালেজেব সর্বেচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয! এ কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষকত। কাধ্য গ্রহণ করেন । তাহাব সম্পাঠীব| বড বড কর্শে নিযুক্ত 
তউলেন। তিনিও উচ্ছা করিলে তাহাদেব মত কার্য পাইতেন। কিন্তু স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুকতর অভাব তাহ নিশেষবপে হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে, 
তাহ মোচন করিবার জন্য ধন মীনেব অভিলাষ পরিতাগ কবিয়। অধ্যাপন। 
কাধ্য গ্রহণ পুর্বক তাহাতে আজ্মসমর্পণ কবেন , এবং কায়মনোচিত্তে এই 
কাযা চিরজীবন করিযাছিলেন। 

১৪। অদ্ধশতাব্দী পুর্ববে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়! যান 
তাহার কিম্ব্ংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম 
হইতেছে । 

১৫। রামতন্্ বাবু দীর্ঘাকার কিন্বা! খর্ববাকাঁর পুকষ ছিলেন না, যৌবনকালে 
বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাহার শরীব শিথিল হৃইয়। 
পড়িয়াছিল। আমাদেব হাত টিপিযা বলিতেন, ৮৪৮5 10065! তাহার 
যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে ন! 
যে, ইহ]! তাহার ছবি, কাবণ এ ছবিতে তাভার বদনমগ্ডল উপর নীচে লম্বা 


অস্তিরিক্ত ৩৪৫ 


দেখায। কিন্ত আমব1! কখন তীহাব ওকপ চেহাবা দেখি নাই। আমরা 
যত দিন দেখিয়াছি তীহাব মুখমণ্ডল গোলাকাৰ দেখিয়াছি । চেহারাব 
এত পরিবর্তন অন্ত কোন বাক্তিব পক্ষে ঘটিয়াছে কি ন। বলিতে পাবি 
না। কয়েক বং্সব হইল তাহার একখানি ছাপাব ছপি প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহাতে তাহাকে যত স্থলাকাব দেখাষ বস্ত তিনি তত স্থুলাক1ব 
ছিলেন না। 

১৬। শবীব বঙ্ষাব জন্ত তিনি সাতিশয যশ্রবান ছিলেন। মধো মণো 
বলিতেন ঈশ্বব ধাহ। কূপ। করিধা দিঘ।ছেন তাভ। অনভেলা করিষ। কেন 
*হার।ইব। এই যত্রের &ণে তিনি দীর্ঘজীনী হইযাছিলেন এনং কোন প্রকাব 
পীভাষ কখন কণ্ঠ পান নাই । '্আহারাদি সম্বন্ধে বড সতর্ক ছিলেন এবং খাদ্য 
শামগ্রীব (দয গুণ বিবেচন।ঘ নড বিচক্ষণ ভিলেন । শেষ ব্যস পমান্ত ইক্দ্িয 
সকল সনল ছিল। এাহাব দান্ছ একটি বই পডে নাই । শরণণশক্তি এমন 
স্থশিক্ষিত ছিল যে, কোন শব্ষেব উচ্চাবণে সামান্য বাতিক্রম হইলে বোধ হইত 
"নন তাহা কণকৃহবে আঘাত লাগিল। বৃদ্ধ বধসে বালকেব গ্ভাষ নিদ্র। 
যাইতেন। বাত্রিতে কেমন ঘুমাইধছিলেন এ কথ ছিজ্ঞাস। কবিলে হাসিতে 
হাসিতে বলিতেন একবাবও পাশ ফিবিতে হষ নাই। 

১৭। মৃতক্ষণ জগিষ| থাকিতেন কখন নিক্ষম্ম। থাকিতেন না, কোন ন। 
কোন কাযো ব্যস্ত খাকিতেন। পত্র লেখ।, [02 লেখ।, অভ্যাগত বন্ধগণের 
সহিত আলাপ করা, শিশুসন্তানদেব সহিত খেল। এবং কাক ও চডাই 
পাখীদ্েব কটাব টুকবে। খাঁওযান, এমনতব 'একটা না একটা কাধ্যে ব্যাপুত 
থাঁকিতেন। যর্দি কোনও কম্ম কবিতে 'অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণেব বিষষ 
চিন্তা কবিতেন। ৬রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহাধ্যাধী বাল্যবন্ধু 
ছিলেন। তাহাব সহিত গাঢ জগ্ভতা ছিলি। শুনিযাছি যে, বামগোপাল 
বাবুর মুতুযুশয্যাব পাশে বসিষ। তিনি বালকেব ন্যাষ কাদিযা ফেলিয়াছিলেন। 
উক্ত মহোদযেব মৃত্যুর পব ত্তীহাব সম্মানার্থ ঘষে সভ। হয তাহাতে অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি বন্তৃতা কবেন, তন্মধ্যে রামতন বাবুব বন্তৃতা সর্বোত্রুষ্ট 
হইযাছিল। বসিকরুষ্ণ মল্লিক নামক তাহা অন্য এক বন্ধুব উপব তীহাব 
সাতিশঘ অদ্ধা ও ভক্তি ছিল । তাহাকে কব ন্যায় দেখিতেন এবং তাহার 
শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবেব প্রশংস। তাহাব মুখে ধবিত না। 

১৮। এত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আমিত। অভ্যাগত 
ব্যক্তিব প্রতি তীহাব বড অমাধিক ভাব ছিল। তাহাদেৰ নাম বাডী আর 
কি উপলক্ষে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয, এত সমাচার কি 
করিয়া তাহার মনে থাকিত বলিতে পাবি ন।। একদিন ছুই তিনটি ব্যক্তি 
তাহাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুপ্ 
হইয়া বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্ত নাম মনে পড়ে ন।। তোমব। 


সৎ 


৩৪৬ অর্ভিরিক্ত 


ববিশাল স্কুলে কোন কেলাসে পডিতে । তীহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে । 
প্রায় ২৭ বৎসবের পর তাহার! সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিলেন। 

১৯। তাহার মুখম গুল সর্বদা আনন্দপুর্ণ থাকিত দেখিলে বোধ হইত 
যেন আনন্দ উলিয়! পডিতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সাংসাবিক বেদনা তাহার 
ভাগ্যে কিছু কম পবিমাণে পডে নাই। অভিভূত কর। দূরে থাকুক উভ1 
তাহাকে ম্পর্শও করিতে পারিত না। আমি দূবে থাকিলে আমাকে পত্র 
লিখিতেন ১, একখানি চিঠির কাগজ লইয়া তাহাতে প্রতাহ খানিক খানিক 
লিখিতেন। চারি পৃষ্টা পুর্ণ ন] হউষা গেলে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন 
এক পত্রে এই সমাচার পাইলাম-_[300: 79199009052] 0160 ড০$০109- 
পত্রখানি কয়েকদিন ধবিষ। লিখিতেছিলেন। একপধিনেব বিবরণে প্র কথ। 
'লেখা ছিল। তাহাব পব ছুই একদিনেব বিববণ লিখিয়। পত্রথানি ডাকে 
দেন। নবকুমার তাহাব জোষ্ঠ পুত্র । 

২০। ইংরাজি সাহিত্যে তিনি একজন উচ্চতব গুণগ্রহী ছিলেন। 
ইদানীং নিজে পুস্তক পডিতে পারিতেন না । পভিষ! শুনাউলে বড স্থখী 
কইতেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথবা ধশ্মশান্ত্র সকল পুস্তক তাহাব নিকট 
আদবণীয় ছিল। োন মহৎ ভাব অথবা অসাধাব্ণ সাহস কিম্বা অধ্যবসায়েৰ 
বিববণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত ভইষ। বসিতেন , তাহাব মুখমণ্ডল 
উজ্জ্বল হইয। উঠিত , এবং সেই স্থানটি পুনবাষ আবৃত্তি কবিতে বলিতেন। 
সমযে সমবে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে, আর শুনিতে পাবিতেন না, 
পাঠ কব। বন্ধ কবিতে হইত । 

২১। ম্ৃত্যুব কষেক মাস পুর্বে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিযাছিলাম। 
সাক্ষাৎ কবিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ কবিষা নান! প্রসঙ্গে কথোপকথন 
করিতেন তাহ। কবিলেন না। দুর্বলতা! বশত: এবপ কাতর হইধ। ছিলেন । 
কি প্রকাবে এ জডতা আশু নষ্ট তষ, এই ভাবিষা আমেরিকার সম্বাধীনত। 
সম্বদ্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বক্তৃতার প্রথম বাক্যটি আবৃত্তি করিলাম। 
শুনিবামাত্র তিনি উঠিষ! বসিলেন এবং পববস্তাী ছুই তিনটি বাক্য নিজেই 
আবৃত্তি কিয়! প্ররুতিস্থ হইলেন , পরে আমাদেব সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা 
বিষষেব কথ। কহিষ। বিদায় দিলেন । 

২২। বামতন্্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব জন্য তাহীর বেলেডাঙ্গার 
বাটাতে কয়েকবাব গিযাছিলাম। সেখানে তাহার কনিষ্ঠ সহোদর ৮কালীচরণ 
লাহিভী ডাক্তার মহাশয় ও তাহার মাতুলপুত্র ৬কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় দেওয়ান 
মহাশয় দুই জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাহার! কি অমাধিক লোক 
ছিলেন ! চিকিৎসা সন্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুব এমন স্থখ্যাঁতি ছিল যে, 
€লোকে ভাবিত তাহাব দর্শন পাইলেই বোগীর অর্ধেক বোগ আরাম হইয়। যায়। 
দেওয়ান মহাশয় যেমন স্থৃশ্ী ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন । অনেক 


অতিবিজ্ত ও৪এ 


যত্ব সহকারে তিনি গীত বিচ্যা শিখিষাঁছিলেন এবং তীহার গলাও বড 
মধুর ছিল। অনুরোধ করিতেই তিনি গান শুনাইতেন। বলভাষায় তাহার 
গ্যাঁষ প্রীঞ্জল লেখক অতি বিরল। কৃষ্ণনগর নিবাসী ৬হবিতারণ ভষ্টাচাধ্য 
মহাশয় রামতন্ বাবুব একজন ছাত্র ও পরমবন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্রের 
ন্যায় রামতন্থু বাবুব সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ক্রটী কবিতেন না। 
তীহাব হ্বদয় বড কোমল ছিল। তিনি হত আনন্দভবে জীবনযাত্রা 
অতিবাহিত কবিষা গিযাছেন। 

২৩। রামতন্্ বাবু কোন প্রচলিত ধশ্মসম্প্রদায হুক্ত ছিলেন ন]। 
ঈশ্বরেব প্রতি তাহার প্রগাচ ভক্তি ছিল, এবং জীবনেব প্রত্যেক কাধ্য 
তাভাবই কার্ধ্য মনে কবিষা সম্পাদিত কবিতেন। উপাসনাব কোন নিদ্দিষ্ট 
স্থান অথবা! সময ছিল ন|। তাহার উপাসনার মম্ম_ 
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২৪। যখন উত্তবপাডাব হন্কুলে নিযুক্ত হন তাহাব পুর্বে তিনি 
যজ্ঞোপবীত পবিত্যাগ কবেন। এই ব্যাপাবে তাহাকে সামান্ত ষন্বণ! সহ 
কবিতে হয় নাই । একদিকে পিভামাত।, কুটুন্গ স্বজন এবং সমাক্গ; অপরদিকে 
কর্তবাকশ্ম। দুই দিকেই গুরুতব টান। একটি টান ছিন্ন ন! কবিলে আব 
বক্ষ। নাই । এই সঙ্কটে পভিয। কোনদিক আশ্রঘ কবিবেন তাহ স্থির কবিতে 
তাহাকে কি দাকণ প্রধাস পাইতে হইয়াছিল তাভা আমরা অন্তভব কবিতে 
পাবি না। কাবণ অদ্ধ শতাব্দী পুর্বে সমাজ-বদ্ধন অতিশয দু ও নিষ্ঠব 
ছিল। কোন ব্যক্তির আচাব ব্যবহাবে চুলমাত্র ব্যতিক্রম লঙ্গিত হইলে, 
তিনি অপব সাধারণ সকল লোকেব বত্র, দুটিতে পডিতেন। এমন সময 
কর্তব্যেব উপবোধে, পিতামাতা ও সমাজেব টান ছি'ভিয। শর্বত্র উপহাসাস্পদ 
হইয়া, কুটুম্ব স্বজনেব চক্ষঃশুল হইয়া এবং দাঁস দাসী বজ্জিত হহঘা সংসাবশাত্র। 
নির্বাহ কবা, অসীম সাহসেব কাধ্য তাহাব সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম 
সকলের ভাগো ঘটে না। ধাহাঁদেব ঘটে তীহাদের মধ্যে অনেকে বণে ভঙ্গ 
দিষা ম্ৃতপ্রাষ হইয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত কবেন। অনেকে সন্ধি স্থাপন 
করিয়। কৃত্রিম শান্তি লাভে প্রবোধিত হন। অবশেষে অনেক মম্মাস্তিক 
বেদনা সহা কবিষা বামতন্চ বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন । সতোোব এবং 
কর্তব্যের জয হইল, তিনিও শান্তিলাভ করিলেন । 

২৫। যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করা তাহার ইইমন্ত্রেে অনুরূপ কাধ্যই 
হইয়াছিল। [0০ 1)26 15 15176 210 162৬০ 052 1556 00 (০.৮ 
এই মন্ত্রের উচিত কাধ্য তাহার জীবনের প্রতিদণ্ডে সম্পাদিত হইত | 

২৬। প্রকাশে তাহার জীবন যেন একটি তরঙ্-শূন্ত শ্োতত্বতী মৃদ্মন্দ 


ছ১৪৮, অতিরিক্ত 


গমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহাব অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ 
সংগ্রাম চলিষাছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দুঢচতা অথচ সহিষ্ণুতা সহকাবে, 
তিনি মনোবৃত্তি সকলের প্রশমন করিযা তাহাদিগকে সর্ধদ| কর্তব্যের পথে 
প্রণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ] অনুভব কব! স্থকঠিন। অন্যবে এরূপ 
আলোডিত হইয়াও, তিনি সর্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপুর্ণ হদযে 
প্রবতাবার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইষ্টমন্ত্রে সাধন। করিয়! 
গিয়াছেন। 

২৭। এই সংক্ষিপ্ত বিববণ তাঁহাব জীবনচবিতের সামান্য আভ।স মাত্র । 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহার মতত্বের সহশ্রাংশেব একা ংশও বুঝিতে পান্রি 
নাই এবং যহকিঞ্চিৎ যাহা অনুভব করিতে পাবিয়াছি, তাহাব শতাংশের 
এক অংশও স্পষ্ট করিষ। ব্যক্ত করিতে পারিলাম না । 

২৮। যখন দেশে পুবাতন কুপ্রথ। সকল তিবোহিত হইবে, বখন মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তি সকল ঘোব মোহনিদ্র। হইতে জাগবিত হইবে, তখন “৯০ 81081] [0] 
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ব্গীয় রামজ্চু লাহিড়ী মহাশয়ের 
জীবনের ঘটনাবলী 


বামতন্দ লাহিডী- জন্ম, ৩৩, ম।তামহকুল ২৭---৩১, বিগ্যাবস্ত ৩৪, 
কলিকাত। আগমন ৪৪, হেযাব সাহেবের নিকট গমন ৪৬, হেষাবেব স্কুলে। 
প্রবেশ ৪৮, সভাপ্যাযী ৫০, বিছ্া।লঙ্জাবেৰ বাস।য অবস্থ।ন £১, পিতা মাতৃলপুত্ 
বামকান্ত খ। মহাশঘের আলে স্থিতি ৫১, দিগম্থব মিত্রেব সঞ্িত বন্ধুত্ব ৫২, 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৩, হিন্কালেছেব সহাধ্যাঁধীগণ ৮৩, জোগতাত গাকুবদ।স 
লাহিডীব গুভে অনশ্থিতি ৮৮১ ভার্রন্ান্ত লাভ ৮৯১ গল/উঠ। ধোগে অ।ক্রাস্থ ৯০, 
হিন্দুকালেছে শিক্ষকত।| গ্রহণ ১৩৭, শ্ামাচন্ণ সরকাবেব সঠিত বন্ধুত্ব 
একভ্র "অবস্থান ১৩৮, আতন্সেত ১৩৮) ১৩৯, বন্ধবগের সভিত বামগোপাল 
ঘে।যেব গ্রহে সম্প্রসঙ্গ ১৪৩, ভেযারেব বিধোগে শোক ১৫২১ স্বাভাবিক 1বনয় 
১৫৩, ল্োটত্রাত1 কেশবচন্দ্রের মৃতু ১৫৯, তৃতীযবার দাব পবিগ্রহ ১৫৯, 
মাতাব পীড।, ম।তুসেব।, াতাব স্বর্গারোহণ ১৬০, ছ্িহ্ীম শিক্ষক ভইঘ। 
কষ্ণনগবে গমন ১৬০১ বন্ধুনর্গেব উপভাব ১৮০, অবধ্যাপনাৰ প্রণালী ১৬১, 
তব্রববেপিনীব সম্পর্কতা।গ ১৬৪, কুঞ্চনগবে নান।দিব আন্দোলন, মনে। কষ্ট, 
হেডণাষ্টাব হইযা বদ্ধমানে গমন ১৬৯, উপবীত পবিত্যাগ ১৭৬, 
তজ্জন্য সাম।দিক নিধ্যাতন ১৭৭, উত্তরপাড| খুলে গমন ১৭৮, বিগ্ভাসাগব 
মভাশখেব বন্ধত্বর ১৭৮, কণ্ঠা লীলাবতী) ও উন্দ্ুমতীব জন্ম ১৮৬, স্কুলে 
ছাত্রগণেব শ্রদ্ধ! ৭ ভক্তিব নিদর্শন, গ্রস্থব-ফলক ১৮৭, নারাসাতে বদলি 
ভইয। গমন, কলুন্যানবাগ ১৯২, দিত্রীয নাব কষ্ণনগব কালেছে গমন ২১৬; 
ব্রসাপাগলা স্কুলে শিক্ষকত।, পাঠনাব বীতি ২১৬, ২১৭, তথ|। হউতে 
বরিশ।লে হেডমা&(ব হইয| গমন ২১৮, পুনবাধ কুষ্ণনগবে আগমন ও পেন্সন 
লাভ , কষ্ণচনগব কালেজেব প্রিন্সিপাল মিঃ আলফ্রেড ম্মিথেব মন্থব্য 
২১৮, প্রফেণাৰ উমেশচন্ত্র দত্তেব প্রতি শ্রদ্ধী৷ ২১৯, পিত। বাম্কঞ্চ লাহিভীর 
ত্বর্গীবোহণ ; পুত্রশরৎকুমাব ও বসন্তকুমীবেব জন্ম ২২০,লাহিডী মহাশয়ের প্রতি 
কবিবব দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি ২৫১১ ২৫২, গুকভক্তি ২৫৯, কুষ্ণনগবে জোঠাকন্ত। 
লীলাবতীর বিবাহ ৩১০১ রুষ্ণনগরেব সাধাঁবণ লোৌকেব লাঁহিভী মহাশয়ের 
প্রতি ভক্তি ৩১১, গোববডাঙ্গ। নাবালক ছমীদাবপুজ্রগণেব অভিভাবকতা ৩১৩, 
খাটুবা ব্রান্ষমমাঙ্জের মন্তব্য ৩১৩, ভ্রাতুদ্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাভ ৩১৪, 
ভগবদ্ক্তি ৩১৫, সকলেব প্রতি ভালবাসা ৩১৬, বিচাবপতি ফিযারের সহিত 
মিত্রতা ৩১৬, স্ত্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চবিত্রের প্রভাব ৩১৬, ভক্তিভাব ৩১৭, 
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